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(১১১) 
যন্ত্র-পরিচালকের যন্ত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞানের জি 
উপকারিতা -_শিক্ষা এবং মনোবিজ্ঞান-ত্রাস্তির হেতু-_অনুভৃতি, চিন্তা 
এবং ইচ্ছা__আন্ৃভাবিক মনের অর্থ--মনের আধ্যাত্মিক অর্থ--মনের 
দার্শনিক অর্থ-_বিজ্ঞানের অর্থ__মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্ত-_মনোবিজ্ঞানের 


প্রকার। 
দ্বিতীয় অধ্যায় 
চিত্তানুসন্ধান প্রণালী 
(১২-২৪) 
 অন্তর্শন এানী_ বিন প্রণালী-_চিত্তানুসন্ধান প্রণানীর সম্বন্ধ 
_ অন্তার্শনে অস্তরায়-_বহি্দর্শনে অস্তরায় _-উভয় প্রগ্ঠুলীই আবশ্তক । 


তৃতীয় অধ্যায় 
অবধান 
(২৫--৪৯) 
অবধান কাহাকে বলে--অবধান ছুই গ্রকার--সচেষ্ট এবং নিশ্চে্ট-_ 
অবধান উদ্বোধকের পরিমাণ, গ্রকার এবং প্রন্কৃতি অনুযায়ী--অবধানের 


ৃ [২] 
বাহ সহায়--অবধানের আত্তর সহায়-ইচ্ছা এবং অবধাঁন__অবধান 
এবং শরীরের সম্বন্ধ--অবধানের স্থাক্নিত্ব--অবধানের ব্যাঁপকতা--অব- 
ধানের পরিমাণ বমাত্রা-_অবধানের অস্তরায়__অবধানের বিকাশ। 
চতুর্থ অধ্যায় 
স্বার্থ 
'(৪৯--৫৭) 


বার্থ কাহাকে বলে_ স্বার্থের হেতু--্বার্থের প্রকার-স্থার্থ এব 
অবধান-_কুচির পার্থক্য ্বার্থ-পার্থক্যের হেতু-_স্বার্থের ওৎকর্ষ সাধন। 


পঞ্চম অধ্যায় 
মনের অবস্থ। ্ 


(৫৮৭৯) 
* মন এবং মানসিক অবস্থা-_অবস্থাত্রয়ের সৌখ্যভাব-_যেখানে অনুভূতি 
সেইখানে ইচ্ছ! এবং চিন্তা-_যেখানে চিন্তা সেইখানে ইচ্ছা এবং অন্থভূতি-_ 
যেখানে ইচ্ছ! সেইখানে অনুভূতি এবং চিন্তা--মানসিক অবস্থার বৈরভাব-_ 


রা 


অবধান, বৈসাদৃশ্তানয়ন ও সাদৃশ্তানয়ন। . 
| . ষ্ঠ অধ্যায় 
মনের বিকাশ 

(৭১৭৮) 


মনের প্রারস্ত--বংশপরম্পরাহ্ছগত্‌ শারীরিক এবং মানসিঞ্ষ বিশেষত্ব 
__মনোবিকাশের উপকরণ--মনোবিকাশের পর্যায় । 


[ ৩ ] 
সপ্তম অধ্যায় 
মন ও শরীর 

(৭৯--৯৭ ) 


মন ও শরীরের সম্বন্ধ--মন ও মস্তিফের সবন্ধ_ স্নায়ুমণ্ুলের গঠন-_ 
মস্তিষ্কের গঠন-_নাযুর প্রকার-_নায়ুর ক্রিয়া__মজ্জাদণ্ডের ক্রিয়া 
আর্ত মজ্জার ক্রিয়া-_-মস্তিক্ষের ক্রিয়া-_মন্তিষ্ের প্রাদেশিক বিভাগ । 


অষ্টম অধ্যায় 
সংবিত্বি 
(৯৮১০৮) 


সংন্িত্তি কাহাফে বলে--সংবিত্তির ক্রম_-গ্রাদদেশিক সংবিত্বি ও 
ব্যাপক সংবিত্বি--সংবিত্তির গুণাবলি--ওয়েবারের বিধি--প্রকৃত সংবিতি 
অসম্তব-_সংবিত্তির প্রতিপত্তি। 


নবম অধ্যায় 
রসনেজ্ছিয় ও আগে 


(১০৮-১৯১২) 


রসনেন্দ্িয়ের গঠন--রসনেন্্িয়ের ক্রিয়।__স্বাদসংবিত্তির সীমা-_ 
স্বাদের সহিত অপর সংবিত্তির সম্বন্ধ--ন্বাদের স্থান নি আগেজিরের 
ক্রিয়া-_গন্ধের প্রকার-- স্বাণেন্দিয়ের ক্লাস্তি। 


[৪ 1 
দশম অধ্যায় 
শ্রবণেন্ড্িয্ধ ও দর্শনেক্জিয় 


(১১৩-১৪০) 


অবণেন্দ্িয়ের গঠন-_শব-সংবিত্তির 'ক্রম--শ্রবগেন্দডিয়ের ক্রিয়া 
: শ্রবণেন্দজ্রিয় ও ভারসামোন্দট্িয়--শব্দের পরিমাণ এবং প্রকারগত পার্থক্য-_ 
অশবণশক্তির হাসবৃদ্ধি-_দর্শনেন্দ্িয়ের ক্রিয়া-_দর্শনেন্দিয়ের গঠন-_হেরিং 
সাহেবের ব্যাথ্যা--দর্শন-সংবিত্তির প্রকার-_দীপ্তি-সংবিত্তি--বর্ণ-সংবিত্তির 
ধারা--অক্ষি-প্রতিবিষ্বের বাহ্‌ প্রক্ষেপণ-_আস্ত্চাক্ষুষ ছায়া--বিপর্য্যস্ত 
গ্রতিবিষ্ব-_দীপ্তি-বৈষম্য__বর্ণ-বৈষম্য-__বর্ণের উপর বর্ণের ক্রিয়।_অন্ধ- 
বিন্দু কাহাকে বলে-_দৃ্টক্ষেত্র_ছৈনেত্রিক দর্শন__বর্ণ-বৈচিত্র্য__ 
বর্ণান্ধতা-__অক্ষিপট্র দেশ ও বর্ণক্ষেত্রপরিধি--টত্বনেত্রিক দর্শন-_প্রতিবিশ্ব 
বিদ্রাবণ-ছ্বৈনেত্রিক কেন্দ্র: দুরত্ব-_অন্ধযায়ী নেত্রবিন্দু-_ দ্বৈনেত্রিক 
দর্শনরেখা--হৈনেত্রিক সংঘর্ষ-_ঘৈনেত্রিকবস্ত-প্রতাক্ষ--দৈহিক বিকিরণ । 


একাদশ অধ্যায় 
তবগিকদি্ ও অস্তরেকর 


(১৪০--১৫১) 


ত্বগিক্দিয়ের গঠন-_তবগিক্জিয়ের ক্রিয়া_স্থানিক সংবিত্তি_ত্বগিক্রিয়ের 
সহিত গতীন্দ্রিয়ের সন্বন্ধ__ম্পর্শ-সংবিত্তির সীমা-_তাপ ও ত্বকৃ-শীত-বিন্দু 
ও উণবিন্দু--মপর্শ-সংবিতির উৎকেন্ত্রিক এক্ষেপণ--পৈশিক-সংবিত্তি-- 
বন্ধনী.সংবিত্তি--সন্ধি-সংবিত্তি--অন্ননালী-সংবিতি--সংবিত্তির প্রকারভেদ । 


[৫] 
দ্বাদশ অধ্যায় 
প্রত্যক্ষ 
(১৫১--১৬১৬) 
, প্রত্যক্ষ কাহাকে বলে__বাহ্‌জগৎ জ্ঞানের সমস্ত।-_বাহ্বস্তর অস্তিত্ব 
গভান- _বাহাবস্তর পরিচয় _- প্রত্যক্ষ প্রণালী--বস্তগুণের বিচার। 
ত্রয়োদশ অধ্যায় ' 
প্রত্যক্ষ বিষয় . 


(১৬৭--১৯৭৭) 


ত্রিবিধ-প্রত্যক্ষ-_গুণ-প্রত্যক্ষ-_দেশ-প্রত্যক্ষ, স্থানিক-চিহ-_দেশ- 
প্রত্যক্ষ, অবস্থান-_দেশ-প্রত্যক্ষ, অন্সস্থিতি--দেশ-প্রত্যক্ষ, গতি-_. 
ত্বক সাহায্যে গতিনির্দেশ--সন্ধি সাহায্যে গতিনির্দেশ--চক্ষু সাহায্যে 
গতিজ্ঞান-_কালপ্রত্যক্ষ, ছন্দ-_ প্রত্যক্ষীকরণের উদ্দেস্। | 


| চতুর্দশ অধ্যায় 
বস্ত প্রত্যক্ষ 


(১৭৭--১৯৭) 


টি ও বহির্জগৎ -প্রতাক্ষ-ভ্ঞানে ইন্জ্রিয়ের এ প্রত্যক্ষ 
ও চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ-ত্বাচ-প্রত্যক্ষ-বাধাজ্ঞান- আয়তন-প্রত্যক্ষ-_বিস্তার- 
প্রতাক্ষ__চাক্ষ্য-প্রত্যক্ষ-_ছ্ৈনে্িক প্রত্যক্ষ-_স্থান নির্ণয়-_বহির্দৈহিক 
ও অন্তর্দোহিক। 


[ * ] 
পঞ্চদশ অধ্যায় 


আভিজ্ঞ প্রত্যক্ষ ও মায়িক প্রত্যক্ষ 
(১৯৭--২১৫) - 
আভিজ্ঞ-প্রত্যক্ষ-_আত্মীকরণ প্পবৃত্তি-_প্রত্যক্ষজ্ঞানের সহিত 
অভিজ্ঞতার সম্বন্ধ-- প্রত্যক্ষ ও ভাবি-প্রত্যক্ষ-_ প্রত্যক্ষ, ভাবি প্রত্যক্ষ, 
এবং আভিজ্ঞ প্রত্যক্ষ-_সঙ্গ ও প্রত্যক্ষ-_উৎপত্তি কেন্দ্র ও ঈক্ষণ গতি-_ 
ভুল প্রত্যক্ষের হেতু--আকৃতি প্রত্যক্ষে ভ্রম__আয়তন গ্রত্যক্ষে ভ্রম 


গতি প্রত্যক্ষে ভ্রম। 
ষোড়শ অধ্যায় 
সংজ্ঞা 
(২১৬--২২৫) ? 
সংজ্ঞা কাহাকে বলে--সংজ্ঞার দ্বিবিধ অবস্থা--সংজ্ঞ। পরিবর্তনশীল 
সংজ্ঞা নিরবচ্ছিন্ন স্বার্থ অবধান এবং সংস্তা-_সংজ্ঞার লক্ষণ-- 
অবধান, স্মরণ এবং সংজ্ঞা--সংজ্ঞার বিষয়-_সংজ্ঞার সহায়ক | | 


সপ্তদশ অধ্যায় 
মেধাশক্তি . 
(২২৬--২৫৪) 
প্রত্যক্ষ ও স্বৃতি-_মেধাশক্তির ক্রিয়া-_মেধাশক্তির সহায়ক-_চিস্তা- 
মাত্রেই সংজ্ঞাক্ষেত্রাভিমুখী--সঙ্গ--যৌগপত্য, সারদৃহী এবং বৈষম্য__ 
স্বরণ নিয়ামক-_সঙ্গবরয়ের সন্বন্ব-_আভিমুখী ও বৈমুখীসঙ্গ__সাদৃ্ী সঙ্গের' 
উপকারিতা-_মেধাশক্তির বিকাশ-_মেধাঁশক্তির প্রকার-_স্থৃতি পার্থক্য 
_ শারীর স্থৃতি__আনুভূতিক স্বতি--শাবিক স্থৃতি। 


চট 
অষ্টাদশ অধ্যায় 
কল্পনা 
(২৫৫--২৭*) 
কল্পনা কাহাকে বলে-_কল্পনার ক্রম-সংভাবিনী ও সংগ্রহ করনা 


সচেষ্ট ও নিশ্টেষ্ট কল্পনা--কর্পনার উদ্দেস্ত এবং উপকারিতা--কল্পনার 
সীমা-_কল্পনার বিকাঁশ-_কল্পনা ও স্বপ্ন 


উনবিংশ অধ্যায় 
চিন্তা ' 
(২৭১--২৯২ ) 
চিন্তার প্রক্কৃতি ও প্রকার--চিস্তার শারীর অভিবঞ্যক- _সামান্ত 
জ্ঞান__সামান্ত জ্ঞান প্রণালী-_সামান্ত জ্ঞান গ্রকরণ--প্রত্যক্ষ, স্থৃতি এবং 
সামান্ত জ্ঞানের সম্বদ্ধ--অস্পই সামান্ত জ্ঞানের হেতু--সামান্ জ্ঞানের 
উপকারিতা--অবগতি ও ইহার উপাদান_-অবগতি, প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও 


সামান্ত জ্ঞানের সম্বন্ব_-ছুষ্ট অবগতির হেতু--অবগতির বিকাশ-_ প্রত্যয় 
'সমূহের সম্বন্ধ নিন্ূপণ একবারে ইচ্ছাধীন নহে-যুক্তি। 


বিংশ অধ্যায় 
. অনুভূতি ' 


(২৯৩--৩১৮) পু 
বেদন! কাহাকে বলে--সংবিত্তি ও বেদনার পার্থক্য--বেদনার লক্ষণ 
--ভাব--সংবিত্বি ও ভাব-_শিশুর অনুভূতির লক্ষণ-_-ভাবের প্রকারভেদ 


[৮] 
--ভাবের ওৎকর্ষ সাধন প্রয়োজন--ভাবের ওঁৎকর্ষ সাধনে অস্তরায়-_ 


সুখ ঢুঃখ নিয়ামক নীতি--দুঃখের শারীর অভিব্যঞ্জক--স্ুথের শারীর 
অভিব্যঞ্রক। 


একবিংশ অধ্যায় 
_ আত্মসম্প্‌ক্তানুতৃতি 
(৩১৯--৩৩৫ ) 


আত্মসম্পৃক্ত ভাব-তীতি-_ভীতির উপাদান_ক্রোধ ও ইহার 
উপাদান-_ক্রোধের প্রকারভেদ-_ প্রতিযোগিতা-_-আত্মতুষ্টি--আত্মসম্মান 
--অহঙ্কার-_অহঙ্কারের শারীর অভিব্যঞজক-_প্রশংসানুরাগ । 


দ্বাবিংশ অধ্যায় 
পরানুসন্ধায়ী ভাব 


(৩৩৬--৩৫৩) 


পরানুন্ধারী ভাব-_ভালবাসা-_ভালবাসার শারীর অভিব্যঞ্জক-_ 
ভালবাসার প্রকার-_ভক্তি__সহান্ুভূতি--সহান্গৃভৃতির উপাদান__ 
সহান্তৃতির অস্তরার়-__নুখ ছুঃখের সহিত সহানুভূতির সম্বন্ধ__সহানুভৃতির 
উপকারিতা--দৈছিক ০ “সম্পৃক্ত ভাব-দ্বণা-দ্বণার 
শারীর আঅভিব্যঞক | 


[৯] 


ত্রয়োবিংশ অধ্যায় 
বুদ্ধিবিষয়কণরস . 
(৩৫৪--৩৬১ ) ৃ 
রস কাহাকে বলে-_বুদ্ধিবিষয়ফ রস- _বুদ্ধিবিষয়ক রসের বিষ্লেষণ__ 
কৌতূহল । | ি 
চতুর্বির্বংশ অধ্যায় 
সৌন্দর্য্যরস 
(৩৬২-- ৩৭৩) 
সৌনদধ্যরসের লক্ষণ-__সৌন্দর্ধ্যরসের : উপাদান--সৌন্দর্যযবিকাশ-- 
সৌন্দধ্যের অতিবিশেষ নিয়ামক-_-বিরাঁট রস--করুণ রস-_হাম্তরস-_ 
মহ্যাদেহের সৌনর্ধ্য__সৌন্দধ্য ও সহানুভৃতি-_চরিব্র--সৌন্দর্ধ্য। 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় 
শীলরস 


রি ট 
".. (৩৭৪---৩৭৯ ) 


শীলরস-_বিবেকের অনুজ্ঞা-_বুদ্ধি) বিবেক, এবং ইচ্ছা-ন্তার জ্ঞানের 
স্তর। 


বড়বিংশ অধ্যায় 
ইচ্ছা 
৮) 


ইচ্ছা_-শিক্ষালন্ধ ও অভ্যাদজাত ইচ্ছা-_অনুভূতির সহিত ইচ্ছার 


[১০]. 

সন্বন্ধ-_বাঁদনার বিশ্লেধণ-_ইচ্ছার প্রকার--বেগ সংবিত্তি অসম্ভব--স্বৈরিনী 
্রিয়া-_গ্রত্যাবন্তি ক্রিয়া--নিয়ামক গতি-_নিয্নামক গণি পূর্ববনিদদি্ট__ 
নিয়ামক গতি বুদ্ধি পরিচালিত মছে-_নিয়ামক গুঁতি উদ্দেশ্তাবিহীন নহে-_ 
নিয়ামক গতি অত্রান্ত পরিচালক-_নিয়ামক গতি অশিক্ষালন্ধ নিয়ামক 
গতির লক্ষণ--অনু করণ ক্রিয়া--সচেই কর্ম _ব্যবহিত ও অব্যবহিত কর্ম 
_-মনন-সম্কক-__বাসনা এবং ইচ্ছা-_বুদ্ধি ও বাসনা-_বাসনা ও অবধান 
_শ্বভাব ও প্রক্কৃতি-_কর্তব্য ও ধর্ম _কর্ের জটিলতা--আত্মসংঘম। 





প্রথম অধ্যায় (তিন 2) 
৮২ ৯৩ 
মন ও মনোবিজ্ঞান | 7 চট 
“মনের মাঝে সবার সেরা মন্দির থাকৃতে খাড়া! ৭ 


তন্ত্রা-মাতুর পুজক কেন বাইরে মাথা খোঁড়া”? . * 

তুমি একটি ঘড়ি ক্রয় করিলে । হখন তুমি ঘড়িটি ক্রয় করিলে, তখন 
উহা! বেশ চলিতেছিল; কিন্তু আজ উহা! বন্ধ হইয়! গিয়াছে। ঘড়ির 
টি তত্্ন্ধে তোমার কোন জ্ঞান নাই। ঘড়ি কিন্ূপে 
যন্ত্রস্বীয়া. নির্দিতি, তাহা তুমি জান না । কেনই বা উহ! এতক্ষণ 
চলিতেছিল, আবার কেনই ঝা বন্ধ হইয়! গেল, তাহাও 
তুমি জান না। তুমি ঘড়িটি চালাইবার জন্ত চেষ্টা 
করিলে। তৌমার চেষ্ট! বিফল হুইল। হয় ত ঘড়িটি একেবারে নষ্ট হইয়া 
গেল। তোমার মনে তখন বড়ই ছুঃখ হইল। কিন্তু তুমি যদি জানিতে, 
ঘড়িতে কেমন করিয়। দম দিতে হয়, তাহা হইলে ঘড়িটি আবার চালাইতে 


জ্ঞানের 
উপকারিতা! । 


পারিতে ; তোমার জিনিষটি অত শীন্ত নষ্ট হইয়! যাইত না । আবার, যদি 


তুমি ঘড়ির যস্ত্রাবলির বিষয় জানিতে_.কোন্‌ যন্তরটর সাহায্যে কোন্‌ ক্রিয়া! 


হইতেছে, যন্তরগুলি কিবূপভাবে সজ্জিত, কেমন করিয়! একটি আর একটির 


সহায়তা করিতেছে-_ইত্যাদি জ্ঞান যদি তোমার থাকিত, তাহ! হইলে 


তুমি ঘড়ির আরও সদ্বাবহার করিতে পারিতে। উহা! আরও অধিক দিন 


স্থায়ী হইত। নষ্ট হইলেও তোমাকে কোন বিশেষজ্ঞের আশ্রয় লইতে 


হু মনোবিজ্ঞান। ) 
হইত না। তুমি নিজেই উহার দোষ সংশোধন করিয়! লইতে পারিতে | . 
আমর প্রত্যেকেই এক একটি যন্ত্রের পরিচালক। এ যন্ত্রট ঘড়ি কিংব! 
অন্ত কোন যন্ত্র অপেক্ষা অনেক বেশী জটিল। এ যন্ত্রের নিশ্বাপ-প্রণালী 
০ 2 আমরা জানি ব! না জানি, যন্ত্রটকে আমরা অহরহঃ 
রা চালাইতেছি । তবে হ্থখের বিষয় এই যে, ইহা অনেক 
পরিমাণে আপনা-আপনি চলিতেছে । বিশেষ" মনো- 
যোগের অভাব হইলেও ইহার ক্রিয়! বন্ধ হয় না। আমাদের অজ্ঞাতসারেও 
ইহা, ক্রিরাঁশীল। কিন্তু তাহ! হইলেও, যন্ত্রটাকে বদি পরিচালকের তত্বাবধানে 
না রাখা যায়, তবে ইহা! বিকল হইতে পারে এবং বিপথগামী হইয়৷ অনেক 
বিপদের স্থষ্টি করিতে পারে। এই যন্ত্রটী আমাদের মন । ইহাকে ন্ুপরি- 
চালিত করিতে হইলে, ইহার সবিশেষ তথ্য অবগত হওয়! আবশ্তক । - 
“মনের কুস্_মনের কেকা, অনাদি তার মৃচ্ছনা, 
গোপন তার প্রচার, তবু, তুচ্ছ ন| সে তুচ্ছ না ।» 
আমি এখন মনোবিজ্ঞানের উপক্রমণিকা লিখিতেছি ? কিন্তু এ সময় 
আমার গোলাপ ফুলের কথা যনে হইল কেন? সম্মুথে ত আমি গোলাপ 
ফুল দেখিতেছি ন!; তবে গোলাপের কথা আমার মনে হয় কেন? ইহা 
এতক্ষণ কোথায় ছিল? ইহা কোথা হইতে আসিতেছে? কোন্‌ শক্তি 
ইহাকে. আকর্ষণ করিল? ইহা কি' আপনা-আপনি আমার মনে উদয় , 
হইল? মানুষের মন একটি ক্রীড়াক্ষেত্র। এখানে কত ভাবের, কত 
চিস্তার, কত ইচ্ছার উদ্নয় হইতেছে, আবার লয় হইতেছে। ইহাদের 
্নেকেই, আপনা-আপনি ক্মাসিতেছে, আবার আপনা-আপমি যাইতেছে । 
আন্ত মধু হৃদ মাঝে, | 
এ কোন্‌ আলোক রাজে, 
দিশি দিশি আনন্দ উজোর| | 


বিজ্ঞান। . : ৪) এ 


৪৮. এ কি নব পুলক রাশি, 
চিত্তে উঠিছে ভাসি, 
: হৃদি নব ভাব বিভোরা ।” | | 
ইহাদের উন্মেষ, বিকাশ এবং লয়, কোনটিই অকারণ-সন্ভৃত নহে, 
কোনটিই নিয়ম-বহিভূতি নহে। আমর! যদি এই সকল কারণ, এই সকল 
নিয়ম অবগত হুই, তাহা হইলে আমাদের কত সুবিধা হয়! মনোরাজ্যে 
যেখানে বিশৃঙ্খলা, সেখানে শৃঙ্খলা আনিতে পারি.) যেখানে স্বেচ্ছাচারিতা, - 
সেখানে শাস্তিস্থাপন করিতে পারি। তুমি পাঠাগারে বসিয়1 পাঠ-অভ্যাস 
করিতেছ, এমন সময়ে, তোমার চাকরের প্রয়োজন ছুইল। তুমি একবার 
ছুইবার, বারংবার ঘণ্টাধ্বনি করিলে) কিন্তু তোমার নিকট একটি চাকরও 
আসিল না। কেন তোমার নিকট কোন চাকর আসিতেছে না, ইহা 
তোমার জান! উচিত নয় কি? তোমার মন সম্বদ্ধেও তন্রপ। তুমি 
ফোন একটী জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছ ; 
কিন্তু তোমার শত চেষ্টা সত্তেও মীমাংসার সাহায্যকারী কোন চিন্তার 
উদয় হইতেছে না--পরস্ত' অনেক অবান্তর ভাবের উদয় হুইতেছে।:' কেন 
এমন হইতেছে? কেন তুমি তোমার মনকে নির্দিষ্ট রি হি 
অক্ষম ? 
আমরা আমাদের পুঞ্ুকন্তাগণকে জ্তান-উপার্জনের নিত বিদ্যালয়ে 
প্রেরণ করিয়া থাকি। শিক্ষক মহাশয়েরাও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়। 
_ ছাত্রদিগকে বিগ্তাদান করিয়া থাকেন। কিন্তু েষ্টানুকূপ 
সা ফলহয় না কেন? শিক্ষার্থীদের কত শক্তির অপ, 
মনোবিজ্ঞান । 

ব্যাবহার হইতেছে, কত উৎসাহ মন্দীভূত হইতেছে 
মনের গঠন স্বন্ধে__বিশেষতঃ শিশুদের মনের গঠন লমদধে_শিক্ষকদের! 
অনভিজ্ঞতাই এরূপ অপচয় এবং অপব্যবহারের কারণ। আমার দান 


৪ মনোবিজ্ঞান । 


করিবার ক্ষমতা আছে-_মামি তোমাকে দান করিতে পারি,*সত্য ; কিন্ত 
তুমি দানের প্রত পাত্র কি না, তাহা আমার জানা উচিত নয় কি? 
তোমার কোন্‌ জিনিষের অভাব এবং এই অভাবের মাত্রা কতটুকু,_ইহা 
কি আমার জান! উচিত নয়? তোমার অভাব থাকিতে পারে? কিন্ত 
কি উপায়ে :তোমার অভাব পুরণ করিলে তোমার বাস্তবিক উপকার 
হইবে, আমার তাহা! জান! উচিত ।, বিষ্যাদান শিক্ষকের কর্তব্য, কিন্তু 
দান করিবার পূর্বে গ্রহীতার ক্ষমতা কতটুকু, তাহা! জান৷ আবশ্তক। 
যেখানে সেখানে বীজ বপন করিলে, সে বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না। 
পৃথক-পৃথক বীজের পৃথক-গৃথক ক্ষেত্র; সুতরাং ক্ষেত্র বুঝিয়া বীজ 
বপন কর! উচিত। উপযুক্ত ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলেই যে সে বীজের 
পুর্ণবিকাশ হইবে, এমন নহে। জল, বাতাস এবং উত্তাপের সাহায্যে 
ইহার বিকাশের সহায়ত! করিতে হইবে এবং আরও দেখিতে হইবে যে, 
ক্ষেত্রের উর্ধরতা-শক্তি যেন কমিয়া! ন! যায়) বরং যেন উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পায়। বিষ্কার ক্ষেত্র মন। সকলের মন এক প্রকার নহে; সতরাং 
সকলেই এক বিদ্যার অধিকারী হইতে পারে না। শিক্ষককে ক্ষেত্র 
বাছিয়৷ লইতে হইবে। ক্ষেত্র-বিশেষে বীজ বপন করিতে হইবে) উ্ত 
বীজের ক্ফুরণে সহায়তা করিতে হইবে। মনের তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য 
যাহাতে: নষ্ট না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কিন্ত এই সকল. 
কর্তব্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে, মন সম্বন্ধে সাক জ্ঞানের প্রয়োজন। 
মানুষ পদে-পদে ভুল করিতেছে । কিন্তু এ ভুলের মূল কি? তুমি 
তোমার অস্তঃগ্রকৃতির বিষয় কিছুই জান না? তুমি তোমার মনের প্রন্কৃতি 
: এবং প্রবৃত্তির বিষয় অনুধাবন করিতে চেষ্টা কর. 
নাই। সেই জগ্থ-তোমার এত ভ্রান্তি) সেই জন্ত 
আত্মশক্তি-বোধ-বিমূ় 'হুইয়া মোহান্ধকারে নিয়ত ভ্রমণ করিতেছ। 


্রাস্তির হেতু। 
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"খোল অধীনতা। ডোর ) চিত্ত মোর, চিত্ত মোর্-_ 
» তুই যেরেস্বতই স্বাধীন! 
* তবে অনত্যাস ভীত ! আত্ম-শক্তি বোধ মূঢ় ! 
রহিবি কি নিত্য পরাধীন ?* 

তুমি যাহা! তোমার পক্ষে ভাল মনে করিয়াছিলে, এখন ভাহা মন্দে 

পরিণত হইল; তুমি যাহা! মন্দ বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলে, এখন দেখিতেছ, 
তাহাই তোমার পক্ষে মঙ্গলকর ছিল। এইরূপে ন৷ তুমি কতবার__ 

"যে প্রদীপ আলে দিবে তাহে ফেল শ্বাস, 
যারে ভালবাস তারে করিছ বিনাশ” । 

তুমি যাহাকে শক্র মনে করিতেছ, হয় ত সে তোমার পরম মিত্র; এবং 
যাহাকে মিত্র মনে করিতেছ, হয় ত. সে তোমার শত্র। তুমি উপযুক্ত 
হইয়াও নিজেকে অন্ুপযুক্ত মনে করিতেছ ; আবার কখনও বা অনুপযুক্ত 
হইয়াও নিজেকে উপযুক্ত মনে করিতেছ। এইরূপে নিজের নিরয়ের পথ 
নিজেই পরিষ্কার করিতেছ। তুমি তোমার ঘরের সংবাদ রাখ না বলিয়াই 
তোমার এত প্রমাদ। তুমি তোমার.নিজের মনের ভাষা! বুঝিতে পার না) 
তাই তোমার (এত বিড়ম্বনা, তাই তোমার কর্তব্য তুমি স্থির করিতে পার 
না। যদি তুমি তোমার ইচ্ছাবুত্িকে সংঘত করিতে চাঁও, যদ্দি জীবনকে 
উপযুক্ত কর্তব্যপথে চালাইয়া সুখী হইতে চাও, তবে নিজের মনকে ভাল 
করিয়। পর্যবেক্ষণ কর। মনের গতিবিধি, কার্ধ্যকলাপ, বিশেষভাবে 
পরীক্ষা করিয়া দেখ। তখন তুমি তোমার মনের উপর আধিপত্য গ্রহণ 
করিতে পারিবে, বুঝিতে 'পারিবে__কোন্‌ পথ তোমার অবলমবনীয় এবং 
কোন্‌ পথ পরিহাধ্য ।, গন্তব্য পথ স্থির হলে, প্রলোতন সহজেই পরাভূত 
হইবে, প্রমাদ অন্তহিত হইবে, বাষনার তৃত্তি হইবে, এবং ক্কৃতকাধ্যতা 
পুরস্কার হইবে। 
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রা বলে? . এই রসের উত্তর করিতে হইলে 
*মন” এবং পবিজ্ঞান” এই ছুইটা স্বানর পৃথক আলোচনা আবস্তক । 
প্রথমতঃ মন বলিতে আমর! কি বুঝি? 
তুমি যখন কোন পরীক্ষায় কৃতকাধ্য হও, তখন তোমার মনে ডি 
ভাবের উদয় হয়; তোমার মন তখন অবস্থাস্তর প্রাপ্তি হয়। তুমি এই 
| ভাবকে, মনের এই অবস্থাকে স্থখ বল। আবার তুমি 
টা যখন তোমার প্রিয়বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ শুনিলে, তখন 
তোমার মনে অন্ত ভাবের উদয় হইল, তোমার মনের 
অবস্থা আর এক প্রকার হইয়া গেল। তুমি এই ভাবকে, মনের 
এই অবস্থাকে, ছুংখ বল। সুখ এবং ছুঃখ মনের অবস্থাবিশেষ। এই 
অবস্থাবিশেষের নাম অন্থতৃদ্ধি। মনের আরও একটি অবস্থা আছে । 
তুমি বুঝিতে পারিতেছ যে, প্রথমোক্ত অবস্থাটি সুখ এবং দ্বিতীয়টা 
ছ্ুথে। প্রথমটি দ্বিতীয়টি হইতে পৃথক। এই প্রকারে, আমার: মনে 
যখন যে ভাবটির উদয় হইতেছে) তখনই আমি সেই ভাবটির বিষয় 
অবগত হইতেছি। একটি অবস্থ! অন্ঠ অবস্থা হইতে পৃথক, & জ্ঞানও 
আমার: হুইতেছে। শোককে শাস্তি বলিয়া, ভয়কে ভালবাসা বলিয়া, 
দ্বেষকে দয়া বলিয়া, পাপকে পুণ্য বলিয়া, স্বার্থকে সহান্ৃভৃতি বলিয়া 
আমার ভুল হয়না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মনের বিবিধ অবস্থার 
পার্থকা-জ্ঞান আমার আছে । এই পার্থক্য-ভ্ঞানের নাম চিস্তা ।- মনের 
আরও একটি অবস্থার উল্লেখ কর! যাইতে পালা নুখকর বস্ত অর্জনে 
এবং ছঃখকর _ব্ত বর্জনে তুমি প্রয়াস পাও। প্রয়াসে শক্তির প্রয়োজন । 
তোমার মন এ শক্তি-প্রয়োগে সমর্থ। তুমি একটি গোলাপ ফুল দেখিলে, 
এবং হস্ত-প্রসারণপূর্ধবক সেটকে গ্রহণ করিলে। অদূরে একটা সর্প 
দেখিলে এবং ক্রতপদবিক্ষেপে সে স্থান ত্যাগ করিলে। হন্ত-স্চালনে 
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পরাজয় করিতে, রিপুর দৌরাত্ম্য দমন করিতে, স্বার্থের চিন্তা নির্দুল 
করিতে, পরহিতব্রতে আত্মসমর্পণ করিতে, নুন্দর, সৌম্য, শুদ্ধ আদর্শের 
অন্থুরণ করিতে-_মানসিক শক্তির প্রয়োজন। এইরূপ সংঘমনে, 
এইরূপ আত্ম-সন্বর্ে, এইরূপ মহাসাধনায় মহাশক্কির প্রয়োজন । এই 
শক্তির নাম ইচ্ছা। অতএব, প্রধানতঃ মনের এই তিনটি অবস্থা__ 
একটি ভাবের অবস্থা, একটি জ্ঞানের অবস্থা, এবং আর একটি শক্তি বা 
ক্রিয়ার অবস্থা । মনের গুখ-ছুঃখের অবস্থা অনুভূতি । মনের বিবিধ অবস্থার 
পার্থকা-জ্ঞান ভাবনা ব৷ চিন্তা । মনের ক্রিয়ীশক্তির নাম ইচ্ছ৷। মনের 
যাবতীয় অবস্থাকে এই তিন শ্রেনীর অন্তভূক্ত কর! যাইতে পারে। ভয়, 
ভক্তি, ভালবাসা, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি অনুভূতির অন্তর্গঘত। ধ্যান, ধারণা 
স্মরণ মনন ইত্যাদি ভাবনার অন্তর্গত। বাসনা, আকাজ্ষা, অধ্যবসায় 
ইত্যাদি ইচ্ছার অন্তর্গত । 7. 
অনুভূতি, ভাবনা এবং ইচ্ছ! প্রভৃতি যাবতীয় মানসিক অবস্থা-নিচয়ের 
সমষ্টির নাম "মন, বলা যাইতে পারে । আমাদের মনে কত ভাবের উদয় 
। হইয়াছিল এবং হইতেছে? কত চিন্তার উদ্রেক হইয়া- 
ছিল এবং হইতেছে; কত প্রকারের ইচ্ছা করিয়াছি 
এবং করিতেছি । এইরূপে কত ভাব-ভাবনার আবির্ভাব 
২ তিরোভাব হইতেছে । এখন যাহ। অন্তহিত মনে করিতেছি, তাহার 
ই অসম্ভব নহে। এখন যাহা বিস্বৃত হষ্টয়াছি মনে হইতেছে, 
পুনরায় তাহা স্বতিপটে উদ্দিত হইতে পারে । অতএব মন বলিতে কেবল 
বর্তমান অবস্থা বুঝায় না, অতীত অবস্থাও বুঝায়। অতীত এবং বর্তমান 
যাবতীয় মানসিক অবস্থা-সমাষ্টির নাম মন। 
কিন্ত মনের এমন অর্থ করিলে যেন মনের প্রকৃত অর্থ পরিসফুট হইল 


মনের অর্থ। 


৮ | মনোবিজ্ঞান । 


না মনে হইতেছে ।. বস্ত ব্যতীতি বর্ণ থাকিতে পারে না! ) অবস্থাও থাকিতে 
পারে না।, অন্তৃভূতি, ভাবনা, ইচ্ছা! ইন্ঘারা অবস্থা 
৮ মাত্র । দল অবস্থা? যেখানে অনৃভূতি 
| আছে, ভাবনা আছে, ইচ্ছা আছে, সেখানে এমন 
“কিছু”. আছে যাহা অন্ধুভব করে, ভাবনা করে, ইচ্ছ। করে। অবস্থার 
অন্তরালে কিছু আছে বলিয়াই অবস্থার স্থিতি সম্ভব । এই “কিছুস্টি বাদ 
দাও, অবস্থাও বাদ পড়িবে। মানষিক অবস্থাও কোন “কিছুর” অবস্থা ৷ 
সুতরাং মানসিক অবস্থা-সমষ্রিকে মন না বলিয়া, ইহারা যাহার অবস্থা 
তাহাকেই মন বল! উচিত। আমি অনুভব করিতে পারি, চিন্তা করিতে 
পারি। আমার 'যাহাঃ অন্তব করে, চিন্ত! করে, ইচ্ছা করে, তাহাই 
মন। ইচ্ছা, অনুভূতি এবং জ্ঞানের ব্যাপারে “যাহার” প্রকাশ হয়, 
তাহাই মন। 
বস্ত ব্যতীত যেমন অবস্থা থাকিতে পারে না, তেমনি অবস্থা ব্যতীত 
বস্তও থাকিতে পারে না; অবস্থাতেই বস্তর বিকাশ এবং প্রকাশ হয়) 
এবং বস্তই অবস্থার আধার, বস্তই 'বিবিধ অবস্থার 
গা দার্শনিক সামঞ্জস্য এবং সম্বন্ধ স্থাপন করে। স্থৃতরাং মন বলিতে 
ূ “অবস্থা” এবং *বস্ত* ছুই-ই বুঝিতে হইবে। “ব্স্ত” 
এবং “অবস্থা একই জিনেষের ছুই দিক 'মাত্র। অতএব দেখা যাইতেছে 
যে, উপরিউক্ত দুইটি অর্থই অসম্পূর্ণ; কিন্তু একত্র ছুইটিই আবার সম্পূর্ণ। 
সুতরাং যাবতীয় মানসিক ব্যাপার এবং এই ব্যাপারে যাহার প্রকাশ হয়, 
তাহাই মন। অতএব তিন প্রকারের মনোবিজ্ঞান আছে--আন্ভাবিক 
মনোবিজ্ঞান, আধ্যাত্মিক মনোবিজ্ঞান, দার্শনিক মনোবিজ্ঞান । 
এখন দেখা যাউক, “বিজ্ঞান” কাহাফে বলে। বন্থদুরে একটা পদার্থ 
দেখিতেছি। পদার্থটী সচল বোধ হইতেছে । মনে হইতেছে, ইহা ক্রমশঃ 
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আমাদের দিকেই অগ্রসর হুইতেছে। প্রথমতঃ বুঝিতে পারিলাম না, 
. পদার্থাট সজীব কি নির্জীব। কিয়ৎক্ষণ পরে যাহা 
| হউক ঠিক করিলাম যে, এটি সজীব পদার্থ; কিন্ত 
এখনও বলিতে পারি না, ইহা পণ্ড কি মানুষ । পরে যখন ইহা আরও 
নিকটবর্তী হইল, তখন বুঝিলাম যে, ইহা! একটি চতুষ্পদ জন্তবিশেষ ? 
অবশেষে স্থির করিলাম যে, এই চতুষ্পদ জন্তটি অশ্ব। অভিজ্ঞতার সাহায্যে 
যাহ! অন্পষ্ট ছিল, তাহা৷ এক্ষণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হুইল, সংশয় সত্যে 
পরিণত হইল। এই প্রকারেই জ্ঞানের বিকাশ এবং বিস্তৃতি হয়। কি 
যুবা, কি বৃদ্ধ, সকলেরই এই একই প্রণালীতে জ্ঞানোম্মেষ হয়; প্রথমতঃ, 
আমাদের জ্ঞান অপরিস্ফুট, অস্পষ্ট, অসংলগ্ন এবং সঙ্কীর্ণ থাকে ; এবং 
যতই আমাদের অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি হয়, ততই আমাদের জ্ঞান পরিস্ফুট, স্পষ্ট, 
স্থশুঙ্খল এবং বিস্তৃত হয়। সকলেই জানেন, জল এক প্রকার তরল পদার্থ 
এবং ইহা দ্বারা আমাদের তৃষ্ণার শাস্তি হয়। কিন্তু এ জ্ঞান সাধারণ জ্ঞান, 
সম্যক্‌ জ্ঞান নহে। জল সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে জানিতে 
হইবে জলের উপাদান কি? কোন্‌ উপাদানটির পরিমাণ কত? কোন্‌ 
উপাদ্দানটির কি কার্য? যখন অভিজ্ঞতার সাহায্যে জলসম্বন্ধে এই তিন 
প্রকার জ্ঞানলাভে সমর্থ হইলাম, তখন আমাদের জ্ঞান সম্যক হইল। এই 
সম্যক জ্ঞানকে “বিজ্ঞান বলে। কোন জিনিষের “মোটামুটি” জ্ঞানকে 
বিজ্ঞান বলে না) কিন্তু এ জ্ঞান যখন পরিবর্ধিত এবং পরিমার্জিত হয়, 
তখনই বিজ্ঞানে পরিণত হয়। একজন ভাস্কর একটি প্রস্তরসুস্তি নির্মাণ- 
মানসে একথগ্ড প্রস্তর-ফলক লইয়া! কল্পিত মুদ্তির আয়তন অনুসারে 
প্রন্তরথানি অস্ত্রের সাহায্যে গমনোপযোগী করিল। এখন এই প্রস্তর- 
ফলকে দৃষ্টিপাত করিলে কেবল কল্পিত মুন্তির আভাসমাত্র মনে হয়। এখন 
কোন অঙ্গই বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয় নাই। পরে ভাস্কর একটি একটি 
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করিয়া সকল অল-প্রত্যলগুলিই ফুটাইয়! তূলিল--যেখানে ঘেটি -যেমনভাবে 
আবপ্তক, তেমনি করিয়াই গঠন করিল। এখন তুমি আর একবার 
রী প্রস্তরফলকে দৃষ্টিপাত কর-_দেখিবে, বুঝিবে, এটি কোন্‌ মৃত্তি এবং 
কেমন  ষুত্তি। আমাদের অনেক জিনিষেরই আভাস-জ্ঞান আছে, কিন্তু 
এরূপ আভাস-জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা যায় না । কোন জিনিষের বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, পর গ্রস্তর-মুর্তির মত সেই জিনিষের প্রত্যেক 
অংশের প্রত্যেক উপাদানের বিষয় জানিতে হইবে; এবং আরও জানিতে 
হইবে, প্রী উপাদানগুলি কেমনভাবে সঙ্জিত এবং কি নিয়মে সমন্বিত । 
প্রস্তর-র্তির অক্গগুলির একত্র সমাবেশ যদি না দেখা যায়, তবে মৃষ্থিটির 
সম্বন্ধে ধারণ! অসম্পূর্ণ থাকিয়! যায়। তেমনি, কোন বস্তর প্রত্যেক অংশের 
কেবল পৃথক-পৃথক জ্ঞান লাভ করিলেই হইবে না, কেমনভাবে সেই সকল 
অংশের একত্র সমাবেশ হইয়াছে, ইহাও দেখিতে হইবে ! বন্তবিশেষের 
উপাদান-নির্ণয়, উপাদানাবলীর কার্ধ্য-নির্ণর এবং তাহাদের সম্বন্ধ নিরপণ-_ 
বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেস্ত। বিজ্ঞানের স্তায় মনোবিজ্ঞানের করণীয় আছে। 
মন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে জানিতে হয় মনের উপাদান 
কি? উপাদানবলির কার্য কি? উপাদান সমূহের সম্বন্ধ কি? এবং 
মনের বিকাশ প্রণালী কিরূপ ? অতএব মনোবিজ্ঞানের__ 


মানস ব্যাপারের বিশ্লেষণ 

মানস ব্যাপারের কার্যাবলি নির্ধারণ 

শরীর ও মনের সম্বন্ধ নিরূপণ 

| মনের বিকাশ বিধি নির্ণয় 
মনসন্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে হুইলে মনের ব্যাপার সমূহের 

বিভাগ করা প্রয়োজন ) ব্যাপার স্যু্ের কার্ধ্যাবলি নির্ণর করা প্রয়োজন $ 

শরীরাবয়বের সহিত মানস ব্যাপারের সম্বন্ধ-নির্ণর প্রয়োজন.$ মাত্র সম্বনধ- 


উদ্দেস্ 
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নির্ণর করিলেই হুইবে না, বন ঈক্ষণ পরীক্ষণের সাহায্যে উহাদের পরিমাণগত 
বন্ধ নির্ণ় করাও বিশেষ, গ্রয়োজন। উদ্বোধকের মাত্রার সহিত উদ্্ধ 
মানস বাঁপারের মাত্রার মন্বন্ধ নির্ণর প্রয়োজন । আবার কি প্রণালীতে. 
মনের বিকাশ হইতেছে, না৷ জানিলে মন সম্বন্ধে জ্ঞান সম্যক হয় না কিন্ত 
বিকাশ প্রণালী জানিতে হইলে শিশুদের মন সম্বন্ধে আলোচনা! আবস্তক 
জাতির এবং সমাজের মানসিক উন্নতি ও অবনতির বিষয় জানা আবশ্ঠক ; 
শিশুর মনের সহিত যুবকের মনের এবং মানব মনের সহিত পণুডর মনের 
ভারতম্য জ্ঞান থাকা গ্রয়োজন। আবার স্ুস্ত মনের বিষয় জানিতে হইলে- 
বিকৃত মনের অবস্থাও জানা, দরকার । অতএব একই মনোবিজ্ঞান বু *. 
প্রকারের হইতে পারে। যথা-_ | 

১  বিভাগময় মনোবিজ্ঞান (মনের বিশ্লেষণ ) 

২। ' দৈহিক মনোবিজ্ঞান ( দেহ ও মনের সন্বন্ধ ) 

৩) পরীক্ষায় মনোবিজ্ঞান (দেহ ও মনের পরিমাণগত সন্বন্ধ ) 

৪। অপসীমক মনোবিজ্ঞান (বিকৃত মনের বিজ্ঞান ) 

৫। বিকাশময় মনোবিজ্ঞান (মনের বিকাশ গ্রণালীর বিজ্ঞান ) 

(ক) বাল মনোবিজ্ঞান ( বালকের মনের বিজ্ঞান ) ও 

(খ) , জাতি মনোবিজ্ঞান (জাতীয় মনের বিজ্ঞান ) 

(গ) সামাজিক মনোবিজ্ঞান (সামাজিক মনের বিজ্ঞান ) 

(ঘ) তারতম্যাত্মক মনোবিজ্ঞান (এক মনের সহিত অপর মনের তুলনা) 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 
 চিত্বানুন্ধান প্রণালী । 
পবল তবে তুই বুঝিলি কেমনে, 
| সুভদ্রার অনুরাগ ?” 
“বুঝ তুমি কিসে বীণায় আমার 
বাজে কি রাগিণীরাগ ?” 

আমি উপন্তাস পড়িতেছি। আমার মনে কত ভাবের, কত চিন্তার 
উদ্দয় হইতেছে । কথনও হর্ষ, কখনও বিষাদ, কখনও বিরক্তি, কখনও 
ক্রোধ, কথনও সংশয় ইত্যাদি কত ভাবের উদয় 
অন হইতেছে? কিন্তু যখনই যেটি আমার মনে আসিতেছে, 
_ সেইটিকেই আমি চিনিতে পারিতেছি। তুমি আমাকে 
ছুইট ফল দিলে; ফল ছুইটি আমি খাইয়া ফেলিলাম এবং বলিলাম 
একটি আর একটি অপেক্ষা অধিক নুম্বাছ। এখানে আমি ফলের দিকে 
--বাহ্বস্তর দিকে-দৃষ্টিপাত করিতেছি না । এখন আমার দৃষ্টি বাহিরে 
: নয়--অন্তরে; এখন আমার দৃষ্টি ফলে নয়--মনে। ফল খাইয়া 
ফেলিয়াছি। ফল পর্ধ্যবেক্ষণ করিতেছি না- পর্যবেক্ষণ করিতেছি আমার 
মন। ফলের আস্বাদন এখন ফলে খু'জিতেছি না, জিহ্বাতেও খু'জিতেছি 
 না-খুঁজিতেছি আমার মনে । যখন একটি ফল খাইলাম, তখন জিহ্বার 
আস্থাদনহেতু আমার মনে এক ভাবের উদয় হইল; পরে আর একটি 
খাইলাম, আর এক ভাবের উদয় হইল। এক্ষণে মনের এই ভাব ছি 
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পার্থকা লক্ষ্য করিলাম এবং বুঝিতে পারিলাম, একটি আর একটি অপেক্ষ 
অধিক স্ুস্বাহ। নৃতরাং আমি যে কেবল বাহিরের বস্তই দেখিতে পাই 
তাহ! নহে,_আমি আমার মনের বিষয়ও পর্যবেক্ষণ করিতে পীর 
আমার মনে যখনই যে ব্যাপার ঘটিতেছে, আমি তাহারই সংবাদ 
রাখিতেছি। এ সংবাদ রাখিবার শক্তি আমার আছে।. মনের চাঞ্চল্য, 
হৃদয়ের দৌর্ধল্য, প্রাণের আবেগ, চিত্তের আকর্ষণ, চেষ্টার প্রয়োগ, 
মনের সুখ ছু প্রস্ৃতি যাবতীয় মানসিক ব্যাপারগুলির উৎপত্তি, স্থিতি 
এবং পরিণতির বিষয় অবগত হইয়া থাকি। এক কথায়, অন্তদর্শন 
সম্ভব। অন্তর্দর্শন সম্ভব বলিয়াই বলিতে পারি-_ 
“কেন আজি প্রাণ মোর হতেছে চঞ্চল ? 
যেন কিছু ভাল নাহি লাগে, 
কি জানি কি যেন মনে হয় ! 
চমকের আকর্ষণ, লৌহ যথা 
_ কোন মতে নাহি পারে হেল! করিবারে, 
সেই মত শত চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল মোর, 
. প্রাণ মোর নারিস্থ ফিরাতে।» 
আমি যে কেবল আমার মনের কথাই জানিতে পারি, তাহা নহে, 
অপরের মনের কথাও জানিতে, পারি। কিস্তুযে উপায়ে আমার মন 
জানিতে পারি, অপরের মন সে প্রণালীতে জানা যায় 
না। আমার মন আমাতেই আছে ? ন্ুতরাং অস্তদর্শনের 
সাহায্যে আমার মন আমি ঙ্গানিতে পারি। “কিন্তু অপরের মন আমার. 
বাহিরে--স্তরাং এখানে বহিরদর্শন আবশ্তক। আমি একথানি পুস্তক 
পড়িস্া: বলিলাম পুস্তককর্তা একজন *ন্ঞানী” লোক ; তুমি তোমার ভূত্যকে 
নির্দয়ভাবে প্রহার করিতেছ, দেখিয়া বুঝিলাম তুমি “নিষ্ঠুর ) পাচক 


বহিদির্শন প্রণালী । 


১৪ রর মনোরিস্ঞান। 


আজ তোমার ভাত দিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিয়াছে, তুমি ভাতের খালা 
ছুঁড়িয়া ফেলিয়। দিলে ) , আমি বুঝিলাম তুমি “ক্রোধপরায়ণ। 

“খই প্রকারে অপরের মনে হখন যে ভাবের উদয় হয়, ইচ্ছ। করিলে 
আমি তাহা বুঝিতে পারি। অতএব আমি যে কেবল নিজের চিত্তই 
অঙ্ন্ধান করিতে পারি, তাছা নহে, অপরের চিত্ত, অনুসন্ধান করিবার 
শক্তিও আমার আছে। তোমার তারায়, তোমার নয়নে, তোমার 
অধর-কোণে, তোমার গণ্ডে আমি তোমার মনের ভাষা বুঝিতে 
পারি। | 

“কি তারায়, কি নয়নে, শান্ত স্থির সে বদনে, 
ক্ষুদ্র সেই অধর কোণায়, 
কি বত্রিদ্িব-কোমলতা, কি ত্রিদিব-স্নেহক থা 
হৃদয়ের ভাসিতেছে হায় !” 
আবার দেশ 
“লাবণ্য-মঙিত গণ্-_দস্তের ছটায় 
চিত্ত প্রতিবিদ্ব যেন প্রজ্্বলিত এবে 
সর্ব্ব অঙ্গে, অবয়বে, ললাটে, গ্রীবায় 1” 

সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ না হইলে নিজের “চিত্তই হউক বা অপরের 
চিতই 'হউক, নুস্রূপে অনুসন্ধান করিতে পারা যায় না। পূর্ব্ব হইতে 
কোন ধারণার বশবর্তী হয়৷ অনুসন্ধানকার্ধে প্রবৃত্ব 
হইলে প্রমাদ ঘটীবার সম্ভাবনা । তুমি যাহাকে মন্দ 
বলিয়! জান, সে ভাল কাজ করিলেও তুমি তাহাকে 
সন্দেহের চক্ষে দেখিব্; তাহার 'বাবহার ভাল হইলেও তুমি ভাহার 
অভিপ্রায় মন্দ মনে করিতে পার 1... তঁমি যাহাকে তোমার শক্র বলিয়া 
'জান, সে তোমাকে সৎ পরামর্শ দিলেও তুমি তাহার উদ্দেশ্রী মন্দ মনে 


. প্রণালীর সম্বন্ধ । 
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করিয়া! তাহার পরামর্শ উপেক্ষা করিতে পার। এইরূপে লঙ্দেহ, রানি, 
অলীক কল্পন। প্রভৃতি নানা বিপত্তির উৎপত্তি হইতে পারে। 

অতএব কোন পূর্ব্ব ধারণা হইতে মনকে একেবারে বিনির্ঘূক্ত করিতে 
না পারিলে পরচিত্তানুদন্ধান-কার্ধ্য নির্দোষ হুইতে পারে না। সকলেই 
নিজের নিজের পক্ষপাতী) সেই জন্ত নিজের মনও "আমর! অনেক 
সময় বুঝিতে পারি না।” আমি অপরকে কুটিল, স্বার্থপর এবং 
সন্কী্মনা বলি এবং সময় সময় তাহার নিন্দাবাদ করিতেও কু্টিত হই না । 
আমিও হয় ত কুটিল, আমিও হয় ত স্বার্থপর, হয় ত আমার মনও সক্কী্ণ। 
কিন্তু আমি আমার কুটিলত৷, আমার স্বার্থপরতা, -আমার সন্কীর্ণতার কথা 
মনে করিতে পারি না। আমি আমার পক্ষপাতী; তাই আমি-_ 

“আপন জনায় চিনতে নার 
জীবন ভরব--অভিমানে, - 

আমার নিজের দোষ নিজে দেখিতে পাই না-- দোষকেও হয় ত গুণ 
মনে করি। যদি আমার পক্ষপাতিত্ব দোষ না থাকিত, তাহা হইলে মনের 
গতিবিধি ভাল্লী করিয়া পর্যবেক্ষণ করিতে পারিতাম, দোষ-গুণের বিচার 
করিতে পারিতীম, চরিত্রের উন্নতি করিতাম । নিরপেক্ষতার অভাব বলিয়াই 
আমি আমাকে চিনিতে পারি না, অপরকে ও বুঝিতে পারি না। নিজেকে 
চিনিতে পারি না বলিয়৷ নিজের প্রতি আমার কি কর্তব্য, তাহ স্থির 
করিতে পারি না; অপরকেও চিনিতে পারি না বলিয়া অপরের প্রতিও 
আমার কর্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া ায়। নিরপেক্ষতার অভাবহ্রেত্ণ অনেক 
সময় আমর! সতের প্রকৃত মুস্তি দেখিতে পাই না। ইহার অভাবে 
্রাস্তির সুষ্টি হ' এবং ভ্রান্তি অনেক স্থলে নৈরান্তের মূল। আবার 
যখন প্রাস্তির মেঘ কাটিয়া যায়, প্রত্যেক জ্যোতিঃ প্রকাশ হইয়া পড়ে, 
তখন আবার্মি আক্ষেপ বা অনুতাপের সৃষ্টি হয়) নিরপেক্ষতার অভাব 
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হইতে যেমন সময় সময় নৈরা্ের সৃষ্টি হয়, তেমনই আবার অলীক 
আশার শৃষ্টি হইয়াও সত্যকে মিথ্যায়. এবং মিথ্যাকে সত্যে পরিণত, 
করে। ... 
“হয়োন। উন্মত্ত তুমি আশার নেশার ! 
রঙিল স্টিক যথা, মানব নয়নে 
সৌনবধ্য মাথায়ে দেয়, 
শোভাহীন ধরণীর বুকে, 
সেই মত আশা কুহকিনী, 
ছণীকিয়ে জুষমাখনি 
মনের মতন করি মিথ্যারে সাজায় 1৮ 

মনের গতি-বিধি, মনের কার্যকলাপ নুন্দররূপে পর্য্যবেক্ষণ ফিতে 
হইলে মনোধোগের আবশ্তক। যদি তুমি মনকে স্থির করিতে ন! পার, 
যদি'তুমি মনকে যং্যত করিতে না পার, তাহা হইলে তোমার অন্থুসন্ধান- 
কার্যে ব্যাঘাত জন্মিবে। বাহিরের বস্ত সর্বদাই আমাদের চিত্তের চঞ্চলতা 
উৎপাদন করিতেছে । 

“অন্তর সে ধীরে বুকে আনিবারে চায়, 
বাহির সে কোলাহুলে তোমারে তাড়ায় ।” 

শিশুর ক্রন্দনে, পক্ষীর কুজনে, অশ্বের পদধবনিতে আমাদের চিত্ত 
সর্বদাই আকৃষ্ট হইতেছে, বিষয় হইতে বিষয়াস্তরে ধাবিত হইতেছে। 
মন যত্ক্ষণ এরূপ ভাবে বিক্ষিপ্ত থাকিবে, ততক্ষণ মানসিক ব্যাপারের 
পর্যযালোচন। সম্ভব হইবে না। চিত্তের স্তৈর্ধ্য ব্যতীত চিত্তানুসন্ধান 
অসম্ভব। আঅবধান ব্যতীত চিত্তের স্থৈ্া-সম্পাদন করিতে পার! যায় না ? 
এবং বাহিরের উপদ্রব যতক্ষণ চিন্তুক আলোড়িত করিবে, ততক্ষণ কোন 
বিষয়ে মনঃসংযোগ সম্ভবপর হইবে নাঁ। মনঃসংযোগ ব্যতীত অনুসন্ধান 
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অসম্ভব । শরীর এবং মনের হখ-নতা ও চিন্ানথুসন্ধানের বিশেষ সহায় । 
আমার শরীর যখন অবসন্ন, মন যখন অশাস্তিপূ্ণ, তখন কোন নির্দিষ্ট 
মানসব্যাপারে চিত্রসন্পিবেশ করা আমার পক্ষে আসম্ভব। এমন অবস্থায় 
মানস-ব্যাপারের পর্যযালোচন। এবং পর্যবেক্ষণ হৃত্স হুওয়। ত চিন কথ, 
বরং ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ হইবে । 'অতএব-_ 
*বিরাম কাজেরই অঙ্গ একসাথে গাথা, 
নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা 1” 
আমার মন আমাতেই সত্য, কিন্তু তথাপি ইহার তথ্য নিরূপণ বিশেষ 
সহজ-সাধ্য নে । কারণ__ 
“সবার চেয়ে কাছে আসা 
সবার চেয়ে দুর । 
বড় কঠিন সাধনা যার 
বড় সহজ সুর |” 
সকল মন্ুস্তেরই মন আছে; কিন্ত সকলেই নিজের মন বুঝিতে পারে 
না। অন্ত্দর্শন সকলেরই সম্ভব নহে-_শিক্ষিত বয়ংপ্রাপ্তব্যক্তিরই পক্ষে 
অন্তর্র্শনে সম্তব। শিশুর মনে এবং নিরক্ষর ব্যক্তির মনে কত 
অন্তরায়। . চিন্তা, কত ভাবের উদয় হইতেছে ১ কিন্তু তাহার! কি 
সেই সকল ভাবের ব! চিন্তার শ্বরূপ-নির্ণয়ে সমর্থ হয়? বালক হউক, বুঝ! 
হউক, বুদ্ধ হউক-_প্রবাস-প্রত্যাগত ব্যক্তি মাত্রেরই দূর হইতে নিজ গৃহ 
দেখিতে পাইলে হৃদয় আনন্দে নাচিয়! উঠে ? বিস্তু চন্রশেখরের মত কয়জন 
এই আনন্দের কারণ-নির্ণয়ে লিপ্ত হয়? চন্্রশেখর তত্বজ্ঞ, ততবজিজ্ঞানু | 
আপনা-আপনি. জিজ্ঞাস! করিলেন, “কেন, বিদেশ হইতে আগমনকালে 
স্থগৃহ দেখিরা, হৃদয়ে আহলাদের সঞ্চার হয় কেন? আমি কি এতদিন 
আহার-নিদ্রার কষ্ট পাইয়াছি ? গৃহে গেলে বিদেশ অপেক্গ৷ কি সুখী 
্ ৃঁ 
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হইব ?%. অনল দ্ধ পর ঘটা থাকে) নুতরাং প্রকৃত 
বস্তুর দর্শনলাভ হুর না। তোমার মনে ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছে) এখন 
তোমীর মনে অন্ৃতৃতির প্রীধান্ত। তুমি অস্তার্শনে প্রবৃত্ত হইলে। 
ক্রোধের উপাদান, ক্রোধের শ্বর্প-নির্ণরার্থ চিত্ত সংযোগ করিলে 3 কিন্ত 
এ দেখ, তোমার ক্রোধের রূপান্তর হইয়া গেল, অনুভূতির প্রাবল্য কমিয়! 
গেল, চিন্তার স্থির আলোকে ক্রোধের রক্কিমা অপস্থত হুইয়া গেল! পুনশ্চ 
মনের ব্যাপারগুলি পরস্পর সংশ্লিষ্--বড়ই জটিল; সুতরাং কোন একটি 
ব্যাপারের বিশেষ পরিচয় লওয়! কষ্টসাধ্য। একের ছায়া অন্তটির উপর 
পড়িতেছে, একের সঙ্গে অন্তটি মিশিতেছে। এ 
“পুরুষ হৃদয়ে নিরস্তর ফুটিতেছে ৃ 
সহত্র বাপন! , তৃপ্ত সাধ অতৃপ্ত | 
সনে একআ্রোতে যেতেছে ভাসিয়ে 
নব আকাঙ্ষার পুন হতেছে উদয় |” 
নত একটি মানসিক ব্যাপার,__কিস্তু ইহা! একটি ব্যাপার হইলেও 
ইহা জটিল--ইহাতে. অনুভূতি আছে, ভাবন! আছে । আবার বাহাকে 
তুমি অনুভূতি বলিতেছ, তাহাতে ভাবনা আছে এবং ইচ্ছা আছে ) যাহা 
ভান! বলিতেছ, তাহাতে অন্ুস্কৃতি আছে এবং ইচ্ছা আছে) এবং যাহ। 
ইচ্ছ। বলিতেছ, তাহাতে ভাবন! আছে এবং শন্ভৃতি আছে। পূর্বেই 
বলিয়াছি যে, অস্তর্দর্শনে মনোনিবেশ প্রশ্মোজন। কিন্তু এ দেখ__ 
্ পপলে পলে. ্্থ দুখ, 
| - ভরিয়া যাইছে বুক, 
ক্ষণে রোষ, ক্ষণে রব, ক্ষণে অভিমান. 
| ইনলিে: মনে 1” 
ষানসিক- ব্যাপারগুলি আদৌ স্থিতিল ডিন পর একটি 
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আসিতেছে, টি প্র কাট যাইতেছে; চস্ৃতরাং ইহাদের কোন, 
একটিকে. অবধান করিতে হইলে সেটিকে অস্ততঃ ক্ষণকালের জন্তও 
মানসপটে ধরিয়া রাখিতে হইবে। অতএব. যদি আবির্ভাবমাত্রই ইহার 
তিরোভাব হয়, তবে অবধান করিবার সময় পাইলাম, কৈ? মনের 
€কোন একটি অবস্থাকে স্থায়ী করিতে হইলে শিক্ষার য়োগন--সাংনার 
আবশ্তক। 
“অনস্ত অদ্ভুত তোর লীলার জি 
:. ক্ষণকাল নহ ক্ষান্ত মু্র্তেক নহ শ্রান্ত : 
. মানব হৃদয় তটে খেলায়ে তরজ-ু 
' ব্রূপী-রূপ ধরি করিতেছ রঙ্গ 1” 
অস্ত্র্শনের সাহায্যে আমি আমার নিজের মনের বিষয় সাক্ষাৎভাবে 
অবগত হুইতে পারি; কারণ, আমার মন আমাতেই আছে । কিন্তু 
বহিদর্শনকালে সেরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভব 'নছে। 
আমার মনে যখন যে ভাবটির উদয় হইতেছে, অবধান 
করিলে তখনই সে ভাবটির বিষয় অবগত হুইতেছি। 
কিন্তু এরূপ (োজান্জিভাবে পরচিত্ত অনুসন্ধান করিবার উপায় নাই। 
চিত্তাভিবাঞ্জক লক্ষণনমূহের সাহাযোই পরচিত্ততত্ব নিরপিত, হয়। 
“সদা চিত্তাকুল সীতা, সদা অন্তমনা, রী 
চাঁছে চারিদিকে মুগ্ধ কুরঙ-নয়না 
পর বশে ? সদা 'আতঙক-বিহ্বণ 1” ও | 
মনের ভাব মনেই থাকিয়া যায় না, বাহিরেও প্রকটিত হয়।: সীতা 
অন্তঃপুরের মহিলাদিগের. সহিত প্রাণ ঢালিয়া কথোপকথন করিতেছেন, 
কিন্তু তাহার শহাব ভাবে” ডাহা মনের বাথা কাহারও অগোচর 
থাকিতেছে না । আবার দেখ-- 


বহিরদর্গনের 
অন্তরায়। 
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ক ক - পএই কতিপয় ছত্র। 

কতিপয় ছত্র, পত্রে ;-_রটে সত্য-_- 

কিন্তু কি বিকাশ, কি চরিত্র-মহত্ব, 

কি কর্তব্য-নিষ্ঠা, কি নিগুঢ় ব্যথা, 

কি সংযম, ধৈর্য স্তব্ধ বিশালতা, 

. এই ক্ষুত্র পত্তে।* 
ত্র পত্রের সামান্ত করেকটি ছত্র হইতে “চরিক্র-মহত””*কর্তবনি্া” শন 

ব্যথা” “সংযম” ণধৈর্য্য” পবিশালতা” ইত্যাদি মানসিক ব্যাপারের পরিচয় 

পাওয়া যাইতেছে । আরার শারীরিক গঠন প্রণালীতেও মনের চিত্র 
প্রতিবিদ্বিত হইয়া থাকে । অস্তর্জগতের ভাষ৷ বাহুজগতে ব্যক্ত হইতেছে। 
তোমার যদি এই ভাষা বুঝিবার ক্ষমতা থাকে, তুমি অন্তর্জগতের যাবতীয় 
তথা-নিণয়ে. সমর্থ হইবে । কবির. মনের ভাষা শিল্প; কম্মীর মনের 
ভাষা কার্ধ্য ; রাজার মনের ভাষা শাসনপ্রণালী) সমাজের মনের ভাষ! 
ইতিহাস। তৃমি এই সকল ভাষার আলোচনা! কর--অপরের চিত্তে 
প্রবেশলাভ করিতে পারিবে। অন্তর্জগতে যখন যে ভাবটির উদয় 
হইতেছে, বহির্জগতে-_-শরীরে হউক, ভাষায় হউক, কর্থে হউক, 
তখনই ' সে ভাবটির প্রতিবিষ্ব পড়িতেছে। এই বাহা প্রতিবিদ্ব 
হুইতে আন্তরিক মানসব্যাপারের বিষয় অন্ভুমান করিতে হইবে । শরীর, 
ভাষা এবং কর্ম, মানস ব্যাপারের অভিবাঞ্ক। আমার শারীর-যস্ত্রের 
পরিবর্তন লক্ষ্য কর, আমার কথিত বা লিখিত ভাষার অর্থ হৃদয়ঙগম কর্‌, 
আমার. কর্থের আলোচনা কর, আমার মনের গতিবিধি তোমার অগোচর 
থাকিবে-না। . 
_.. শ্মরম যে গোপ্য মহ চাল লুকাতে 
চীৎকারি প্রকাশ তাহ! করিল বদন। 
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আত্ম! যাহা! বাধিবারে ঢাছে আপনাতে, 
ইন্জিয়-প্রহরী তার কাটিল বাঁধন 1” 
আমার মন তোমার মনে প্রবেশ করিতে পারে না; সুতরাং তুমি 
আমার মন সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ করিতেও পার না । কিন্ত আমি 
তোমার শরীরে, তোমার ভাষায়, তোমার কর্খে, তোমার মনের কথ 
বুঝিতে পারি। তোমার চক্ষু যখন. রক্তবর্ণ হয়, শরীর কাপিতে থাকে, 
হস্তঘয় মুষ্টিবন্ধ হয়, ' খন তুমি দত্তে দন্ত ঘর্ষণ কর, তখন আমি অনুমান 
করি তুমি ক্রোধপরবশ হইয্লাছ। কারণ আমি যখন ক্রোধাম্থিত হইয়াছি, 
তখন আমাতেও এ সকল বাহা-লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছিল। বিজ্ঞান এবং ভাষ! 
বুদ্ধিবৃত্তির, সমাজনীতি এবং রাজনীতি ইচ্ছাবৃত্তির, কলাবিষ্যা অন্ধৃভূতির 
এবং ধর্ম ত্রিবিধ বৃত্তির প্রকাশক। এই. সকল প্রকাশকের সাহায্যে 
অপরের মন পরীক্ষা! করা যাইতে পারে'। অনেক সময় আমরা কৃত্ধিম 
বাহা লক্ষণের দ্বারা প্রক্কত মনের ভাবকে গোপন রাখিতে চেষ্টা করিয়! 
থাকি; 
। *ওছে। বুঝিয়াছি ! 
পাছে তব মনোভাব 
গ্রতিবিস্ব ফেলে তব নয়ন-দর্পণে, 
সেই হেতু আনন্দের দিনে, 
্‌ বনুকষ্টে মুখভাব ক'রেছ গম্ভীর ।” . 
সুতরাং এই সকল বাহ্‌-লক্ষণ যদি কৃত্রিম হয়, যদি সফত্ব সিদ্ধ হয়, 
তবে আমাদের অনুমান ব্যর্থ হইতে পারে। আমি ক্রোধান্বিত না হইলেও 
ক্রোধের লক্ষণ দেখাতে পারি; .শোকান্থিত না হইলেও চক্ষের জলে 
এবং দীর্ঘস্বাসে শোকপ্রকাশ করিতে পারি) হৃদয় আনন্দাপলুত হইলেও 
স্বদয়ের বেগ সংবরণ করিতে পারি) কপট হইয়াও সাধুতার ভাগ 
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করিতে পারি ; নাস্তিক হইয়াও সবশেষে মেখে প্রণাম করিতে 
পারি। | 
| “ব্িযার ব্রার) পক 
নাই রিজিয়া মন ? ভশ্মাছক্স বছি 
যথা পাংস্ত আবরণে রাখে লুকাইয়ে 
.. আপন দাহিকা শক্তি, স্পর্শ মাত্রে ভন্ম 
করে সব; রিজিয়াও--সেইনপ, হাসি 
দিয়ে রেখেছে ঢাকিয়ে হৃদয়ের তেজ। 
অন্তর হনে রাখিও-_ 
“মুখ হাসে, নাহি হাসে চোক, 
| তার নাম নয় হাসি, 
: বুক না কাদিলে হয় না কান্না, 
িত০ চোখে ধু জলরাশি) 
কণ্ঠ গাহিলে হয়নাক গান, 
নাহি গাছে যদি প্রাণ ) 
আত্ম! না দিলে, হাতে ক'রে দেওয়া, 
নহে তাহা কভু দান। 
আমরা: নিজের মন দিয়াই পরের মন বুঝিয়া থাকি। অস্তার্শনের 
সাহাযোই বহিদর্শন সম্ভব । কিন্ত ধিনি দগ্মানু, তিনি অপরকেও দয়ালু 
মনে করিতে পারেন ) যিনি স্বভাবতঃ টি হিনিরা নন 
বিশিষ্ট মনে করিয়া থাকেন। 
(৮ মী জোমাঃ 
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লন জরা: | 
সুষিকে বুবিবে কি সে সিংহের গৌরব 1” | 

চিন্তাভিবাঞ্ুক ভাষাসমূহ সম্যক . প্রকারে উপলদ্ধি করিতে হইলে 
অনেক. সময় কল্পনার আশ্রয় : লইতে হু, কিন্তু কল্পনা! অসংঘত হইলে ব! 
মাত্র অনুভূতি প্রণোদিত হলে অবাস্তধের সৃষ্টি করিয়া থাকে । কল্পনার 
অলীক আলোকে দৃষ্ট বন্ত রূপান্তরিত হইয়া: 'যায়। স্সেহময়ী জননী 
তাহার ক্ষুত্র শিশুটিকে সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতেছেন আর তাহার নয়নের 
আভায়, অধরের কোণে, প্রতিভার লক্ষণ দেখিতে পাইতেছেন। মানুষ 
সংস্কারের দাস কিন্তু সংস্কার অনেক সময়েই আমাদের পর্য্যবেক্ষণ প্রণালীকে 
ছুধিত করিয়! দেয়। রাম আমার মিত্র কিন্তু তোমার পত্র সুতরাং তাহার 
কাধ্যকলাপ, তাহার হাবভাব আমাদের উভয়ের, নিকট একরকম গ্রতীয়- 
মান হুইতে পারে না। তুমি যাহা স্বণার লক্ষণ মনে করিতেছ, আমি 
হয় তাহা প্রেমের পরিচায়ক মনে: করিতেছি ; ভুমি যেখানে বিরাগ 
দেখিতেছ, আমি হয়ত দেখানে অনুরাগ দেখিতেছি। আবার, ইন্দ্রিয় 
সাহায্যেই আমরা বাহিক লক্ষণ পর্ধ্যবেক্ষণ করিয়া থাকি, কিন্তু আমাদের 
ইন্ধিয়নিচয় সক সময়েই সত্যসমাচার সংগ্রহ করিতে পারে না । অনেক: 
সময়েই যাহা দেখি নাই তাহা দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় ? যাহা শুনি 
নাই তা শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয়। একবার আদালত গৃহে যাইয়া 
সাক্ষীদের জবানবন্দি শ্রবণ কর দেখিবে যে কোন ছুইটি সাক্ষীর কথায় 
কা নাই। এখানে যে সকলেই সত্যের অপলাগ করিতেছে ।তাহা নহে, 
অনেকেই তাহাদের ইন্দ্রিয় কর্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়াছে । অতএব দেখা 
যাইতেছে যে, কল্পনা, নার এবং ইবন এই তিনটি হিদশনের 
প্রধান অন্তরায় ॥.. 

ও এই পানী বালিতে, কি ভযাদণ এংং অকিজার 


২৪ :: মনোবিজ্ঞান। 
ই সাহায্যে অনেক তথ্যের জ্ঞান লাভ হইতে পারে । এই প্রণালীহয় পরস্পর 
সাপেক্ষ-_-এ্রকটি অপরটি ব্যতীত অমপ্পূর্ণ। অস্তরদর্শন 
অত্যাবস্তক | অস্ত্ার্শনের দ্বারাই আমর। মন. ও 
মানসিক ব্যাপারের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারি। 
মন জানিবার অন্ত উপায় নাই। পরদর্শনও তদগুরূপ আবম্তক। 
আত্মদর্শনে আমি আমার মনের বিষয় জানিতে পারি, তুমি তোমার মনের 
বিষয় জানিতে পার, সে তাহার মনের বিষয় জানিতে পারে। অতএব 
অস্তর্শনে তুমি একটি মনের বিষয় জানিতে পার, আমি একটি 
মনের বিষয় জানিতে পারি। কিন্তু একটি মনের জ্ঞান হইতে সার্বজনিক 
সত্য নিন্মপিত হয় না। একটি মনের পক্ষে যাহা সতা, বহু মনের পক্ষে 
ভাহা সত্য না হইতে পারে । অতএব সর্ববাদিসম্মত মনস্তত্ব নিরপণ করিতে 
হইলে বন্থ মনের পরীক্ষা আবশ্তক এবং আত্মেতর মনের পরীক্ষা 
করিতে হইলেই বহিরদর্শন প্রণালীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হ্টবে। আগপীর 
মন না জানিলে পরের মন জানা যায় না। আপনার মন দিয়াই পরের 
মন জানা যায়। বাহ্যস্তর স্থিতি মনের বাহিরে হইলেও ইহার পরিচয় 
মনের ভিতর দিয়াই হইয়!.থাকে। | - 

"আপন মন নিয়ে কীদিয়ে মরি, 

পরের মন নিয়ে কি হবে? 

আপন মন খদি বুঝিতে নারি, 

পরের মন বুঝে কে কবে।* 


উত্তয় প্রণালীই 
আবশ্তক। 


" ০ 
সস 
্ চপ, 


. বা ৃ্‌ 
তৃতীয় অধ্যায় । 

মান্থষের মন প্রায়ই ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত__নানা বিষয়ে, নান! কার্ষ্যে 

ব্যাপৃত । কখনও স্পর্শ, কখনও শ্রবণ, কখনও দর্শন, কখনও আন্বাদন 

অন্ধধান কাহাকে ইত্যাদি নানাকার্যে মন সতত লিগ্ত। বাহিরের 


বলে। _. কোলাহলে এবং অন্তরের ভাবসমূছ্ণের ঘাতপ্রতিঘাতে 
অনবরত চিত্ের স্থৈধ্য নষ্ট হইতেছে। | 
“অস্ত্রে ছুর্দাস্ত হৃদি পড়িছে উঠিছে, 


বাহিরে চৌদিক হতে ঝটিক! ছুটিছে ; 

যা কিছু ধরিতে চাই, কিছুই খুঁজে ন! পাই, । 

ক্রোতোমুখে ছুটিয়াছি বিছ্যাতের মত 

_.. দ্িখ্বিদিক হারাইয়। হয়ে জ্ঞান-হত !” 

মন যতক্ষণ এইরূপ বিক্ষিপ্ত এবং অসংবযত থাকে, ততক্ষণ - মনের 
কোন কার্ধা স্থায়ী হয় না, ফলদায়ক হয় না। ন্তরাং,_ মনকে সংযত 
এবং কেন্্রীভূত করা আবশ্তক। মনের প্রসার চিত্তসংবমের. হারা সন্কী্ 
করা যাইতে পারে। অপরাপর সাধারণ: বন্ধ হইতে মনকে আকর্ষণ 
করিয়া, কোন নির্দিষ্ট বস্তুর উপর নিরোঝিত কমই চি 
অব্ধান 1... | 

“মানবের রা রঃ এই হন পাথারে 

অস্থির হইয়া, শেষে শ্রান্ত, আপনারে 

কোথায় হারায়ে ফেলে! তাই, গিরি তি 


২৬. মনোধিজান। রি 

- চিত্তেরে করিয়া স্থির, পণিরা মন্দিরে, 

প্রতিমারে করে পুঁজ ভাবিরা বিশ্বের সুলাধার 1” - 
কোন একটি হুত্ বন্ত দৈখিবার জন্ত প্রয়াস পাইতেছি, কিন্তু 
আলোকের অগ্রাচূ্য হেতু সেটকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না । 
আমার চক্ষু এবং সেই বস্তটির মধ্যে একখণ্ড স্বচ্ছ প্রস্তর যাখিরা বিক্ষিপ্ত 
আলোককে একব্রীতৃত করিলাম । আলো নীতৃত হইল, তেজ বৃদ্ধি 
৪ এবং জিনিসটি সপ ্রতী়মান হইল । তেমনি আলোকের 


৯ 





মত মনের বিক্ষিপ্ত শক্তিকে যত কেন্দ্রীভূত করিতে পারা যায়, 
. মনের গ্রহণ-শক্তিও তত বৃদ্ধি পায়। আমি একখানি পুস্তক পড়িতেছি। 
. একটি অষ্প্ট শব আমার কাথে আলিতেছে। কিন্ত সে শব্দে 
. আমার পড়ার: ব্যাঘাত হইতেছে না। প্রথমত; সে শব্ষটি কিসের 
: এবং কোথা হইতে আসিতেছে, বুঝিতে পারিলাম না। পুস্তকের বিষ্ল 
' হুইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া শব্দের দিকে লক্ষা করিলাম। শবটি 
ভ্রমশঃই স্পষ্ট হইতে লাগিল। অরশেষে শব্ধের কারণ এবং স্থান নির্ণয়ে 
.. সমর্থ হইলাম। গঙ্গার উপকূলে বমির সাদ্ধাসমীরণ উপভোগ করিতেছি। 
কোন: বিশেষ বিষ ভাধিতেছি না, কোন বিশেষ বন্ধ দেখিতেছি না 


মনোরিজান, [াবিজ্ঞাস1... -.। টা 


কখনও বাড়ীর কথা, কখনও: বিদ্যালয়ের কথা, কখনও আমার বন্ধুর. 
কথা, ইত্যাদি কত কথাই মনে হইতেছে। এমন সময়ে হঠীৎ একটি ও 
মৌমাছি আসিয়া "আমাকে দংশন করিল। চিত্ত এখন বহুমুখী নহে-_. 
ইহা এখন একদিকে, সেই মধুমক্ষিকা-দংশনজনিত যন্ত্রণার দিকে ধাবিত, 
হইল।. এখন আর ঘরবাডীর কথা, বন্ধুধান্ধবের কথা ভাবিতেছি ন!।, 
মন,এখন অন্ত বিষয়ে 'অনাসক্ত--মাত্র একটি বিষয়ে আসক্ত । মনের ই 
গ্রকার একনিষ্ঠতাই অবধান। 


এ” 


০০ র্‌ 
. পবিত্র 


গ্এপ 





পা হল 


' অবধান রী গরু চিন্তা, মটর এ এবং নি 
ইচ্ছা থাকিতে. পারে না। অবধান মনের একটা বিশেষ অবস্থা নহে । টি 
মানসিক ব্যাপারমাত্েই ইচ্ছার প্রয়োজন আছে রঃ 

বধ সহিত. কথোপকণন করিতেছি। একট বিকট, পথ হন 


পূ 


৮ | | মনোবিজ্ঞান 1 


“আমর! উভয়েই চমকিত হইলাম। কথাবার্তা বন্ধ হইয়া গেল। আমর! 
ইচ্ছা করিয়া চমকিত হইনা, ঈচ্ছা'করিয়া কথোপ- 
টা কথন বন্ধ করি নাই__ইহা ইচ্ছ! বাতীত আপনা- 
এবং নিশ্েষ্ট। আপনি হইয়া গেল। বাহিরের শব আমাদের চিত্ত 
. আকর্ষণ. করিল। এরুপ চিত্ব-সংষোগে আয়াসের 
প্রয়োজন হইল না--ইহা! অনিচ্ছা-প্রস্থত।  : ৮ 
আপনা আপনি উঠে আখি মোর 
সেই জানালার পানে, 
আনমন হয়ে রহি দীড়াইয়া 
কিছুক্ষণ সেইথানে*। 
এবিধ চিত্রসংযোগের নাম নিশ্টেষ্টাবধান। ইহার উত্তেজক বাহিক-_ 
-বাহিরের শক্তি-গ্রভাবেই আমাদের মন [আক হইতেছে। এই শক্তির উপর, 
আমাদের কোন প্রকার কর্তৃত্ব নাই--মামর! উচ্ছা করি। বা না করি--এ 
শব্দ আমাদিগকে শুনিতেই হইবে-_ইহা! আমাদের মন আকর্ষণ করিবেই। 
“এক দিন অকম্মাৎ জলধির বাশরী কোথায় 
আকুল-আহ্বান সুরে বাঁজিয়া৷ উঠিল “আর” “আয় ! 
ভেঙ্গে গেল সুখ-ন্বপ্ন, ভেঙ্গে গেল প্রেম-কারাগার, 
৪ খা বাঃ » ১ 
আমার সকল চেষ্টা, শত বাধা, সহতত ক্রন্দন, 
তোমার উত্তাল আোতে ভেসে গেল ভূণের মতন ৮ 
এরূপ. অবধান . ক্ষণ্থায়ী-_বতক্ষণ বাহ্‌শক্কির, স্থিতি, ততক্ষণ ইহার 
স্থিতি। তৎপরে শব্যটির কারণ এবং স্থান নির্ণরার্থ মনোনিবেশ করিলাম। 
কেন এমন শব হইল? এ শব্ষার্টকিসের ? কোথা হইতে আসিতেছে? 
ইত্যাদি নিরাকরণের নিমিত্ত অবধানের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এক 
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অবধান আমরা না করিলেও পারিতাম। ইহার কারণ নির্ণয় কর! না" 
করা ব্মামাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাবীন। এখানে চিত্তসংযোগ ইচছাপ্রস্থত__ইহা' 
সচেষ্টাবধান। এখানে চেষ্টা করিতে হইতেছে, বত্ব করিতে হইতেছে। এখানে- 
কোন বাহ্‌ শক্তির দ্বারা আমর! আকৃষ্ট হইতেছি না-_-ভিতর হইতে কোন: 
শক্তি মনকে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের দিকে চালাইয়! দিতেছে )-এ শক্তির, 
উপর জীমাদের যথেষ্ট কর্তৃত্ব আছে--এ শক্তির উদ্বোধন বা. সংগ্রোপন 
আমাদের ইচ্ছাধীন। এরূপ অবধানের ফল স্থারী। যতক্ষণ ইচ্ছা, ততক্ষণ: 
অবধান করিতে পারি । 
“এখনও যুবতী বসি চাহি পথ-পানে - 
বিবশা, আপনাহারা, না দেখে নয়নে, 
রণক্ষেত্র; বনক্ষেত্রে ন৷ শুনে কাকলী । 
কিছুক্ষণ ভ্রমি খষি অজ্ঞাতে পশ্চাতে . 
ডাকিলা-_“মনসে” ! বাম! শুনিল না কাথে, 
বিচিত্র প্রতিমা মত রহিল বসিয়! | 
।পাপীয়সি”! স্বপ্লোখিতা, চমকিয়া বামা 
দেখিল ফিরিয়া খষি।” 
এখানে বামা সচেষ্টাবধানে তন্ময় ছিল) কিন্তু যখন “পাপীয়সী” 
আহ্বানে “ন্বপ্রোখিতা, চমকিয়! বাম! দেখিল ফিরিয়া! খধি* তখন 
নিশ্টে্টাবধানের উৎপত্তি হইল। একজন শারীরতত্ববিৎ পঙ্ডিত অন্ুবীক্ষণ- 
নত্র-সাহায্য একবিন্দু নর-শোণিত পরীক্ষা করিয়! দেখিতেছেন। অদূরে 
একটি গদ্ভ চীৎকার করিতেছে । কিন্তু সে চীৎকারে পঞ্ডিতের চিত্ত 
আকৃষ্ট হইতেছে না। শোণিতবিদ্দুর ত কোন স্বাভাবিক আকর্ষণী-শক্তি 
নাই,-_কিন্তু সে শক্তি গর্দাভের চীৎকারে যথেষ্ট পরিমাণে আঁছে ; ভবে 
গর্দভের চীৎকারে তাহার চিত্ত কেন আকৃষ্ট হইতেছে না.?. তুমি-আমি 
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-কত সময়ে কত রক্ত দেখিয়াছি, কিন্তু কৈ, আমাদের মনে ত উহা 
পরীক্ষা করিয়। দেখিবার কৌতৃছল জন্মে নাই! কিন্ত গর্ভের চীৎকার 
ৃ তসকল সময়েই আমাদের মন আকর্ষণ করিয়াছে! কেন প্রী পণ্ডিত, 
যেটি অবধান করা অতি সহজ সেটিকে অবধান না করিয়া, অন্তটিতে তনয় 
'হুইয়াছেন 1 যেটি অন্ত সময়ে তাহার অনিচ্ছা সন্ষেও তাহার চিত্ত 
আকর্ষণ করিতে পারিত, এখন তাহা কিসে এত নিস্তেজ হউল রি প্রশ্নটি 
জটিল হইলেও, ইহার উত্তর সহজ. পণ্ডিতবর. খন শারীরবিজ্ঞানের 
আলোচনায় প্রথম প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাহাকে অনেক বেগ পাইতে 
- হুইয়াছিল, অনেক ফত্ব, অনেক চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। ক্রমশঃই 
তাহার, শারীর-বিজ্ঞাগে আস্থা জন্মিল, অবধান-কার্ধ্য সহজ হইল--আর 
তত যত্ব করিতে হইল না__আর তত বেগ পাইতে হইল না) অবশেষে 
এমন হইল যে, অবধান কর! অপেক্ষা অবধান না করা অসন্তব হইল। 
ইহা অভ্যাসজনিত নিশ্চেষ্টাবধান । 
| “্ধ্যানমগ্র হে খষি তোমার, অকলঙ্ক শুভ্র পদতলে 
_ ভক্ত আসি" নৈবেদ্ধ সম্ভার দিয়া গেছে তপ্ত অশ্রুজলে ; 
তবু তব ধ্যান ভাঙে নাই, কি গভীর, ছে চির-কুমার, 
কি গভীর ধ্যানযোগ তব, কি অটল প্রতিজ্তা তোমার 1” 
: গৃহের একদিকে একটি তৈলবর্তিকা, এবং অপর-দিকে একটি বৈছ্যাতিক 
আলো জলিতেছে। অবগ্ বৈহ্্াতিক আলোকেই আমাদের চিত্ত অধিক 
আকৃষ্ট হইবে।. উজ্জল আলোক বা উচ্চ শব্দে আমাদের 
অবধান উদ্বোধ- 
কের পরিমাণ, চিত্ত বত সহজে আক হয, ক্ষীণ. আলোকে ব| মৃহু শবে 
প্রকার এবং. তত সহজে হয় না” -উদ্বোধকের শক্তি অধিক হইলেই 
(হি বারা: অবধান-কার্্য সহজ হয়। আতএব অবধান: উদ্বোধকের 
.শক্কির পরিমাণের উপর নির্ভর করে 1. একই উত্তেজকের উপর: মন 





মনোরিজ্ঞান। . ৩১ 


'অগ্বিকক্ষণ নিবিষ্ট থাকিতে পারেনা, পরিবর্তন আবপ্তক । আমার সন্মুখের 
্বড়িটি অনবরত টিকৃ-টিক্‌ করিতেছে, সে শবের দিকে আমার মন আকষ্ 
নয়) কিন্তু যেই খড়িট বন্ধ হইয়া বায় ও তাহার শব খামিয়া যায়, আমার 
চিত্তও অমনি সেই দিকে আকুষ্ট হয়। গৃহে আলে জলিতেছে, ক্র শিশুটি 
কাদিতেছে ;-_-আলোটি' 'নিবাইয়! দাও, শিশুর ক্রন্দন খামিয়া যাইবে। 
মন্ধকার গৃঁহে শিশু ক্রন্দন করিতেছে, বাতিটি জালিয়া ফেনী, শিশুটি অস্ততঃ। 
ক্ষণকালের জন্ত,আর কীদিবে না । বক্তা একই রকম স্বরে বন্তৃতা করিলে ' 
শ্রোতৃবুন্দের চিত্ত তেমন আকর্ষণ করিতে পারেন সিরা াহার 
স্বরের হাস-ব্রদ্ধি করিতে হয়। | 

| “সংসার যদি সমান চলিত 

একটানা! একঘেয়ে, 

কত না তত্ব গুমরি” মরিত 

প্রকাশের গীথ চেয়ে; 

পনের ছটা দি না ফুরাত 

২. ফুরালে দিনের নাট, 

তা* জলে কি কভু ফুটিত প্রদোষে, | 

. ফুল্ল-তারার হাট |”. ূ্‌ 
অতএব চট প্রকার উদ্ধোধকে চিসংযোগ স্থায়ী হয় না। রা 
প্রকারতেদ হওয়! আবশ্ঠক। আবার উদ্বোধকের সহিত জড়িত সুখ-দুঃখের 
দ্বারাও চিত্তমংযোগ নিয়ত হয়। ক্ষুদ্র একটি বালক আঙ্গিনায় জীড়। 
কর্িতেছে। একদিকে, একজন অপরিচিত! আর একদিকে তাহার যাতা 
কথোপকথন করিতেছে । - -এরপ স্থলে বালকের চিত্ত তাহার মারের স্বরের 
দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হইবে, কারণ মায়ের স্বরের সহিত তাহার নু | 
জড়িত। কেহ-কেছ মনে করেন বে, ধন-হশ-মান প্রতি পাব বন্ধ 
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হইতেই সুখলাভ হয়) সুতরাং & সকল বন্ত সহজেই তাহাদের চিত্ত আকর্ষণ 
করে। আবার কেহ-কেহ ঈশ্বর-আরাধনায় হৃদয়ের শাস্তি আছে তাবিয়া, 
প্র পাধিব বস্ত সকলকে উপেক্ষা করিয়া ধর বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া 
থাকেন। | 
“আশে-পাশে কত ছড়ান রতন 
1»... সে সব কিছু না চাই, 
দেব-সেবা! মোর ছিল পুণ্যকাজ, 
শাস্তি তাহাতে পাই”। 
এবং সেই জন্যই, | 
«সব ভেসে গেল রতন মাণিক 
কিছু না দেখিহু চেয়ে, 
আত্মহার৷ কয়ে দুলে গেন্ু সব 
দেবতশ্হিদয়ে লয়ে ।” 
অতএব স্থার্থ-বিজড়িত উদ্বোধকই আমাদের চিত্তকে সহজে আকর্ষণ 
করে। উদ্বোধকের রতি. অনুসারে অবধানের প্রকৃতিও নির্ণীত হইয়! 
থাকে । 
আমি যাহ! অবধান কন্ধিব, তাহা যত টি হইবে, অবধান-কার্ধ্যও 
তত সহজ হইবে। অবধান-শক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্ত উদ্বোধক 
পঁ আবগ্তক। উদ্বোধক একবারে নিস্তেজ এবং নিশ্রর্ভ 
১ হইলে, অবধান-শক্তিকে . প্রবুদ্ধ করিতে অক্ষম হইবে। 
যে শক্তি ইন্জিয়ম্পন্দন সম্পাদনে সক্ষম নয়, কিংব! 
সক্ষম হইলেও যে স্পন্দন মন পর্যস্ত পৌছতে পারে না, সে শক্তি কেমন 
করিয়া, আমাদের মন আকর্ষণ করিবে ? একজন স্পষ্ট, আর. একজন অন্প্ট 
স্বরে কথ! কহিতেছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা প্রথম ব্যক্তির কথা অবধান 
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কর! কি অধিক সহজ নহে? অবধানের বিষয় যত হুম হয়, অবধানকাধ্যও 
তত সহ হয়। উদ্বোধকের শক্ষি-প্রাচ্রধ্য অবধান:কার্যের পরম সহায়। 

“অকল্মাৎ গীতপূর্ণ নির্জন গহ্বরে, 

ভাসিল চীৎকার-ধ্ৰনি ঃ ত্ৈরব গর্জনে 

কাপিল পর্বত-রাজ্য $ ভাঙ্গিল হুঠাৎ 

গ্নীতমুগ্ধ যুবকের জাগ্রত শ্বপন |” 
ওক সেকেণ্ডের নিমিত্ত তোমার সন্মুথে একখানি ছবি ধরিলাম। হা 
কিসের প্রতিকৃতি, তুমি বুঝিতে পারিলে না। আবার, ধরিলাম, এখনও 
বুঝিতে পারিলে না। আবার ধরিলাম, আবার ধরিলাম,_এইরপে বারংবার 
ধরিতে-ধরিতে তুমি ছবিটার সকল অংশে মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হইলে, 
এবং অবশেষে কিসের প্রতিক্কৃতি, বুঝিতে পারিলে। অতএব অবধান যে 
কেবল উদ্বোধকের শক্তির উপর নির্ভর করে, তাহা নহে। উদ্বোধক যদি 
স্থারী না হয়, যদি প্রকাশমাত্রেই অস্তর্থিত হয়, তবে অবধান-কাধ্য অসম্পূর্ণ 
থাকিয়া যায়। অব্ধান-কার্ধ্য সময়সাপেক্ষ, সুতরাং অবধান বিষয়ের 
স্থারিত্ব আবশ্তক। যি উদ্বোধক একান্তই স্থায়ী হয়, তবে ইহার 
পুনঃ-পুনং সংঘটন আবন্তক। পুরাতন দিন, অপেক্ষা! নূতন জিনিসে 
আমর! অধিক আকৃষ্ট হুই। 


«.. “ভগতের.কোন কাজে _ করি নাই মনোযোগ 
চাহি নাই কিছুই জানিতে 7. : 
সুচাক বন তৰ . . তারে হেন অভিনব 


্‌ সাজায়েছে আমার আখিতে ।” 
নূতন জিনিস সহজেই আমাদের মন আকর্ষণ করে। বালকেরা নূতন 
ছবি, নৃতন পুন্তক. বড়ই ভালবাসে । কিছুদিন পরে লেই ছবি, নেই 
পুস্তক পুরাতন হইয়া গেলে, আর সে দিকে মন দেয় না। 


৬৪ যনোধিজান | 
. আবার *নৃতন রছে না টির নূতৰ- 

. প্রথা ইহা চির চিরত্তন।” ্‌ 
ছবন্বিতার অভাব অবধান-কার্যের আঁর একটী সহথায়। যদি একটা 
উদ্বোধকের আর একট প্রতিহ্্ী উদ্ধোধক না! খাকে, তবে চিততসন্লিবেশ 
কয়া সহজ হয়। কিন্ত একসঙ্গে বদি কতকগুলি উদ্বোধক উপস্থিত হয়, 
ভবে চিত্তস্থ্্য নষ্ট হুইয়। যায়। . | | 





এই চিন্টির এতি ক্ষপেকের নিমিতত দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখিবে-- 
এখানে অবধান লচঞ্চল--কোন একটাতে -স্থির থাকিতেছে না--একটা 
হইতে আর. একটিতে আসিতেছে-_আরার নেট হইতে জন্তটিতে 





প্রতি উদ্বোধকের সারিধা হেতু আমাদের অবধান একটি চিত হইতে 

অন্তটিতে অতি সহজেই চলিরী যাইতেছে। 'অবধানের চাঞ্চল্য হেতু এই, 
সমগ্র চিত্রটি ৬ কিংব! ৭টি কষু্র চিত্রের সমন্বয় বলা! তত সহজ হইতেছে ন|। 
একসজে চারিটি বালক চারি রকষে নৃত্য করিতেছে। তোমার চারি- 
জনেরই নৃত্য দেখিবার ইচ্ছা.। তোমার মন একটি হুইতে আর একটিতে 
ধাবিত হইতেছে--ফোঁন একটিতে স্থির থাকিতেছে না । চিতবধ্যেপৃথক্‌ 
পৃথক্‌ জ্ঞান একই সময়ে উদিত হইতে পারে না। 

“মন যে আমার পড়েছে সই, উভয়-সন্কটে। 

এক কর্ণ বলে আমি কষ্চ-নাম গুনিব 

'্মর এক কর্ণ বলে আমি বধির হয়ে র'ব। 

এক করে নাথ করে' ধয়ে কষ করে 

আর এ করে করে নিষেধ করে তাযে। 

এক পদে কৃষ্ণপদে যাইবারে চায় - 

য় ক পাহগে খন মারণ করে কার 
| ানাতিশর (শৃক্ি-্া় ১ পল, রি এবং 





- ৩৬ | মনোধিজ্ঞান। 


রিতার অভাব--এই কয়টি অবধানকার্ধ্যর .বিশেষ সহায় । এই 
সহায়গুলি বাহিক,. কারণ ইহারা অবধানের 
বিষয় বা উদ্বোধক সংক্রান্ত । উদ্বোধকের 
প্রকৃতি অন্ুসারেই যে অবধান-কার্ধ্য পরিচালিত 
হয়, এমন নহে ট অবধান-কর্তার শক্তি দ্বারাও ইহা নিয়ন্ত্রিত। আত্ম- 
শক্তির উপর চিতসংযোগ-ক্ষমতা বছল পরিমাণে নির্ভর করে। যখন 
শরীরে স্ফৃত্তি থাকে না, মনে প্রুল্নতা থাকে না, খন নৈরান্তের পদাঘাতে 
বি ই বা, ঘখন-. 
' *রোগে, শোকে, নৈরাস্ত-পীড়নে, 

আপমানে,--শত নির্ধযাতনে 

' নিরস্তর ক্রিষ্ট হয়ে,হায় 

জীব সবে যবে উর্ধে চায় 

সঙল-নয়ন মেলি” 
ভখন কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে অবধান-কার্য্যও পপ হয় না। বখন. 
শরীর ক্লান্ত, মন অবস্ন,--তখন চিত্তসংযোগের ক্ষমতাও ক্ষীণ | যখন, 
ভুমি নিতান্ত নিত্রাক্রিষ্ট, তখন তুমি তোমার আসন বিপদের কথাও 
ভাঁবিতে পার না । স্বার্থ ব্যতীতও 'অবধান অসম্ভব । বখন যে দিকে, 
যে বিষয়ে চিত্তনিবেশ কর না করেন, দেখিবে, তাহার মূলে স্বার্থ বস্ত 
বা বিষয় দ্ামরা অবধান করি সত্য, কিন্ত সে অবধান বস্ত ব! বিষয়ের 
খাতিরে নছে। সেই বস্ত ব! বিষয়ে সহিত -্বার্থের, শখ হুঃখের সংশ্রর 
আছে বলিয়া, উহ! আমায়ের অবধানাস্তর্ত। _. রর 'আকর্ষণেই বিষয় 
ইটনা দনোনিবেশ কৰি খাকি। 


অবধানের 
আত্তর সহায়। 


মনোবিজ্ঞান ৭ 
: ভূমি কেন গ্রন্থ রাখি উঠিয়া আসিতে, 
ফুল শিশিরসিজ কুন্মগ্লাশিতে, 
করিতে আমার পুজা 1” 
অবশ্ঠ স্বার্থের জন্ত। মধুমক্ষিকা-দংশনে যদি যন্ত্রণা না থাকিত, অর্থ- 
লাভে যদি সুখ না থাঁকিত, তবে কি উহার! আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে 
পারিত? স্থার্থ ব্যতীত উদ্দেস্ত থাকিতে পারে না) উদ্দেস্ত ব্যতীত 
সচেষ্টাবধান থাকিতে পারে না। সংসারে বীতশ্রদ্ধ মহাপুরুষ স্থার্থের 
জন্তই ধ্ানস্তিমিত-লোঁচনে তীছার ইঠ্টবস্ততে চিত্তবিশ্বাস করিয়া! থাকেন। 
*সৌম্য-শাস্ত কেশব ভারতী অশাথি মেলি চাহি দেখে, . 
পদতলে তার বসি করযোড়ে কিশোর নিমাই ভাসে আধিজলে, 
সুন্দর তনু স্মর-নৃকুমার তরুণ মূরতি এ কে? 
সে ষেভূলে গেল সব ধ্যান ১-- 
চাহিয়! রহিল নিমাইয়ের মুখে--ফিরিল ন! সে নয়ন।” . 
এখানে নিষাইয়ের হুন্দর মৃত্তি হইতে স্বার্থের উদ্রেক টুল) স্ৃতরাং 
চিত্তও আকৃষ্ট হইল। অবধানের আর একটি সহায়--প্রতীক্ষা। বদি 
নিশীখ রাত্রিতে সহসা করণ ক্রনদনধ্বনি শুনিতে পাই, তখন সেই ধর্ষনিতে 
আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইলেও, সে ধ্বনি কিমের এবং ফোথ! হইতে 
আসিতেছে, ইত্যাদি জ্ঞান লাত করিতে সময় আবস্ঠক, চেষ্টা আবডক হয়। 
শৰ্‌ শ্রুত হইবামা চিত্তসংযোগ পূর্ণাবরব প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু এরূপ 
শব শুনিবার জন্ত যদি আমি পূর্ব হইতে প্রস্তত থাকিভাম, তাহ! হইলে 
শবটি গুনিবামাত্ উহা পূরণারতন প্রাপ্ত হইত। কিসের শব, কোথা হইতে 
_আমিতেছে ইত্যাদি সমধ্যই যুগপৎ বুঝিতে পারিতাম। রাজি প্রার 
আটটার সময় আমরা ছুইজনে গল্প করিতেছি। রোজ আটটার সময় 
তোপধ্যনি শুনিতে পাঁওয়! যায়। আজ আমার খড়িটি তোপের সহিত 


৮ মনোবিজ্ঞান । 
মিলাইব।' বন্ধুর সহিত : গল্প করিতেছি এবং তোপের শবেরও প্রতীক্ষা 
করিতেছি। কিয়ৎক্ষণ পরে শব হইল। আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, 
আমার বন্ধু হয় তশুনিতে পাইল না) তাহার কারণ, আমি এ শের 
প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। 

গ্নতিমির রজনী, সচকিত সনি 

"শৃন্ত নিকুগ্জ অরণ্য! 
কলয়িত মলয়ে, সুবিষ্ছন নিলয়ে 


র্‌ বাল! বিরহ-বিষপ্ন। 
নীল আকাশে, তারক ভাসে 


যমুনা গাওত গান, . ৮ 
পাপ মরমর, নির্বর ঝরঝর 
কু্গুমিত বল্লিবিতান। 
তৃষিত নয়নে, বনপথ পানে 
নিরখে ব্যাকুল বাল!, 
দেখ ন পাওয়ে, আখ ফিরাওয়ে 
শাথে বনফুলমালা। 
সহস! রাধা চাছিল সচকিত 
দুরে খেপল মালা, 
কহুল “সজনি শুন, বাশরি বাজে 
কুঞ্জে আওয়ল কালা” ।* 
অতএব আত্মশক্তি, শ্বার্থ এবং প্রতীক্ষা-_ইহারাও অবধান কার্যের 
সহায় । এ সহায়গুলি মনঃস্বন্বীয়। ১ 
আমি একথানি পুস্তক খুলিলাম। পুস্তকর্থানি আরব্য. ভাষায় 
লিখিত। আমি আরব্য ভাষা জানি না। - পুস্তকের কোন একটি পত্রে 


মনোবিজ্ঞান। ডঃ 


চক্ছসংযোগ করিলাম। পরে চিত্ত সংযোগের নিমিত্র চেষ্টা করিলাম। 
চিত্বসংযোগ করিতে  ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ 
ৰ করিলাম । তঅবশেষে আমার শরীর ক্লান্ত হইয়া 
পড়িল। মন অবসন্ন হইয়া আসিল। পুস্তকের অক্ষরগুলি হইতে 
আমার কোন. ভাবেরই. উদয় হইল না। কোন ন্ুখ-ছুঃখের স্তবতি 
জাগরিত হইল না। শেষে হতাশ হুইয় পুস্তকখানি নিক্ষেপ করিলাম। 
পুস্তকের লিখিত বিষয় বুঝিতে পারিলাম না । পুস্তকে কোন স্বার্থ দৃঃ 
হইল না, সুতরাং চিত্সংযোগ অসম্ভব হইল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, 
যে বিষয়ে কোন স্বার্থচিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না, যে বিষয় হইতে মনে কোন 
ভাবেরই উদয় হয় না, ইচ্ছাশক্তি সে বিষয়ে মন আকর্ষণ করিতে অক্ষম। 
কেবল ইচ্ছাপ্রভাবেই বস্তর সহিত মনের মিলন হইতে পারে না স্বার্থের 
প্রয়োজন। স্বার্থ ই মিলন-রজ্জু। 
“শোনে! নিবেদন-- 

এ নহে পুতুল খেল! ; লয়ে প্রাথ-মন 

আপন-খেয়ারে কেহ-_ইচ্ছা! হল ব'লে+__ 

পারে ন! সঁপিতে অন্তে খেজিবার ছলে 

এতই সহজে । প্রাণ দিতে নাহি হয়, 

প্রেমের উদ্তবে তাহা! আপন আল 

আপনিই লহে খুঁজি।* 
যখন আমি আমার সঙ্গীদের মধ্যে থাকি, তখন ধর সন্ধে আলোচনা 
করি ) যখন ছাত্রদের মধ্যে--তখন্‌ কাব্া-বিষয়্ে আলোচনা করি) যখন 
ভৃত্যগণের মধ্যে--তখন বিষ্কার্ধ্যে ব্যাপৃত থাকি । যখন কোন একটি 
বিষয়ে চিত্তনিবেশ করি, তখন অপর বিষয় হইতে চিত্ত আকর্ষণ করি। 
যখন দর্শনশান্্র আলোচনা করি, তখন কাব্যশান্ত্ের বিষয় ভাবি না) 


ইচ্ছা এবং অবধান। 


৪০ মনোবিজ্ঞান । | 

এবং যখন কাব্যশীন্ত্রের বিষয় ভাবি, তখন গণিতশান্ত্রের কথ! মনে স্থান 
দিই না। অতএব দেখা যাইতেছে বে, ইচ্ছাশক্তি সাহায্যে আমর! 
চিত্রকে বিষয় হইতে বিষয়াস্তরে চালিত করিতে পারি। বিষয় এবং 
স্থানবিশেষে স্বার্থের বিতিন্নতা! দৃষ্ট হয়। এক-এক শ্থার্থ এক-এক সমক্ক 
কার্যকর। ইচ্ছাশক্তির গ্রভাবেই সময়বিশেষের স্বার্থের প্রতি আমাদের 
চিত্ত আকৃষ্ট হয়। ঘণ্টা বাঁজিল, আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইল। চাকরের 
হাত হইতে থালাখানি পড়িয়া গেল, আমার দৃষ্টি সেই দিকে গেল। 
অদূরে পিয়ানো বাজিল, আমার মন সেই দিকে ধাবিত হইল। এই 
সকল ব্যাপারে চিত্ত নিবি করিতে আমি বাধ্য হই। এপ স্থলে চিন্ত 
সংযত করিবার ক্ষমত! সকল সময় থাকে না। সুতরাং নিশ্চেষ্টাবধান 
অনেক সময় আমাদের ইচ্ছাশক্তির শ্বাধীনতা| হরণ করিয়া থাকে । 
"“আকিতেছে চিত্র, কিন্তু চিত্রকর কি আঁকে ন! জানে,_-আপন হার! । 
মিশিল বীণা ক উত্তরার, ৰীণায় জীবস্ত বীণাঁর লয় ! 


“ওই যা! আকিলাম কি আাকিতে কি ?” 
কছে অভিমন্্য |» 
অবধান সময়ে শরীরের পরিবর্তন ঘটিয়! থাকে । যখন কোন বিষয়ে 
বিশেষভাবে মনোনিবেশ করি, তখন আমাদের শরীর যেন নিশ্চল হয়, 
অবধাম এবং মাংসপেশী সজাগ হর, স্বাস-প্রশ্থীস সংযত হয় এবং 
শরীরের স্ন্ধ।  হ্থাদয় ক্রতবেগে, সজোরে স্পন্দিত হয়। শরীর- 
ক্রিয়ার স্ৈধ্য-ম্পাদন করিতে পাঁরিলে, অবধান-কা্ধ্য সহজ হয়। 
“একটি তরুতে যুবা পার্শ্ব হেলাইয়া 
. সঙ্গীত গুনিতেছিল-_-অপলক নেত্র, 


মনোবিজ্ঞান। ৪৯ 
অনিশ্বাস নাস।, গ্রাণযস্ত্র অচঞ্চল, 
বিশ্রামে বঙ্কিম গ্রীবা তরু পরশিরা 1” 
হৃদয়-স্পন্দন আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্ব না|! হইলেও, শিক্ষা এবং 
অভ্যাসের বলে আমাদের পেশীসমূহ এবং স্বীস-প্রশ্বাস সংঘত হইতে পারে। 
এই জন্ত আসন এবং প্রাণায়াম শিক্ষার প্রয়োজন । শরীর চঞ্চল থাকিলে 
মনও চঞ্চল থাকিবে। মানুষ শৈশবাবস্থায় বড়ই চঞ্চল থাকে। ক্রমে- 
ক্রমে এ চঞ্চলত! ন& কর! উচিত। 
আমর! বন্ুক্ষণ ব্যাপিয়া কোন বিষয় অবধান করিতে পারি না। 
অবধান-তরঙ্গের উত্থান-পতন, স্াস-বৃদ্ধি আছে। সময় নিরূপণ যন্ত্রের 
দোলকের স্তায় ইহ! অবিরত ছুলিতেছে--আসি- 
তেছে এবং যাইতেছে । ত্রিশ সেকেণ্ডের অধিক 
বোধ হয় মনকে কোন একটি বিষয়ে এককালে 
নিবিষ্ট রাখিতে পারা যায় না। সাধারণতঃ মনোধোগ ৫ হইতে ৬ সেকেও 
স্থায়ী হয়। একটি বিষয়ে অনেকক্ষণ যাবৎ মনোনিবেশ করিতে দেখা যায়, 
সত্য, কিন্তু বাস্তবিক সে বিষয়টি এক নহে-_তাহার পৃথক-পৃথক অংশ 
আছে, পৃথক-পৃথক অবস্থা আছে। অবধান এক অংশ হইতে অন্ত অংশে 
এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় ধাবিত হইতেছে । আমি অনেকক্ষণ খরিয়া 
এই ছবিটি দেখিতেছি সত্য, কিন্তু ইহার কোন এক অংশে আমার চিত্ত 
অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতেছে না । কখনও ইহার নয়নে, কখনও ইহার অধরে 
আমার দৃষ্টি স্থাপিত হইতেছে--কিন্ত কোন একটিতেই দীর্ঘকাল স্থায়ী 
হইতেছে না। এ দেখ, একজন হতভাগ্য নিতান্ত অভিনিবেশ 
সহকারে তাহার উপেক্ষিত! স্ত্রীর বিষয় চিত্ত! করিতেছেন। এখানে চিন্তার 
বন্ত এক হইলেও তাঁহার মন বিষয় হইতে বিষয়াস্তরে ধাবিত হইতেছে । 
“ওই টুকু বক্ষে গুণ-সমুদ্রের এ প্লাবন 


অবধানের 
স্থায়িত্ব । 


৪২ মনোবিজ্ঞান । 

কেমনে--কি ভাবে এল ? ও জীরন-মাঝে, আহা 

এত বুদ্ধি, এত সহ, এত পবিত্রতা, যাহা. 

আমাদেরো এ জীবনে হ'ল নাক সঞ্চারিত-.. 

কেমনে ও হিয়ামাঝে হ'ল তাহা বিকমিত ! 

করিয়াছি অবহেলা,--সত্য, বিনা দোষে, মরি-_ 

তোমারে গো এতকাল নিয়তই তুচ্ছ করি”! 

এত গুণ তব! তবে, করিবে না কি গে ক্ষমাঁ_ 

আমার সে শত দৌষ দেবি? 

চির মনোরম! সত্যই এ নারী-জাতি! 

কাপে ?1--তাহছা নহে! 

অতুল গুণেরি প্রভা নিত্য দীপ্ত হয়ে রহে 

ওই পুখ্য তন্ন পরে ) স্বচ্ছ এ দেহ যেন 

করিতেছে বিকীরণ অন্তরের আভ! হেন। 

তাই তুমি মধুমরী__-অপরূপ রূপবতী | 

তাই বিশ্বে নানা ভাবে ওঠে নিত্য এ আরতি 

তোমাদের হে হুন্দরি !” ্‌ 
আমি. অনেকক্ষণ ধরিয়া একখানি পুস্তক পড়িতেছি। একই বিষয়ে 
নান। বিষয়ের সমন্বয় আছে- আমার মন বিষয় হইতে বিষয়াস্তরে 
যাইতেছে । এক পুস্তকে নান! ভাবের সমাবেশ আছে-_.আমার মন ভাব 
হইতে ভাবান্তরে যাইতেছে । বিষয়ের পরিবর্তন হুইতেছে, ভাবের 
পরিবর্তন হইতেছে। বিষয়ের মধ্যে ব্যবধান আছে,_ভাবের মধ্যে পার্থক্য 
আছে। এই সামান্ত--অতি সীমান্ত -ব্যবধানের মধ্যেই অবধানের 

বিশ্রামলাভ খটিতেছে ) ৃতরাং অবধানশক্তি অবসন্ন হুইয়৷ পড়িতেছে 

না। 


মনোবিজ্ঞান । ৪৩ 
লোকে বলে একসঙ্গে একাধিক কাজ কর! যায় না? কিন্ত ইহা! সকল 
সময়ে সত্য নহে। চিত্রকর অঙ্কন করিতেছে, ধূমপান করিতেছে এবং 
কথোপকথন করিতেছে । অভ্যাসের বলে এক- 
সঙ্গে এক সময়ে ৪1৫ প্রকার কাজ করিতে পার! 
যায়। কিন্তু একই সময়ে একের অধিক বস্ত 
কি অবধান করা যায়? তোমার ' সম্মুখে ক থ গ এই তিনটি অক্ষর লিখি- 
লাম। ভূমি কি তিনটিকেই একসঙ্গে দেখিতেছ ? না, প্রথমে ক, পরে খ-_ 
এই প্রকারে এক-একটি করিয়া তিনটি ক্রমান্বয়ে দেখিতেছ্ছ। কেহ-কেহ 
বলেন যে,আমরা এক সময়ে একের,অধিক বস্ত অবধান করিতে পারি ন!। 
এখানে প্রথমে ক, পরে খ, পরে গ অবধান করিতেছি । তিনটিকে একসঙে 
খবধান করিতেছি না--এক-একটি করিয়া তিনটিকে অবধান করিতেছি। 
এই তিনটি অবধানের মধ্যে বাবধান অত্যন্ত কম বলিয়া আমাদের ইহ! 
বোধগম্য হইতেছে না )-সেই জন্ত মনে হইতেছে যে, তিনটিই আমরা 
এক সময়ে অবধান করিতেছি । কিন্তু প্রক্কতপক্ষে তাহা নছে। আবার 
কেহ-কেহ বলেন যে, আমর! ৪1৫টি বস্তু এক সময়ে অবধান করিতে 
গারি। এই ছই মতের মধ্যে কোন্টি সত্য, তাহা স্থির করা কঠিন। 
একাধিক বস্ততে এক সময়ে চিত্তনন্লিবেশ করিতে পারিলেও, 
সকলেই একসঙ্গে সমান ভাবে সুষ্পই্রূপে প্রতীয়মান হইতে পারে না। 
সকলেরই ছায়! সমানভাবে চিত্তফলকে প্রতি- 
ফলিত হয় না। সন্মুখের চিত্রখানিতে দৃষ্টি-নিক্ষেপ 
কর। ইহার সকল অংশই কি সমানভাবে, অতি 
পরিষ্কার দূপে তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে সপরণ ছবিখানি দেখি- 
তেছ সত্য, কিন্তু ইহার প্রত্যেক অংশেই সমান মনোযোগ দিতে পারিতেছ 
না। যখন ছবিটির প্রতি ঢূষ্টিপাত ক্িতেছ, তখন পমস্ত ছবিটি তোমার 


অবধানের 
ব্যাপকতা । 


অবধানের পরি- 
মাণ বা মাত্রা। 


৪৪ মনোবিজ্ঞান । 


দৃষ্টিগোচর হইলেও__ইহার কোন একটি অংশ তোমার বিশেষ দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিবেই, এবং সেই অংশটি অপর অংশ অপেক্ষা অধিকতর 
সুম্পষ্ট দেখাইবে । যখন ইহার চক্ষুতে তোমার বিশেষ দৃষ্টি স্তস্ত হইবে, 
তখন নাসিক, কপোল, ওষ্ঠ প্রভৃতি তোমার দৃষ্টির অগোচর হইবে না) 
কিন্তু চক্ষু যত স্ুম্পষ্ট বোধ হইবে, উহার! তত সুস্পষ্ট বোধ হুইবে ন1। 
বহুদর্শী শিক্ষককে শিক্ষাদানকালে এককালে অনেক বিষয়ে মনোযোগ 
দিতে হয়। তাহার বক্তব্যের মূল বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়_ 
সঙ্গে সঙ্গে বক্তব্য বিষয়ের আনুষঙ্গিক বিষয়েও 'মনঃসংযোগ করিতে হয়। 
বক্তব্য বিষয়টি কেমন করিয়া বলিতে হুইবে, কোন্টির পর কোন্টি 
বলিতে হইবে, কোন্‌ উদাহরণটি কোন্‌ সময়ে বলিতে হুইবে-_ইত্যাদি 
নানাবিষয়ে চিত্সন্িবেশ প্রয়োজন। বক্তৃতার সময়ে শিক্ষক বুঝিতে 
পারেন__ কোন্‌ ছাত্রটি মনোযোগী এবং কোন্টি অমনোযোগী ; কে চঞ্চল 
এবং কে স্থির। ন্ুতরাঁং এই প্রকার বাহিক বিষয়েও তাহাকে মনঃ- 
সংযোগ করিতে হয়। এইরূপে শিক্ষককে একসঙ্গে বু বিষয়ে মনঃ- 
সংযোগ করিতে হইতেছে সত্য, তথাপি তাহার মন মূল আলোচ্য বিষয়ে 
বিশেষভাবে নিবিষ্ট। 
“সংসারের নানা কাজে কর আত্ম-নিবেদণ 
যতনে রাখি হৃদয়ে বিভু-চিন্তা অনুক্ষণ।» 

মনকে এইন্ূপে একসঙ্গে সংযত এবং বিক্ষিপ্ত রাখিতে. অভ্যাস. এবং 
সাধনার ্রয়োজন। শিক্ষকের মন সংযত এবং বিক্ষিপ্ত, কিন্তু ছাত্রের 
মন বিক্ষিপ্ত নহে--ইহা সংযত। শিক্ষককে বহু বিষয়ে মনোনিবেশ 
করিতে হয়__ছাত্রকে মাত্র একটি বিষয়ে-_-শিক্ষকের কথিত বিষয়ে। 
অতএব দেখা যাইতেছে যে, অবধানের মাত্র! আছে। সকল বিষয়ে বা 
সকল সময়ে সমানভাবে মনোনিবেশ করা যায়না । বালক-বালিকাদিগকে 
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্ন্ত সময় অপেক্ষা গ্রাতঃকালে অধিক মনোযোগী দেখা যায়। শিক্ষাবর্ষের 
প্রারস্তে ছাত্রগণকে যত মনোযোগী দেখা যায়, পরে আর ততটা দেখা 





৮৮১-১ 
৬. আমুমাক্গিক 


রর বশ্ন্ত 





যায় না। নিষ্পৃহ ছাত্র অপেক্ষ! স্পৃহাবান্‌ ছাত্রই অধিক মনোযোগী 
হ্য়। | 

শারীরিক ছুর্বালতা অবধানের অন্তরায় ॥ যাহার শরীর দুর্বল, যে 
্যাধিগ্রস্ত, সে অবধান-কার্ধয সম্পন্ন করিতে পারে না । শারীরিক অপটুতা 
বংশান্ুগত হইতে পারে। পুষ্টিকর খাতের 
অভাবে কিংবা, দুষিত বায়ু সেবনেও শরীর 
্‌ অপটু হইয়া পড়ে । যে কারণেই হউক, অপটু 
শরীরে মন পন্ম-পত্রের জলের স্তায় চঞ্চল থাকে । এরূপ মনের অবধান- 


অবধানের 
অন্তরায়। 
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ক্রিয়াও চঞ্চল এবং ক্ষণস্থায়ী হইবে । গমনশীল শটকযানে বসিয়া! একথণ্ড 
কাগজে যেমন কোন অক্ষর নুর ভাবে লিখিতে পার! যায় না, তেমনি 
এবস্িধ মনের উপর কোন ভাবেরই সুন্দর প্রতিবিষ্ব প্রতিফলিত হয় 
না। পারিপার্থিক বাহিক অবস্থাও আমাদের অবধান-কার্ধ্যে বিদ্ব 
ঘটাইয়! থাকে, বাহিরের গোলমাল এবং উপদ্রব আমাদের চিত্তস্বৈধ্য নই 
করিয়া! থাকে । 

পবিক্ষিপ্ত হৃদয়-অণু 
বাহিরের শত কাজে, 
আপন! হারা+য়ে ফেলি 
চঞ্চল বিশ্বের মাঝে ।” 

এই সকল উপদ্রব হইতে মনকে নিরোধ করা কর্তব্য। যে স্থানে 
সুবিমল বাযু-সঞ্চালনের পথ নিরুদ্ধ, সেই স্থানে অবধান-কাধ্য ভাল 
হয় না। নির্মল বায়ুর অভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের অবাধগতির প্রতিবন্ধকতা 
হয়, শরীরে অবসাদ উপস্থিত হয়--মনের শক্তিও ক্ষীগ হইয়া পড়ে। 
মানসিক ক্রিয়ার জন্ত শরীরক্রিয়াও আবশ্তক ! শরীর নিঙ্রিয় রাখ, 
মনও নিষ্রিয় হুইবে। সকলেরই মন এক রকম নহে। তুমি যাহা 
সহজে অবধান করিতে পার, আমি হয় ত তাহা বু কষ্টেও অবধান করিতে 
পারি না। সেইজন্তই একজন দার্শনিক, আর একজন বৈজ্ঞানিক 
হইতেছেন। সেই জন্াই কেহ যুদ্ধবিস্ায়, কেহ কলাবিস্তায়, কেহ চিকিৎসা- 
বিদ্তায় পারদপিত! লাভ করিতেছেন। অতএব মনেয় গ্রাহিকা শক্তি 
অবধানের অস্তরারও বটে, সহায়ও বটে--উপযুক্ত বিষয়ে সহায়, অনুপযুক্ত 
বিষয়ে অস্তরায়। কোন্‌ বিষয়টি কোন্‌ মনের অন্থরূপ, ইহার বিচার 
অবশ্ত কর্তব্য। কখন-কখন মানুষের ৪ হ্ইতেও 'অনবধানত। 
আসিয়া গড়ে) | 
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'প্বাছা রে! করিস রণ। 
না করিস্‌ তুচ্ছ, হয় যদি শক্র 
অতি ক্ষুদ্র ভূণোপম।” 
এ বিষয়টি আমার পক্ষে অতি সহজ, ইহাতে আমার আয়াসের প্রয়োজন 
হুইবে না, বত্ব আবশ্তক হইবে না, যখন ইচ্ছা ইহাকে আয়ত্ত করিয়! 
লইব--এই প্রকার বিশ্বাস হইতে অনবধানতা আসিয়! পড়ে। চিত্তের 
অশান্তি এবং অপ্রসন্নতা অনবধানতার আর একটি হেতু। 
*পতি-সঙ্গহীনা 
বনবিহঙ্গিনী মত করিছে নবীন! 
ছট্‌ ফট্‌ শিবিরেতে উঠিয়া-বসিয়!। 
এবার বসিল বাম! বীণাটি লইয়া । 
গাছিতে লাগিল, ক হয় না মধুর। 
এত যত্ব তবু বীণা বাজিছে বেস্ুর। 
, আবার বাধিতে বীণা ছিড়ে গেল ভার ।* 
শৈশবকালের অবধান সম্পূর্ণরূপে নিশ্চেষ্ট অবধান। অবধান-ক্রিয়াকে 
ইচ্ছামত সংঘত এবং সঞ্চালিত করিবার শক্তি শিশুদের থাকে না। 
ইহাদের অবধান এক্ষণে বাহশক্তির দাস। 
যাহা দেখিতেছে, যাহা গুনিতেছে, তাহাতেই 
ইহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইতেছে। একটি শব্ধ 
হইল, শিশুর চিত্ত সেই দিকেই .ধাবিত হইল। বাহ্‌শক্কিই শিশুর 
চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে ; কিন্তু উদ্বোধক যদি ক্ষীণ হয়, যদি অস্পষ্ট 
হ--ভাহ! হুইলে শিশুর মন তাহাতে কষ্ট হইবে না। শিশুর 
মনকে, আকর্ষণ করিতে হইলে, উদ্বোধকের যথেষ্ট শক্কি-প্রাচূ্য থাকা 
আবশ্তক। একটি ক্ষুদ্র শিশুর পার্থে দাঁড়াইয়া! আন্ে-আত্ে করতালি 


জবধানের 
বিকাশ। 
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দিতে থাক, দেখিবে, সে উহ! শুনিতে পাইতেছে না । একটি উচ্চ শব 
কর, অচিরাৎ শিশুর চিত্ত আকৃষ্ট হইবে। কিছু দিন পরে দেখিবে, 
সমান্ত শবেও শিশুর চিত্ত আকৃষ্ট হইতেছে। পূর্ব যে শব শিশু লক্ষ্য 
করিত না, এখন তাহা! লক্ষ্য করিতেছে। এখন আর উদ্বোধকের তত 
শক্তি-প্রাচুর্ধ্যের প্রয়োজন হয় না, এই হুইল অবধানের প্রথম অবস্থা। 
এই অবস্থায় যদি শিগুটির সম্মুথে একটি বাতি জাল, শিশুর দৃষ্টি সেই 
দিকে যাইবে। আবার সেই সময়ে যদি একটি শব কর, শিশুর মন 
সেই দিকে যাইবে । এখন ইহার মন চঞ্চল--অতি সহজে এক বস্ত 
হইতে অন্য বস্ততে ধাবিত হয়। অবধানের দ্বিতীয় অবস্থায় এই 
চাঞ্চলোর উপশম হইতে আরম্ভ হয়। শিশুরমন আর তত সহজে এক 
বস্ত হইতে অন্ত বস্ততে যায় না। এখন শিগুটার সম্মুথে একটি বাতি 
জাল, দেখিবে, সে উহার দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়৷ আছে। এখন তুমি 
তাহার পার্থ ঈাড়াইয়৷ করতালি দিতে থাক-_দেখিবে শিশুটি আলোর 
দিকেই তাকাইয়া আছে-তোমার কৃত শবে তাহার মন যাইতেছে না। 
এখন সে আকৃষ্ট বস্তুতে মনকে কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারে। এখনও 
ইহার অবধান নিশ্চেষ্ট-__ এখনও বাহাবস্তই মন আকর্ষণ করিতেছে। 
তবে যাহাতে মন আকৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে কিয়ৎকাল স্থায়ী হইতেছে। 
মনকে একটি বিষয়ে কিছুক্ষণ নিবিষ্ট রাখিবার শক্তি হইয়াছে । এ শক্তি 
বাহিরের নয়--ভিতরের ) এ শক্তি বাহ্বস্তর নয়-_মনের। এই শক্তিই 
সচেষ্টাবধানের প্রথম হুচনা। নিশ্চেষ্টাবধান সচেষ্টাবধানে পরিণত 
হইবার এই প্রথম উপক্রম । এই অবস্থাটিকে. অবধানের দ্বিতীয় অবস্থ! 
বল! যাইতে গারে। তার পর জরমে-ক্রমে সচেষ্টাবধানের পূর্ণ বিকাশ 
হইতে লাগিল। ইচ্ছাশক্তি ক্রশঃই প্রবল হইতে লাগিল। শিপু 
মনকে সংযত করিতে সমর্থ হইল। ইহাই, অঅবধানের তৃতীয় অবস্থা । 
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এ দেখ, শিশুটি কাদিতে কাদিতে হঠাৎ থামিয়। গেল। মায়ের আগমন- 
প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ হইয়া! তাহার পদধ্বনি শ্রবণে কিঞ্চিৎকাল প্রয়াস 
পাইল। মা আসিলেন না। বালক পুনরায় ক্রন্দন জুড়িয়া দিল। 
পদধ্বনি শ্রবণে আয়াসের প্রয়োজন। ক্রন্দন বন্ধ করিতে এবং আরম্ভ 
করিতেও আয়াসের প্রয়োজন । সুতরাং এ সকল কার্ধ্য শ্বেচ্ছাপ্রণোদিত। 
স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অবধান সচেষ্টাবধান। 


চতুর্থ অধ্যায় । 


স্বার্থ । 


্বার্থ-বিজড়িত উদ্বোধক চিত্র-সংযোগের একটি প্রক্ষ্ট উপায়। . কোন 
বন্ত বা বিষয় হইতে উৎপন্ন স্থখ বা ছুঃখের অনুভূতিকেই স্বার্থ বলা যায়। 
যে জিনিস হইতে স্থখের আশা বা ছংখের 
বার্থ কাহাকে আশঙ্কা করি না, সে জিনিসে আমর! শ্বভাবতঃই 
৪ নিলিপ্ত__-আমাদের নিকট সে জিনিসের অস্তিত্ব 

নাই বলিলেও বিশেষ কোনও ক্রুটি হয় না। 
সাদৃস্ত, সুখ বা দুঃখের সংরব, এবং ওৎন্থুক্য--এই তিনটি স্বার্থের 
হেতু। যে জিনিসটি একবারে নৃতন, যাহা! একবারে অননুভূতপূর্ব লে 
জিনিসে স্বার্থ থাকিতে পারে নামে জিনিস 
হুইতে সুখের আশ। বা! হুঃখের আশঙ্কার উদ্রেক 
হইতে পারে না। বর্তমান বিষয়ের সহিত বদি অতীত কোন জ্ঞাত 


স্বার্থের হেতু। 
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বিষয়ের কোন প্রকার সাবৃশ্ত না থাকে, তবে সে বিষয় হইতে স্বার্থের 
উৎপত্তি হয না, সে বিষয় মনকে আকর্ষণ করে ন1। 
"সে মায়া-মুরতি, কি কছিছে বাণী! 
কোথাকার ভাব কোথা নিলে টানি! 
আমি চেয়ে আছি বিস্ময় মানি, রহন্তে নিমগন |” 
আমি যাহা! একেবারেই বুঝি না, জানি না, যাহা! কখনও দেখি নাই 
বা শুনি নাই, ভুমি যদি আমার সহিত সেই বিষয়ের আলাপ কর, তোমার 
কথায় আমার মন দেওয়া অসম্ভব হইবে। 
“হায়! একবিন্দু বারি দেখিলে ন! যেই জন, 
সে কেমনে বুঝিবেক মহাপারাবার 1” . 
বে শ্শিক্ষক তাহার শিষ্যকে কোন একটা সম্পূর্ণ নুতন তথ্য একেবারেই 
শিখাইবার প্রয়াদ পান, তাহার চেষ্টা নিশ্চয়ই নিক্ষল হয়; কারণ তিনি 
শিষ্ের মনোযোগ নিবদ্ধ করিতে অক্ষম হন। শিক্ষকের কথিত বিষয়ের 
সহিত শিষ্য তাহার পূর্ব-পরিচিত বিষয়ের কোনরূপ সাদৃস্ত দেখিতে পায় 
না) সুতরাং সে বিষয়ে কোন স্বার্থ উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়া, চিত্ত 
সন্নিবেশ করিতেও অক্ষম হয়। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, সাদৃষ্থ স্বার্থের 
সহায় হইলেও, সম্পূর্ণ সাদৃশ্ত আবার ইহার সংহারক। যে কথা আমর! 
বারংবার শুনি, সে কথ আমাদিগের আর ভাল লাগে না-_-সে দিকে মনও 
যার না। যে জিনিস আমর! পুনঃপুনঃ দেখি, তাহার আর মোহিনী শক্তি 
থাকে না। যে গীত আমরা বারংবার গুনি, তাহা আর ভাল লাগে না 
ৃ “পারি না শুনিতে আর, একই গান। 
কখন থামবি তুই, বল মোরে-_বল প্রাণ।” 
পমাতা”--এবংশিশ্যাকাশ 
এই ছুইটি শৰের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দে৫িরে, তোমার মন প্রথমটির প্রতি 
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অধিকতর আকৃষ্ট হুইতেছে।. প্রথম কথাটি হইতে তোমার মাতার 
মাক্কৃতি-প্রককৃতি মনে হইতেছে, এবং তৎসঙ্গে কত সখছুরখের একথা মনে 
আসিতেছে । কিন্তু দ্বিতীয় কথাটি হইতে তোমার কিছুই মনে ছে 
না- কোন ভাবেরই সঞ্চার হইতেছে না- উহাতে. কেবল দুইটি অক্ষরের 
একত্র সমাবেশ হইতেছে মান্র। . প্রথম শব্বটর সহিত তোমার অতীত 
জীবনের কাহিনী যেন সন্বন্ধ-সুত্রে গ্রথিত ; কিন্তু ছিতীয়টির সহিত এরূপ 
কোন সম্বন্ধ নাই। প্রথমটিতে স্ুথ-ছুঃখের সংশ্রব আছে, দ্বিতীয়টা যেন 
নকল সংশ্রব-বর্জিত। স্মার্থের মাত্র! সুখ-দুঃখের মাত্রার উপর নির্ভর করে। 
যে জিনিসটার সহিত সুখ বা ছুঃখ অধিক মাত্রায় বিজড়িত, সেই জিনিসটাতে 
স্বার্থও অধিক। ছ্ত্রগণ শিক্ষকের সাহচর্ধ্য অপেক্ষা! ছাত্র-বন্ধুগণের 
দাহচর্য্য অধিক পছন্দ করে। ওৎস্ুক্য স্বার্থের আর একটা হেতু । 
কোন অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিবার আকাজ্ষাকে ওৎনুক্য বলে। 
আকাজঙ্ষা মনের পিপাসামাত্র__ব্যাকুলতামাত্র। 
:প্চারিদিকে কি মহা! বিন্যয় 
প্রগাঢ় রহস্তে ঢাকা | যত ভাবি এ ক্ষুদ্র হৃদয় 
. 1 ততই ব্যাকুল ভাবে গুমরিয়া কেঁদে হয় সারা ।” 

এই পিপাসা।হইতে স্বার্থের ৃষ্টি হয়। গণিতশান্ত্র কি--আমি জানি 
না; সুতরাং এই শাস্ত্রে আমার কোন স্বার্থ ও দেখিনা । পরে, এই 
শাস্ত্রের বিষয় অবগত হইবার জন্ত আমার আকাঙ্ষ! হইল) আকাজ্। 
হইতে চেষ্টা এব চেষ্টা হইতে ক্রমশঃ স্বার্থের স্থাষ্টি হইল $--তখন এ 
শাস্ত্রের আলো'চনায় আমি আনন্দ পাইতে লাগিলাম। ছাত্রদিগের মধ্যে 
পৎস্থক্যের বীজ বপন কর! শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য। একজন শিক্ষক 
ছাদিগুক কোন কথা না বলিয়া একটা জলপূর্ণ গেলাস লইলেন $ 
গগ | | দুটা এক টুক্রা! কাগজ দিয়া বেশ করিয়! আচ্ছাদিত করিলেন। 
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ছাত্রের! জানে না--শিক্ষকের উদ্দেস্ত কি। সকলেই নিবিষ্ট-চিত্তে, উৎনুক- 
চিত্তে শ্মিক্র কারধ্য পথ্যবেক্ষণ করিতেছে। তৎপরে শিক্ষক গেলাসটা 
'উল্টাইয়! ধরিলেন। কাগজ থসিয়া গেল না? বিন্দুমাত্র জল পড়িল 
না। ছাত্রেরা স্তম্ভিত হইয়। গেল। গওৎস্থক্যের মাত্রা আরও বৃদ্ধি 
পাইল। এখন-. 
“আকুলতা এসে ধরেছে আকড়ি, 
করিয়াছে মাতোয়ার1 1” 
«কেন এমন হইল,” জানিবার জন্ত সকলেই বিশেষ উৎনুক হইল। 
অপর একটা শিক্ষক প্রথমেই বলিয়া বসিলেন যে, বায়ুর চাপ উ্ধাদিকে, 
তৎপরে তিনি যথাশক্তি তাহার ব্যাখ্যা করিলেন; এবং কি উপায়ে 
তাহা প্রমাণ করিবেন, সেটুকু বলিবারও লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন 
'না। অবশেষে তিনি উক্ত উপায়ে তাহার কথিত বিষক্ন প্রশ্নাণ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার কার্য্যে ছাত্রদের তত কৌতৃইল 'জন্সিল না: 
তাহার! বিশেষ স্বার্থও দেখিতে পাইল না; স্থতরাং ভাহাদের সম 
প্রকার মনঃসংযোগও হইল না। কৌতুহল হইতে বার্থ এবং ্ 
হুইতে অবধান প্রকাশ হইতেছে । কৌতুহলী বৃত্বির উচ্ছো কর, অপর 
ছুইটি ক্রমশঃ হীনগ্রভ হইবে । রত 
স্বার্থ ছুই প্রকার-_সহজলব্ধ এবং শিক্ষান্ধ। ছোট ছোট 
' ছেলেরা টুক্টুকে রং দেখিতে ভালবাসে । এখানে শ্থার্থ সজলব-_ 
ম্বাভাবিক। ঠা বই 
পইঙ্গিতে সৈনিক এক লয়ে এল রাজ-সভামাঞ্ধে 
স্বার্থের প্রকার । লজ্জিতা যুবতী; টু রর 
নিমিষে নিশ্তব্ধ সভা, বিশ্মিত বিশুদ্ধ নেত্র ষত. +. 
হেরি সে সৃক্তি। " বীর, 
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যেন এ সৌন্দধ্য শ্বপ্র--রিধাতার মানবী কল্পনা 
চিত্রপটে অক! ! 
শিবাজি কহিল! ধীরে-_ক্ষণকাল দেখি সেইরূপ 
পতিব্রতা-মাথা ;-_ 
“মাতঃ, তোর গর্ভে যদি জন্মিতাম, আমরাও বুঝি 
হতেম সুন্দর 1 
এখানে শিবাজির স্বার্থ সহজ স্বার্থ। দার্শনিক তর্কবিজ্ঞানআলোচনায় 
আনন্দ উপভোগ করেন। হিন্দু বিধবা সর্ব আশা, সর্ব ইচ্ছা, 
সর্ব মান-অভিমান একবারে ত্যাগ করিয়া আত্মহারা! হইয়া, অন্ত 
ধৈর্যের ভরে পরহিত-ব্রতে মন-প্রাণ সমর্পণ করেন। এখানে স্বার্থ 
শিক্ষালন্ধ। ৃ 
“অন্তহীন ক্ষমাভরে তুচ্ছ করি” মে সকলি 
-হে মোর জননি 
করুণ! ক্রিয়! সবে অলীম ন্নেহেতে শুধু 
সেবিতেছ সুথে। 
এত যে দুঃসহ , ঘোর অবিচার ) তবু, মাগো, 
কথ! নাহি মুখে! 
আপনারে বিন্মরিয়া-_রাখি” কোন্‌ অন্তরালে ) 
পর-ছিত-তরে। 
মৌন কর্মে রত সদা,__পালিছ নিষ্কাম ধর্ম 
অনন্ত অন্তরে |” 
মিষ্ট দ্রব্য সকলেরই ভাল লাগে-_-ইছ! দ্রব্যের গুণ। আবার কাহারও 
নিকট তিক্ত দ্রব্যও মধুর বোধ হয়--ইহা দ্রব্যের গুণ নহে-_অভ্যাসের 
ফল। সুতরাং একটির স্বার্থ শ্বভাবজ এবং অপরটির স্বার্থ অভ্যাসজ । 


। 
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প্রথম অবস্থার স্বার্থ স্বোপার্জিত নহে। এই অবস্থায় মানুষ নিজের 
স্বার্থ .নিজে স্বজন করে . না__বাহিরের বস্তই স্বার্থের উদ্রেক 
করিয় দেয়। শৈশব অবস্থার স্বার্থ শ্বভাবজ। বালক-বালিকাদের মনে 
যে জিনিসে সহজেই স্বার্থের উদ্রেক হয়, যাহাতে সহজেই প্রীতির সঞ্চার 
হয়, এরূপ বস্ত তাহাদিগকে পর্যবেক্ষণ করিতে দেওয়া উচিত। 
শ্বার্থ হইতে অবধানের উন্মেষ হয়। স্থার্থের মাত্র! বৃদ্ধি হইলে 
অবধানশক্তিও প্রবল হয়। কিন্তু অবধানের মাত্রা অধিক হইলে স্থার্থের 
মাত্রা অধিক হইবে-_মনে করিও না। একটি বালককে তৈলপূর্ণ ভাগুটি 
_ আনিতে আদেশ করিয়াছ। যাহাতে বিন্দুমাত্র 
ার্থ এবং তৈল নষ্ট না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক করিয়া 
দিয়াছ। ভাগুটি সম্পূর্ণরূপে পরিপুর্ণ। সামান্ত 
অমনোযোগী হইলেই তৈল পড়িয়া যাইবে । বালকটি অতি সাহধান 
ভাগ্টি আনয়ন করিতেছে-_-তাহার সমস্ত অবধান-শক্তি তৈলপূর্ণ ভাগে 
প্রয়োগ করিয়াছে । এখানে তাহার অবধানের মাত্র! অধিক, কিন্ত 
_বালকটি কি বিন্দুমান্রও স্বার্থ অনুভব করিতেছে? 
সকল মনুষ্তেরই স্বার্থ একপ্রকার নহে-_সকলেই এক স্বার্থে রিদি 
নছে। মনের প্রকৃতির উপর স্বার্থের প্রকৃতি 
রুচির পার্ক নির্ভর করে। একই বস্ততে কাহারও বা 


রথ পা্থকোর হেতু। অনথরাগের স্্টি হয়, আব্]র কাহার ব 
বিরাগের স্থ্টি হয়। 
_.. পমুন্দরতর বদন.তব 
করিয়া! নিতে আপন ১ 
ছুন্দরতর প্রক্কৃতি মম 


নিয়ত করি কামন| ।* 
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অতএব নিজের প্রর্কৃতিই নিজের স্বার্থ ্থষ্টি করে। মানুষের প্রকৃতি 
বিভিন্ন, সুতরাং শ্বার্থও বিভিন্ন । 
প্যন্ত-সধাপায়ী শিশু হাসে "মা মা” বলে ? 
চুমিছে সে মুখ মাতা ভাসি আখি-জলে। 
দার্শনিক হেরি? তাহে কহে-_-”এ যে ভুল 1” 
মুগ্ধ কৰি কাদি কহে--”অতুল, অতুল? !” 
এখানে মাতা, দার্শনিক এবং কবির স্বার্থ পৃূথকৃ্‌। আবার দেখ-_ 
«কবি আপনার গানে যত কথ! কহে, 
নানা জনে লহে তার নানা অর্থ টানি।” 
যদি বালক-বালিকাগণের অবধান-ত্রিয়ার উৎকর্ষ সাধন করিতে চাও, 
যদি উহাদের অবধান-শক্তিকে সংযত করিতে চাও, তবে যে জিনিসে 
সহজেই তাহাদের চিত্ত আকৃষ্ হয়, সেই জিনিস 
তাহাদিগকে পর্যবেক্ষণ করিতে দাও। এইরূপে 
যখন উহাদের অবধান-শক্তি কিঞ্চিৎ দৃঢ় ও 
সংযত হইবে, তখন অপেক্ষাকৃত জটিল এবং দুরূহ ব্যাপারে তাহাদের 
অবধান আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করা উচিত। যে বিষয় শ্বভাবতঃ 
বিরক্তিকর, যাহাতে প্রথমে কোন শ্বার্থচিহন পরিলক্ষিত হয় না, সে বিষয়ে 
চিত্ত আকর্ষণ করিতে হইলে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে হয়। বালক- 
গণ “নাম্তা” অভ্যাস করিতে কখনই আমোদ পায় না-_-এরপ স্থলে 
পুরস্কারের লৌভ দেখাইতে হয় ; আবার কখন কখন শাস্তির তয় দেখাইতে 
হয়। যে বিষয় স্বার্থোৎপাদনশক্তি-বিরহিত, সে বিষয়ে চিত্ত আকর্ষণ 
করিতে হুইলে অন্ত স্বার্থের আশ্রয় লইতে হয়। যে কাজে আমি 
স্থভাবতঃই বীতশ্রত্ধ, সে কাজ সম্পন্ন কর। আমার পক্ষে অসম্ভব ৷ কিন্ত 
আমি বদি বুঝি যে, এ কাজে পারদশিত! লাভ করিলে আমার স্থখ-সমৃদ্ধি 


স্বার্থের ওৎকর্ষ- 
সাধন । 
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যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে, তখন সে কার্য্যের কঠোরতা, সে কাধ্যে আমার 
স্বভাঁবনুলভ বিরাগ আমার চেষ্টার বিশেষ অন্তরায় হইবে না। কথিত 
কার্ধ্যে আমার স্কুর্তির অভাব থাকিবেও অন্ত চিস্তা! হইতে আমার শ্ছৃর্তির 
উদয় হইবে, এবং সেই স্ফুর্তির বলে, যাহ! এখন অসাধ্য মনে হইতেছে, 
তাহা অচিরে সুসাধ্য হুইবে। 
বুঝিলাম এতক্ষণে-_ 

অবস্থায় মতিগতি বিবর্তিত হয়, 

অবস্থায় সর্বমূল.। 

নহে কালিকার চিত্তভার মোর 

আজি কেন বিপরীত ? 

কালি আমি কি বলিন্ু 

সর্দীরগণেরে 1 

মহারাণ! বিক্রমজিতেরে 

সিংহাসনচ্যুত করা সমুচিত নহে, 

বিক্রমের সিংহাসন কৈলে অধিকার 

মহাপাপ হইবে আমার । 

কি আশ্চর্যা! 

আজি সেই মহাপাপে করি আলিঙ্গন, 

বিক্রমজিতের কথ! একবারে! নাহি 

ভাবি মনে। 

কি মোহিনী শক্তি ধরে রাজার-ক্ষমতা ! 

কি কুহুক রাজসিংহাসন।* 

আত্মচিস্ত। সকল স্বার্থের মূল। যখনই কোন বিষয় নিজের সুখের 

সহার বলিয়া মনে হইল, তখনই সেই বিষয় অআবধানের বিষরীন্ৃত হইল। 
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্বর্থচিন্তা বিরাগে অনুরাগের সৃষ্টি করে, ছুঃখের দৈন্ক এবং কষ্টের 
কঠোরত! দুর করে। প্রথমতঃ ইন্দরিয়তৃপ্তিকর বস্ততে আমি স্বার্থ অন্থুভব 
করিতাম--যাহা দেখিতে ভাল লাগিত, তাহাই দেখিতাম, যাহা শুনিতে 
ভাল লাগিত, তাহাই গুনিতাম। তখন বাহ্বস্ত আমার চিত্ত আকর্ষণ 
করিত। আমাকে কোন বেগ পাইতে হইত না । পরে যখন বড় হইলাম, 
তখন পুরস্কারের আশাতেই হউক, বা শাস্তির আশঙ্কাতেই হউক অনেক 
অপ্রিয় কর্মে মনোনিবেশ করিতে বাধা হইলাম । অভ্যাসের বলে অশ্রিয় 
বন্ত প্রিয় বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে যতই জ্ঞানের উন্মেষ এবং 
অভিজ্ঞতার বিকাশ হইতে লাগিল, ততই আমার নিজের স্বার্থ বুঝিতে 
লাগিলাম। কোন্টি আমার স্বার্থের সহায্ন এবং কোন্টি অন্তরায়, বুঝিতে. 
সমর্থ হইলাম। | 

“ভোগ তৃষণ স্বার্থ বলিদান দেহ মতিমান্‌, 
জনগণ-মঙ্গল-কামনা 

একমাত্র স্বার্থ রাখ হৃদে। 

জনসেব! মহাব্রতে অভিমান যাবে, 
জ্ঞানরত্ব করগত হবে, 

জ্ঞানাগ্সিতে ভন্মসাৎ করিয়া সংস্কার 
পাপের বন্ধন হ'তে লভহ উদ্ধার।” 


পঞ্চম অধ্যায় । 


খর 68০৯৯ 
মনের অবস্থা । 


আমি অনুভব করিতে পারি, চিস্তা করিতে পারি এবং ইচ্ছা করিতে 

পারি। অনুভূতি, চিন্তা এবং ইচ্ছা, এই তিনটি মনের প্রধান অবস্থা। 

ইহারা মনের এক-একটি অংশ নহে--একই 

নি রি মনের ত্রিবিধ অবস্থামাত্র। আমি চেয়ারে বসিয়া 

আছি। চেয়ারটির চারিটি পাআছে। আমি 

বদি বলি, 'এই প! চারিটি চেয়ারে আছে” তাহা হইলে আমার ভুল 

হইল; কারণ, পা-চারিটি লইয়াই চেয়ার । চেয়ার এবং চেয়ারের প৷ 

পৃকৃক্‌ বস্ত নহে । তেমনি যদি বলি--আমার মনে চিন্তা আছে, অনুভূতি 

আছে, ইচ্ছা আছে-_-তাহা! হইলে আমার ভুল হইবে; কারণ অনুভূতি, 

চিন্তা এবং ইচ্ছা লইয়াই আমার মন। মন এবং মনের অবস্থাকে পৃথক্‌ 
করিতে পারা যায় না। 

মনের অবস্থাত্রয় পরম্পর একতাহ্ত্রে আঁবদ্ধ। একটি বালক 

দৌড়িতেছে, সহসা তাহার পদশ্থলন হইল। সে আর দৌড়িতে পারিল 

ৃ না) ভূতলে পড়িয়া গেল। দ্রুতপদ্দে তাহার 

রে নিকট যাইলাম) দেখিলাম, বালকটি অজ্ঞান 

| হইয়াছে; দর-দর ধারায় রুধির বছিতেছে। 

'আমার বড়ই ছঃখ হইল ( অন্ভূতি )। : ক্ষতস্থান বিশেষ করিয়া পরীক্ষা 

করিলাম) বুঝিলাম, ওবধ.প্রয়োগ প্রয়োজন (চিন্তা )। তদনস্তর ওষধ 
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সংগ্রহ করিয়া! আনিলাম এবং ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলাম (ইচ্ছা )। 
আমার বন্ধু অর্থাভাবে বড়ই কষ্ট পাইতেছেন। তাহার নীস্র একটি চাকরি 
হওয়া আবশ্তক | শুনিলাম, তাহার চাকরি হইয়াছে (চিস্তা)। এখন 
আমার হৃদয় আনন্দে নাচিয়! উঠিল ( অনুভূতি )। তৎপরে আনন্দ 
প্রকাশ করিয়া একখানি পত্র লিখিলাম ( ইচ্ছা )। এখন দেখা যাইতেছে 
যে, এই অবস্থাত্রয় এমন সুন্দর সখাভাবাপন্ন যে, কেহ কাহারও বিচ্ছেদ 
মহা করিতে পারে না । যেখানে একটি, সেইথানেই অপর ছুইটি। 
পনিয়ত করিছ হাহাকার 
কল্পনাতে বাড়াইয়৷ দুখ 
কতু তুমি । হয়ো না উন্ুখ-_ 
আপনারে ধিক্কারিতে.হেন। 
এ সংসারে সথা, স্থির জেনো_ 
, বাড়ায় মানব ছুঃখ যত 
, নিজে ইচ্ছ। করি )--অনিবার 
যা'রে ধ্যান কর, মনে ভা'র 
পড়িবেই ছায়া |” 
অনুভূতি ব্যতীত চিন্তা কিংবা ইচ্ছা, ইচ্ছা ব্যতীত অনুভূতি কিংব! 
চিন্তা, এবং চিন্তা বাতীত অনুভূতি কিংবা ইচ্ছা থাকিতে পারে ন! ! 
কল্পনা-প্রভাবে তুমি সুখের হিল্লোলে সম্তরণ দিতে পার, আবার ছঃখের 
পারাবারে নিমজ্জিতও হইতে পার। ইচ্ছাশক্তি-প্রভাবে তোমার স্ুখ- 
ছুঃখের মাত্রার হাঁসবৃদ্ধি করিতে পার । অনবরত ধ্যানধারণার দ্বারা স্থুখ- 
ছুঃখের বিষয়কে হৃদয়ে সজাগ রাখিতে পার। ্ 
একথামি তীক্ষ ছুরিক! লইয়া! কলম কাটিতেছ। অসাবধানতা৷ হেতু 
অঙ্গুলি কাটিয়া ফেলিলে ; যন্ত্রণায় অস্থির হইলে । অবশ্ত এখানে তোমার 
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অনুভূতি প্রবল ;) কিন্ত তথাপি তোমার চিন্তা বা ইচ্ছাশক্তির একেবারে 
লোপ হয় নাই। তুমি বুঝিতে পারিতেছ যে. তোমার হাত কাঁটে নাই, পা 
কাটে নাই বাঁ অন্ত কোন অঙ্গ কাটে নাই; 
57 কিন্তু কাটিম্বাছে একটি আঙ্গুল। স্তরাং 
ডি তোমার চিন্তাশক্তি বর্তমান। এখন তুমি ছুরির 
কথ! ভাবিতেছ না, কলমের কথ! ভাবিতেছ ন1-_-এখন সমস্ত বিষ 
ভুলিয়া! গিয়া কেবল সেই ক্ষতস্থানেই মনোনিবেশ করিয়াছ। মনোনিবেশে 
ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন-_-তোমার সে শক্তিও আছে। ক্ষতস্থানে তৈলসিক্ত 
স্তাকড়া বাধিতেছ__ইহাতেও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন। যেখানে অন্থভূতি 
সেইথানেই চিত্ত! এবং ইচ্ছা । চিন্তার সাহায্যেই অনুভূতির অস্তিত্ব বুদ্ধির 
গোচর হয়। আমার চিন্তাশক্তি আছে, তাই আমি বুঝিতে পারি যে, 
আমার অনুভূতি আছে। শৌক, তাপ, ভয় প্রভৃতি নানা প্রকারের 
অনুভূতি আছে। প্রত্যেক অনুভূতির মধ্যে আবার পরিমাণগত পার্থক্য 
আছে। চিন্তাই এই প্রকার এবং পরিমাণগত পার্থক্যের বিচারক। 
অনুভূতি হয় সুখদায়ক, ন| হয় ছুঃখদায়ক | নুখদায়ক অনুভূতিকে স্থারী 
করিবার নিমিত্, এবং ছুঃখদায়ক অন্থৃভূতিকে দূরে রাঁখিবার নিমিত্ত মানুষ 
স্বভাবতঃই প্রয়াস পাইয়া থাকে। প্রশ্কাসে শক্তি-_স্থতরাং ইচ্ছার 
প্রয়োজন। নৃর্ধ্যলিংহ যোধমলের বক্ষে ছুরিকাঘাত করিল। যোধমল 
ধরাশায়ী হইল ; যন্ত্রণায় অস্থির হইল। এখানে অনুভূতির প্রাবল্য, কিন্তু 
চিন্তাশক্তির লোপ হয় নাই--এখনও মহারাজ পৃ্ীর কথা বিস্মরণ হয় 
নাই, এখনও ভারতভূমি, জন্মভূমির কথা .ভুলিয়া৷ ধায় নাই, এখনও 

যমুনাকে দেখিবার ইচ্ছ! ত্যাগ করিতে পারে নাই। 

প্যমুনে ! বড় খেদ রহিল জীবনে ২" 
মারিলাম উদ্ধারিতে পৃথ্থী মন্থারাজে 


মনোবিজ্ঞান । ৬১ 


হায় হায়! নির্মূল সকল আশা, 

তারতের স্ুখরবি গেল অস্তাচলে | 

হায় হিন্দু! 

কেন সবে ভুলে গেল একতা-বন্ধন ? 

যমুনে ! প্রাণেশ্বরি ! 

শেষ দেখা দেখে নিই জনমের মত ! 

দেহ মোরে চরম বিদায় |” | 

একজন যুবক নির্জন গৃহে বসিয়া! নিবিষ্ট-চিন্তে মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন 

করিতেছে । যুবকটির এখানে চিন্তার প্রাধান্ত অধিক হইলেও অনুভূতি 
এবং ইচ্ছাশক্তি একেবারে অস্তছিত হয় নাই। 
যুবক মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতেছে,_ জ্ঞানের 
জন্তু, না জীবিকার্জনের জন্য ? যে জন্তই 
হউক, ইহার মূলে অন্থভূতি। যুবক মনের কাধ্য-কলাপ সম্বন্ধে 
অজ্ঞ এবং এই 'অজ্ঞতানিবন্ধন ছঃখ নিবারণের জন্ত জ্ঞানের অভাব- 
মোচনের জন্ত মনোবিজ্ঞানের আলোচন! করিতেছে । ছুঃখ এবং অভাব 
_অনুভূতি। অথবা যুবকের জীবনধারণোপযোগী "দ্রব্য সামগ্রীর 
'অভাব। বিশ্ববিস্তালয়ের কোন বিশেষ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, 
এই অভাব কথঞ্চিৎ দৃরীভূত হইবে। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে, 
মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানের আবশ্তক। হয় ত সেই 'জন্তই যুবক 
মনোবিজ্ঞান অধায়ন করিতেছে । . হুঃখ-নিবারণের জন্ত কিংবা নুখ- 
সম্ভোগের নিমিত্তই যুবক জ্ঞানালোচনা করিতেছে । অতএব এখানেও 
অনুভূতি । অনুভূতি বাতীত চিন্তা থাকিতে পারে না। চিন্তার ক্রিয়া অন্ধ- 
ভূতির উপর। অনুভূতিই চিন্তার উৎপাদক । যুবক নিবিষ্টচিতে অধ্যয়ন 
করিতেছে । চিত্ত নিবিষ্ট করিতে হইলে, ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া আবহ্ক। 


যেখানে চিস্ত। সেইখানে 
ইচ্ছা এবং অনুভূতি । 


৬২ মনোবিজ্ঞান । 


বাহিরের উপদ্রব হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া পাঠ্য বিষয়ে নিবিষ্ট 
করিতে হুইবে) চিস্তাম্োতের গতিকে ন্তান্ত বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া 
আলোচিত বিষয়ের উপর ন্তস্ত করিতে হইবে । চিস্তাস্রোতের গতিকে 
ধযত করিবার নিমিত্ত, কোন নির্দিষ্ট পথে পরিচালন করিবার নিমিত্ত 
এবং কোন বিশেষ বিষয়ের উপর কিঞ্চিংকাল-স্থায়ী করিবার নিমিত্ব, 
নিহত নিয়োগ আবশ্তক। তুমি যখন বলিতেছ-__ 
“ক্ষুদ্র মানবের স্বার্থ নিয়া | 
এ বিশ্ব রচন! নহে ; তাই, 
অহনিশি যত ব্যথা পাই, 
হয় ত বা আছে গো ইহার 
গৃঢ় অর্থ কোন ) বিধাতার 
হয় বা এ বিধি জগতের 
. শুভ তরে! 
ক্ষুদ্র মানবের 
বুদ্ধি-ঠিক !_-পারিবে কেমনে 
অনস্ত এ বিধি-বিশ্লেষণে।” 
তখন তোমার চিন্তার প্রাবল্য অধিক হইলেও ইহার মুলে£এই 
প্রশ্ন, ও ৫ 
“এরি তরে কহে--্যায়বান্‌ 
তোমারে এ মূ বিশ্বজনে ! 
কোথা তুমি? যবে প্রতিক্ষণে 
অধর্মের অদম্য প্রতাপে 
এ পৃথিবী থর-থর" কীপে, 
কপটতা, তীব্র ছলনায়, * : 


মনোবিজ্ঞান । ৬৩, 
ঙ 


মিথ্যাচার, বিদ্বেষ হিংসা 

ভরি” ওঠে ষবে এ সংসার+ 

তখনো কি চেতন! তোমার 

নাহি জাগে? কোথা তুমি-_ কোথা !” 
দুঃখের কষাঁঘাতে চিন্তার উদ্রেক হইল এবং তথ্য-নির্ণয়ের প্রবৃত্তি জন্মিল। 
প্রবৃত্তি ইচ্ছার রূপান্তর মাত্র। 

প্রাতঃকালে শধ্যাত্যাগ করিলাম । যথারীতি প্রাতঃকত্য সমাপন 

করিলাম। এক্ষণে আমার এক পেয়াল! চাঁ পান করিবার ইচ্ছা হইল। 
এই ইচ্ছার মূলে অনুভূতি । গত রাত্রিতে 
অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করিয়াছিলাম। 
রাত্রিতে সুনিদ্রা হয় নাই। শরীর এখন 
অবদন্ন। মনে স্ুর্তি নাই। শরীরের অবসন্নত! হেতু ছঃখ নিবারণের 
জন্ত চা পান করিতে ইচ্ছা! হইতেছে । এখানে চিস্তা-শক্তির কার্্যও 
বর্তমান। আমি জানি যে,চা পান করলেই শরীরের অবসাদ ঘুচিযা 
যাইবে, মনের স্কপ্তি ফিরিয়া আসিবে। পূর্বে অনেকবার আমার 
এইরূপ অবসাদ ঘটিয়াছিল এবং চ! পানে উপকার পাইয়াছিলাম। 
বর্তমান অবস্থাও পূর্ব্ব অবস্থার মত ; সুতরাং এবারেও চা-পানে উপকার' 
হইতে পাঁরে। এইরূপ চিন্তা দ্বারা বুঝিলাম যে, চ! পান প্রয়োজন। 
অনুভূতি ইচ্ছার উৎপাদক । ইচ্ছার পরিণতি কার্ধ্য। কার্ধেযর উদ্দেস্ত-_ 
সুখ অর্জন বা ছুঃখ বর্জন। স্ুখ-ছুঃখ-_অন্ুভূতি মাত্র। কোন্‌ জিনিস 
স্থখের এবং কোন্‌ জিনিস ছুঃখের,_এই চিন্তাই এ প্রশ্নের মীমাংসা 
করে। সকল স্থুখই আমাদের বাঞ্ছনীয় নহে, সকল দুঃখই আমাদের 
বর্জনীয় নহে সুতরাং কোন্টি বাঞ্ছনীয় এবং কোন্টি পরিহরণীয় ইহার 
বিচার আবশ্ক। চিস্তার ঘারাই আমাদের কর্তব্য দেখিতে পাই। 


যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে 
অনুভূতি এবং চিত্ত! । 


৬৪ মনোবিজ্ঞান । 
চর 


পদেখিবে কর্তব্য যাহা জ্ঞানের আলোকে 

সেই ধর্ম সেই পুণ্য, ফল সেই পথে ।” 
অনুভূতিই কর্মের হেতু, কর্তব্যের প্রবর্তক 7 অন্ুভূতিই উন্নতির সোপান $ 

“অনন্ত অভাব ফল অনস্ত উন্নতি 

এই মহামন্তর, দেব, রয়েছে অঙ্কিত 

প্রস্তরে উদ্ভিদে, জীবে মানব হৃদয়ে, 

সর্বত্র অমরাক্ষরে ।* 
মনের এই ভ্রিবিধ মানসিক অবস্থার সন্বন্ধ চিত্রের ছার! কিয়ৎপরিমাণে 
দেখান যাইতে পারে। 





অনুভূতির সময় মন নিক্ষিয় ) ইচ্ছার সময় সক্রিয়; এবং চিন্তার সময় 
নিক্বিয় এবং সক্রিয়। | 
মনের এই ত্রিবিধ অবস্থা পরস্পর সখ্য ভাবাপপ্ন হইলেও ভাহারা 
মানসিক অবস্থার বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন |. যখন একের উৎকর্ষ তখন 
বৈরভাব। অপরের অপকর্ধ্য লক্ষিত হয়। 
প্বলিব বলিব, দিদি, -  ভাবিতেছি কতবার. 
বলি বলি পারি না বলিতে। 


মনোবিজ্ঞান ৬৫ 


কেমন ছর্বল প্রাণ, প্রাণনাথে যেই ক্ষণ 
দেখি, দিদি, সম্মুথে আমার, 
কি স্বর্ন ভাসে নয়নে, কি অমৃত বহে প্রাণে 


কি যে মোহ হয় সে সঞ্চার।” 

এখানে ভাবের মাত্রা অধিক হেতু যাহা বলিব বলিব মনে করিতেছে তাহা 
বলিতে পারিতেছে না। যখন মন ক্রোধান্বিত, তখন তাহাতে ভাবের 
মাত্রা অধিক; যখন মন দর্শনশান্ত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত তথন তাহাতে 
চিন্তার আধিপত্য এবং যখন মন কর্মরত তখন তাহাতে ইচ্ছার প্রাবল্য 
দৃষ্ট হয়। ক্রোধে অভিভূত হইলে মানুষের দিশ্বিদিক্‌ জ্ঞান থাকে না, 
ভালমন্দ বিচারের জ্ঞান থাকে ন! এবং ইচ্ছাশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে । ভাবে 
অভিভূত হও, ইচ্ছাশক্তি শিথিল হইবে, জ্ঞানের আভা মলিন হইবে। 
নবাব মীর কাসেম দলনী বেগমকে গীত গায়িতে অনুরোধ করিলেন। 
“তখন মহা গোলযোগ বাধিল। তখন বীগার তার অবাধ্য হইল কিছুতেই 
স্বর বাধে না। বীণ! ফেলিয়। দলনী বেহাল! লইল, বেহালাও বেস্ুর 
বলিতে লাগিল, বোধ হুইল। নবাব বলিলেন, “হইয়াছে তুমি উহার 
সঙ্গে গাও।” তাহাতে দলনীর মনে হইল যেন, নবাব মনে করিয়াছেন, 
দলনীর স্থুর বোধ নাই। তার পর, তার পর, দলনীর মুখ ফুটিল না ! 
দলনী মুখ ফুটাইতে কত চেষ্টা করিল, কিছুতেই মুখ কথা শুনিল 
না, কিছুতেই ফুটিল না! মুখ ফোটে ফোটে ফোটে না। মেঘাচ্ছন্ন 
দিনে স্থল কমলিনীর স্তায়, মুখ যেন ফোটে ফোটে, তবু. ফোটে 
না। ভীরু কবির কবিতা! কুন্ুমের ন্তায়, মুখ যেন ফোটে ফোটে তবু 
ফোটে না। স্ত্রীলোকের মানকালীন কঠাগত প্রণয় সম্ভাষণের, স্তায়, 
ফোটে ফোটে--তবু ফোটে না।* . দলনী এখানে ভাব-সুগ্ধ, কর্মে 
উদাসীন। 


৬৬ মনোবিজ্ঞান 


*কি যেন পাগল করি” রেখেছে আমায়, 
ভাবমুগ্ধ, কর্মে উদাসীন ।” 

যখন মানুষ তত্ব চিন্তায় একান্ত নিমগ্ন তখন তাহার ক্ষুধা! তৃষ্ণার জ্বালা 
থাকে না, সখ ছুঃখের কথা মনে হয় না, বাহ্বস্তর জ্ঞান থাকে না, 
ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হয়__কর্খ্ম করিবার প্রবৃত্তি থাকে না। শৈবলিনীর 
নুযুণ্ডি-নুস্থির মুখমগ্ডলের সুন্দর কান্তি দেখিয়া! ভাঁবিতে লাগিলেন, প্হায় 
কেন আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি। এ কুসুম রাজ মুকুটে শোভা 
পাইত-শাস্থান্থণীলনে বন্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুটারে এ রত্ব আনিলাম 
কেন? আনিয়া আমি সুখী হুইয়াছি, সন্দেহ নাই । কিন্তু শৈবলিনীর 
তাহাতে কি সুখ? আমার যে বয়স, তাহাতে আমার প্রতি শৈবলিনীর 
অনুরাগ অসম্ভব অথবা আমার প্রণয়ে তাহার প্রণয়াকাক্ষা নিবারণের 
সম্ভাবনা নাই। বিশেষ আমি ত সর্বদা আমার গ্রন্থ লইয়া বিব্রত; 
আমি শৈবলিনীর সুখ কথন ভাবি? আমার গ্রন্থগুলি তুলিয়া 
পাড়িয়াঃ এমন নব-যুবতীর কি স্থখ? আমি নিতান্ত আত্ম-স্থখ-পরায়ণ 
সেই জন্তই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে আমি 
কি করিব? এই ক্লেশ-সঞ্চিত পুস্তকরাশি জলে ফেলিয়া . দিয় 
আসিয়া রমণী-মুখ-পদ্ম কি জীবনের লারভূত করিব? ছি ছি তাহ' 
পারিব না। তবে কি এই নিরপরাধিনী শৈবলিনী আমার পাপের, 
প্রায়শ্চিত্ত করিবে? এই স্কুমার কুসুম কি অতৃপ্ত যৌবনতাপে দগ্ধ 
করিবার জন্যই খৃস্তচযুত করিয়াছিলাম? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে 
চন্দ্রশেখর আহার. করিতে ভুলিয়া গেলেন।” চিন্তার প্রাবল্য হেতু 
চন্ত্রশেখরে হৃদয়ে এখন ভাবের মাত্রা নিতাস্ত কম। আঁবার যখন কেহ 
একাস্ত কর্মরত তখন তাহার চিন্তাশক্তি শিথিল হয়, স্থখ ছুঃখানুভূতি 
লোপ পায়__ | ৃ 
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কে শুয়ে ওখানে ? 

কল্যাণ! হৃদয়ের ধন! 

শুফ হও আখি! 

শোকের সময় ইহা নয়। 

যাও বদ! মহাবীর তুমি, 

অমরত্ব কর লাত ত্রিদিব প্রদেশে । 
কঠোর কর্তব্য পালনের সময় হৃদয়ের ধন, নয়নের পুত্তলি, মৃত সম্তানের 
নিমিত্তও শোক করিবার অবসর থাকে না। কর্তব্যের কঠোর তাপে 
হৃদয়ের উৎস গু হইয়! যায়। 

প্নয়ন নীরস হও, শুফ হও হিয়। ! 

এখনও কর্তব্য মোর রয়েছে পড়িয়া 1” 
কোন গৃহস্থের ঘরে আগুন লাগিয়াছে। তুমি আগুন নিবাইতে ব্যস্ত 
হইয়াছ। কলসে কলসে জল্‌ আনিয়৷ আগুনে ঢালিতেছ। কাটা 
খোচায় তোমার হাত পা! কাটিয়া গিয়াছে তোমার দৃক্পাত নাই। তুমি 
ভান শৃন্ত হইয়াছ, কিসে কি হইবে বুঝিতে পারিতেছ না, কেবল ছুটা- 
ছুটি করিতেছ। সাহায্য করিতে গিয়া অন্তরায় হুইয়াছ। গৃহ-স্বামী 


[একবারে শোকাভিভূত, নিষ্পন্দ নির্ব্বীক্‌। 
“যেখানে নাহি প্রেম বিচার বিবেচনাঁ_ 
হৃদয়ে বেঁধে রাখে হাতে পায় 
যেখানে বহে প্রেম, হৃদয় অবিচারে 
সরল শতধারে গলে যায়। 
যেখানে প্রেম ক্ষীণ, অর্থ খুঁজে, বুঝে 


ওজন করে প্রাণ কথা কয়। 


৮ মনোবিজ্ঞান । 


যেখানে প্রেম ভরা, কত কি কছে তথা 
নাহিক দ্বিধা বাধা কোন ভয় ॥” 
মানুষের মধ্যে কাহাতে বা ভাবের, কাহাতে বা ইচ্ছার, আবার কাহাতে 
বা চিন্তার মাত্রা অধিক দৃষ্ট হয়। কেহবা ম্বভাবতঃ ভাবুক, কেহ ব 
স্বভাবতঃ চিন্তাশীল, আবার কেহ ব! স্বভাবতঃ কর্ম্নী। 





ভাবাধিক্য-- 
“তোর যে হৃদয় জল, সর্বদাই টল্‌ টল্‌ 
বথ! তথ! পড়ে গড়াইয়া!। 
আকাশে মলিন মেঘ দেখিলে অভাগী তুই 
মরমেতে মরিস কীদিয়!।” 
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জ্ঞানাধিক্য-_ 
পহেথা ধেয়ান নেমেছে জ্ঞানের নয়নে 
জ্ঞানে সে ডুবেছে ধ্যানে, 
হেথা ধ্যানের জ্ঞানের গঙ্গাসাগর,-- 
একাকার ধ্যানে জ্ঞানে, 
“আমি ও তুমির' চক্রতীর্থ 
এ সাধন-উদ্যানে 1” 
রী 
ইচ্ছাধিক্য-- 


“সদা অবহেলি সুখে, ধর্থেরে রাখি সন্ুথে, 
চলেছে কর্তব্য পথে, নাহি চাহি কোন ভিতে ।* 


কোন কোন মানুষে আবার এই তিনটা অবস্থার সমান বিকাশও 
পরিলক্ষিত হয়। বালক বালিকাদের ইচ্ছা! এবং চিস্তাশক্তি অপেক্ষা 
ভাবের মাত্রা! অধিক) কর্মাদের চিস্তা :এবং ভাব অপেক্ষা ইচ্ছাশক্তি 
প্রবল এবং তার্কিকদের ইচ্ছা এবং ভাঁব অপেক্ষা চিন্তার পরিমাণ 
অধিক। 


আমার সম্ুখে একটি বন্ত আছে। বস্তট দেখিয়া বলিলাম “ইহার 


খ০ মনোবিজ্ঞান । 


বর্গ লোহিত।” এই লোহিত বর্ণের জ্ঞান আমার কেমন কারয়া 
হইল? প্রথমতঃ এই বর্ণটর প্রতি চিত্ত- 
ংযোগ করিলাম ।; অবধান ব্যতীত কোন 
জ্ঞানই থাকিতে পারে না। পরে বুঝিলাম 
যে এই বর্ণটি শ্বেত নয় গীত নয়__শ্বেত গীত ইত্যাদি অপর বর্ণ হইতে 
ৃষ্ট বর্ণট পৃথকৃ। এখানে আমার পার্থকা জ্ঞান হইল। পূর্বে আমি 
অনেক প্রকার বর্ণ দেখিয়াছি তন্মধ্যে লোছিত বর্ণও দেখিয়াছি । বর্তমান 
বর্ণটি আমার পূর্ব পরিচিত লোহিত বর্ণের সদৃশ । এখানে আমার 
সাদৃশ্য জ্ঞান হইল। যদি পৃথিবীতে একমাত্র লোহিত বর্ণ ছাড়! অন্ত 
বর্ণ না থাকিত তবে লোহিত বর্ণের জ্ঞান আমাদের হইত না। এটি 
লোহিত বর্ণ বলিতে হইলেই ভাবিতে হইবে যে ইহা! কাল নয়, সাদা নয় 
ইত্যাদি এবং আরও ভাবিতে হইবে যে ইহা আমার পূর্ব পরিচিত 
লোহিত বর্ণের মত। সেই রূপে, মনের কোন একটি অবস্থার পরিচয় 
বইতে হইলে সেই অবস্থার প্রতি চিত্তপংযোগ করিতে হুইবে, সেই 
অবস্থাঁটিকে তাহার বিসদৃশ অবস্থা হইতে পৃথক করিতে হইবে এবং 
সদৃশ অবস্থার সহিত এক করিতে হইবে। কোন একটি জিনিষের বা 
একটি অবস্থার জ্ঞান অসম্ভব--তদতিরিক্ত জিনিষের বা! পৃথক পৃথক্‌ 
অবস্থার জ্ঞানের প্রয়োজন । অন্ধকার আছে বলিয়া আলোকের জ্ঞান 
সম্ভব। পাপ আছে বলিয়! পুণোর চিন্তা সম্ভব। যকৃত যখন অবস্থান্তর 
প্রাপ্ত হয় তখনই আমরা যরতের কথা ভাবি। হুঃখ আছে বলিয়া! সুখে 
আনন্দ পাই। 


অবধান, বৈসাদৃষ্তানয়ন 
এবং সাদৃশ্ঠানয়ন। 


বষ্ঠ অধ্যায় 


আসর ১৩০০৪ 
মনের বিকাশ। 


আমর! এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছি4 আমাদের মনে এখন নান! ভাবের 
উদয়, নান! অবস্থার সংঘটন হইতেছে । বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে. আমাদের 
মনের বিকাশ হইতেছে, অবস্থার জটিলতাও 
বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু যখন আমাদের জীবনের 
সুচনা হইল, তখন আমাদের মনের অবস্থা কেমন ছিল ? হার্বার্ট বলেন, 
প্রথম মনের প্রথম অবস্থায় মনের কোন জটিলতা ছিল না-_অন্ভূতি 
ছিল না, ইচ্ছা! ছিল না, চিন্তা ছিল না। ইহার একই অবস্থা ছিল--এ 
অবস্থা জ্ঞানের নয়, ভাৰের নয়, কর্মের নয়। | 
ইহা! কি তবে একবারে নিগুণ ছিল? একবারে নিপুণ ছিল না-_ 
মাত্র ইহার ছুইটি গুণ ছিল। ইহা আপনার পরিবর্তন আপনি আনিতে 
পারে না-_ইহা৷ যেমনটি আছে, তেমনটি থাকিয়া যাইবে ) এবং যদি কোন 
প্রকারে কোন পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তবে নিজেকে সেই পরিবস্তিত 
অবস্থা হইতে মুক্ত করিয়া পূর্ব অবস্থায় পুনরানয়ন করিতে পারে না। 
তখন 


মনের প্রারস্ত 


“তোমার সকল চেষ্টা, শত বাধা, সহস্র ক্রন্দন, 
তাহার উত্তাল-ম্রোতে ভেসে যায় তৃণের মতন” 
ইহার আর একটি গুণ এই যে, বাহশক্তি কর্তৃক ইহার চাঞ্চল্য 
উৎপাদিত হইলে, ইহাও প্র শক্তির উপর প্রতিক্রিয়া করিতে সমর্থ । 


শ২ মনোবিজ্ঞান। 


হার্বার্ট আরও বলেন যে, প্রথম অবস্থায় সকলেরই মন একপ্রকার ১ 
ধনীর সন্তান এবং দরিদ্রের :সস্তান, শিক্ষিত ব্যক্তির সন্তান এবং অশি- 
ক্ষিত ব্যক্তির সন্তান-_সকলেরই মন প্রথম অবস্থায় একরকম-_কোন 
পার্থক্য নাই। হার্বার্টের এ প্রকার অনুমান একেবারে অসম্ভব 
নয়। ইহাতে কতটুকু সত্য আছে জানি না, তবে কিছু সত্য আছে 
স্বীকার করিতে হইবে। মন প্রথম অবস্থায় সুপ্ত । বাহ্বস্তর ঘাত- 
প্রতিঘাতে এই নুযুণ্তি নষ্ট হয়। কিন্তূ বাহ্শক্তি একবারেই মনের নিকট 
পৌঁছিতে পারে না। বাহশক্তি মানুষের পঞ্চেন্রিয়ের সাহায্যে সুপ্ত মনকে 
জাগরিত করিতে সমর্থ হয়। এই পঞ্চেন্দ্িয় মনুষ্য-শরীরের অংশমাত্র। 
হার্বার্ট বলিয়াছেন যে, প্রথম অবস্থায় সকলের মন একপ্রকারের, কিন্ত 
তিনি ত বলেন নাই যে, সকলের শরীরও প্রথম অবস্থায় ' এক প্রকারের ! 
অতএব জন্ম-সময়ে সকলের মন এক হইতে পারে, কিন্তু শরীরের গঠনের 
পার্থক্য-হেতু মনের এই সাম্যতা অচিরেই নষ্ট হইয়! যায়। ছুইটি বালক 
এক সময়ে জন্মগ্রহণ করিল। দুইজনের মন একম্রকম। কিন্তু একজন 
অন্ধ, আর একজন চক্ষুম্মান। একজন দর্শনেন্ত্রিয়জনিত স্থখের অধিকারী 
হইল, আর একজন তাহাতে বঞ্চিত হইল। ছুইজনের মনের সাম্যতা নষ্ট 
হইয়! গেল। কেবল যে শরীর-স্ত্রের গঠন-প্রণালীই মনের পার্থক্য জন 
করে, এমন নহে, পারিপার্থিক অবস্থাও বহুল পরিমাণে এ পার্থক্যের 
হেতু। একজন হয় ত বিলাসিতার কোমল ক্রোড়ে লালিত-পালিত 
হইতেছে; আর একজন হয়ত দারিদ্রের কষাঘাতে নিপীড়িত 
হইতেছে । একজনের বাসস্থান হয় ত জনতাপূুর্ণ, কোলাহুলপূর্ণ নগর, 
আর একজনের আবাসভূমি হয় ত শাস্তিম্য়-সামান্ত পল্লীগ্রাম। 
একজনের পিতামাতা হয় ত শিক্ষিত, আর একজনের পিতামাত৷ হয় ত 
নিরক্ষর। শিক্ষা-দীক্ষা, আহার বিহার, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি 


মনোবিজ্ঞান। | গত, 


প্রভৃতি অনেক ব্যাপারে পার্থক্য লক্ষিত হয়, এবং এইরূপ অবস্থার 
পরিবর্তন অনুসারে মনেরও পরিবর্তন হইয়া থাকে । 


“একই কানন, দেখ, করি পুণ্যাশ্রম 
আমর1, তোমরা! কর হিংঅজন্তবাস। 
একই হৃদয়, শৃন্ ইন্দ্রিয় লালসা 
আমাদের, পরিপূর্ণ বাসনা-অনলে 
তোমাদের |” 


কোন একটি পরিবারের সন্তান-সন্ততির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আকার-প্রকার 
বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ কর,_দেখিবে, তাহার শারীরিক গঠন সম্বন্ধে 
কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে-_কিন্ত এই বিশেষত্বটুকু 
বংশ গরম্পরান্গত অন্ত একটি পরিবারে দেখিতে পাইবে ন!। 
575 প্রত্যেক পরিবারেরই কিছু-না-কিছু বিশেষত্ব 
, আছে, এবং এই বিশেষত্ব বংশ-পরম্পরাহ্থগত। 
পিতার আকৃতির সহিত পুত্রের আকৃতির সার্ৃশ্ত বিরল নহে । কেবল যে. 
আকৃতিগত সাদৃস্তই লক্ষিত হইবে, এমন নহে। বিশেষভাবে প্রণিধান 
কর,-_দেখিবে, মনোগত বিশেষত্বও আছে,_-এক এক পরিবারের এক 
এর রকম মনের ভাব। এ ভাবও বংশ-পরম্পরানুগত । 
শ্বাছারে ! 
বিন! পরিচয়ে আমি চিনেছি তোমারে । 
সেই স্ুভদ্রার মুখ, পার্থ অবয়ব, *. 
সেই স্থঁভদ্রার প্রাণ, পার্থের গ্রভব। 
অর্জুনের মানবত্ব, দেবীত্ব ভদ্্রার, 
তাহাদের পুত্র বিনা কে পাইবে আর ? 


৭৪ টা মনোবিজ্ঞান । 


ত্রিদিবের পবিত্রতা, সৌন্দর্য্য ধরার, 

তাহাদের পুভ্র বিন কে পাইবে আর ?” , 
পিতার মনের ভাবের সহিত সন্তানের মনের ভাবের অনেক সাদৃশ্ত থাকে । 
এক গৃহস্থের ছুইটি সন্তান । বাল্যাবস্থায় তাহাদের মনের অবস্থা প্রায় 
এক ছিল। পঞ্চবিংশতি বৎসর পরে দেখিবে, একজন যুদ্ধবিদ্যায়, আর 
একজন কাব্যালোচনায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। একজন কর্মঠ, 
নির্ভীক এবং উদ্ধত--আর একজন আলস্তপরায়ণ, নিস্তেজ এবং শাস্তি- 
প্রিয় । উহাদের পারিপাশ্বিক অবস্থা এক ছিল না; উহাদের শিক্ষাও 
এককূপ হয় নাই। একজনকে পাহাড়-পর্বতে, বন-জঙ্গলে, ঝড়-বুষ্টিতে 
দ্বিনাতিপাত করিতে হইয়াছে, আর একজনকে হয় ত প্রকৃতির অত্যাচার 
একেবারেই সহা করিতে হয় নাই-_সুরম্য সুসজ্জিত অদ্রালিকাতেই হয় 
ত কাল কাটাইতে হুইয়াছে। একঞ্জনকে কত বাধাবিপ্র অতিক্রম 
করিতে হইয়াছে, স্বেচ্ছায় বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে; আর একজন 
হয় ত নিরন্তর নিরাপদে সুখ-শাস্তিতে কালাতিপাত করিয়াছে । উহাদের 
"শিক্ষা পৃথক্‌, পারিপার্থিক অবস্থাও পৃথক্‌ বলিয়া! মনের বিকাশও বিভিন্ন 
প্রকারের হইয়াছে । অতএব দেখ! যাইতেছে যে, বাস্থশক্তিনিচয় মনের 

'বিকাশে বিশেষ ষহায়তা করে। 
একখানি গৃহ নিন্মাণ করিতে হইলে ই'ট কাঠ প্রভৃতি কতকগুলি 
উপকরণের আবশ্তক। কিন্তু এই উপকরণগুলি বাহিরের শক্তিতে সঞ্চিত 
হইতেছে, বাহিরের শক্তিতেই সঙ্জিত হইতেছে 
_গৃহের নিজের কোন শক্তি নাই। ইহার 
কোন অঙ্গ নষ্ট হইলে ইহাকে পুনরায় মেরাগত করিবার শক্তি গৃহের 
নাই। কিন্তু বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইতেছে-_জল বায়ু উত্তাপ ইত্যাদি 
ইহার উপাদান ;--এ উপাদান কোন বাহিরের শক্তিদ্বার! সঞ্চিত হইতেছে 


মনোবিকাশের উপকরণ। 


মনোবিজ্ঞান। ৭৫ 


না। বীজের নিজেরই অস্তনিহিত শক্তি আছে; এই শক্তিসাহাধ্যে. 
হুর হইতে উত্তাপ গ্রহণ করিতেছে, মৃত্তিকা! হইতে রস গ্রহণ করিতেছে, 
আকাশ হইতে বায়ু গ্রহণ করিতেছে ) নিজের উপকরণ নিজেই সংগ্রহ 
করিতেছে ; যাহ! পুষ্টিকর তাহাই গ্রহণ করিতেছে, অপুষ্টিকর দ্রব্য ত্যাগ 
করিতেছে । নিজের ভিতর হইতেই নিজের পত্র পল্লব ফল ফুল প্রভৃতি 
অঙ্গ প্রতাঙ্গগুলিকে ক্রমে ক্রমে বিকাশ করিয়া বৃক্ষটিকে পূর্ণাবয়ব করিয়া 
তুলিতেছে। ইহার একটি পল্লব কাটিয়া ফেল--দেখিবে সেখানে আর 
একটি পল্লব অন্কুরিত হইতেছে । বৃক্ষটির মত আমাদের মনেরও বিকাশ 
হইতেছে । এ বিকাশও অন্তনিহিত শক্তি-প্রহুত ! ইহাতেও উপকরণের 
আবশ্তক । এই অন্তনিহিত শক্তি হইতে উপকরণগুলির আদান-প্রদান 
গ্রহণ-প্রত্যাখ্যান, সংযোগ-বিয়োগ, মিলন-যোটন প্রভৃতি কার্য হইতেছে। 
এই প্রকার ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার দ্বারা মানসিক শক্কিনিচয়ের পূর্ণ 
বিকাশ হইতেছে। মনের মুল শক্তি, বংশানুগত শারীরিক এবং মানসিক 
বিশেষত্ব, পারিপার্থিক সামাজিক এবং প্রাকৃতিক অবস্থা-_এই কয়টি 
মনের বিকাশ এবং পুষ্টিসাধনের উপায়। বীঙ ব্যতীত বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে 
পারে না। মুল শক্তি বাতীত বিকাশ অসস্তব। শক্তিহীন বস্তর স্বপ্রকাশ 
অমন্তব। স্বপ্রকাশ এবং বিকাশ নামান্তর মাত্র। মন আত্ম প্রকাশে সমর্থ, 
কারণ মনের নিজন্ব শক্তি আছে। এই নিজস্ব শক্তিটিকে মূল-শক্তি 
বলা যায়। মূল-শক্তি ব্যতীত কেবল পারিপাস্থিক অবস্থার সাহায্যে 
বিকাশ অসন্ভব। এই মুল-শক্তি একেবারে সহায়সম্বলবিহীন নহে।, 
শরীর এবং মনের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। প্রত্যেক মানুষের অবয়বগত 
বিশেষত্ব আছে।. এ বিশেষত্বটুকু বংশাহ্গত। প্রত্যেক মানুষের 
মানসিক বিশেষত্বও আছে; এ বিশেষত্বও শরীরগত বিশেষত্বের স্যার 
বংশান্গত। ইহা! সকল সময়েই স্বোপার্জিত নহে, শিক্ষাল নহে। 


পভ মনোবিজ্ঞান। 


মানসিক শক্তির বিকাশের প্রাক্কালে ইহা যে একবারে নিফলঙ্ক, 
একবারে পূর্ববসংস্কার বর্জিত, তাহা বলা যায় না। শরীরের সহিত 
মনের সান্নিধ্হেতুই হউক বা অন্ত কোন কারণেই হউক, মনের 
উপর পূর্বসংস্কারের আভাস আছে, স্বীকার করিতেই হইবে। শরীর 
ব্যতীত প্রাথমিক অবস্থা সকলেরই সমান হইতে পারে,-_মূল-শক্তি 
সকলেরই এক প্রকার হইতে পারে ? কিন্তু এরূপ মন আমাদের বর্তমান 
আলোচ্য বিষয় নহে। তবে ইহা'ও বলিয়া রাখা উচিত যে, জীবনের প্রথম 
অবস্থায় বিভিন্ন মনের ভিতর যতটুকু সাদৃশ্ত পরিলক্ষিত হয়, পরে ততটুকু 
হয় না। শরীরের সহিত মনের অতি নিকট সন্বন্ধ। শরীর সুস্থ, সবল 
হইলে মনকেও সুস্থ ও সবল করিতে পার! যায়। শরীর ছূর্বল হইলে 
মানসিক শক্তিও ক্ষীণ হইয়া পড়ে । স্থতরাং শরীরের উন্নতি-সাধন প্রয়োজন। 
জল, বায়ু, আহার, সংযম, ব্যায়াম ইত্যাদির উপর স্বাস্থ নির্ভর করে। জল 
বায়ু ইত্যাদি প্রাকৃতিক পারিপার্থিক শক্তি। শিক্ষা, দীক্ষা, পারিবারিক 
আচার ব্যবহার, সামাজিক রীতি নীতি ইত্যাদি মনের বিকাশে সহায়তা! 
করে-_ইহাদিগকে সামাজিক পারিপাশ্বিক শক্তি বলা যায়। অতএব 
দেখা যাইতেছে যে, পারিপার্থিক অবস্থার ঘাত-গ্রতিঘাতে বংশান্ুগত 
*পুরীতনের* উপর নূতনের ছায়! পতিত হইয়! নৃতনের স্থ্টি হইতেছে । 
এক হইতে সপ্তমবর্ষ পর্য্যন্ত মানুষের মন অবস্থার দাস, পারিপার্খিক 
শক্তির ক্রীড়নক মাত্র। এখন মন একপ্রকার নিক্ষিয়। এখনও চিন্তার 
উন্মেষ হয় নাই। ভূতের পা তালগাছের মত 
রাক্ষসে মান্য খায়, এই প্রকার রূপকথ৷ 
গুনিতে ভালবাসে ; স্থৃতরাং এ অবস্থায় করনা শক্তির কিঞ্চিৎ আভাম 
পাওয়া যায়। এখন পঞ্চেন্দ্রিয়ের কার্য্য বড়ই প্রবল। এটি সাদা, ওটি 
কাল; এটি শক্ত, ওটি নরম ; এটি মিষ্ট, ওটি তিক্ত? ইত্যাদি প্রত্যক্ষ 


মনোবিকাশের পর্যায় । 


মনোবিজ্ঞান। ণ্৭ 


জ্ঞানসঞ্চয়ে মন নিরত। এ অবস্থায় মানুষ বড়ই স্বার্থপর থাকে । নিজের 
সুথ ছুঃখ ছাড়া আর কিছুই বুঝে না। ইচ্ছাশক্তির এখনও তেমন বিকাশ 
হয় নাই__ইচ্ছাকে যদৃচ্ছা সঞ্চালিত এবং সংযত করিবার শক্তি এখনও 
সঞ্চয় করিতে পারে নাই। সপ্তম হইতে চতুর্দশ বসর কাল পর্যযস্ত মন 
অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। এখন আর সে অবস্থার দাস নহে, এখন আর মে 
অবস্থা কর্তৃক পরিচালিত হয় না ;__অবস্থাকেও সে পরিচালিত করিতে 
পারে। এখন সে পারিপার্বিক অবস্থাসমূহের উপর আধিপত্য সংস্থাপনে 
সচেষ্ট। এখন আর সে অবস্থার আদেশানুযায়ী কাজ করে না, অবস্থাকে 
নিজের আদেশের বশীভূত করিতে সচেষ্ট । সপ্তমবর্ষ পর্য্যন্ত ইন্জিয়-সাহায্যে 
যে সকল জ্ঞানের উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছিল, এখন সেই উপকরণ- 
গুলিকে স্বৃতিপটে ধারণ এবং ম্মরণ করিবার শক্তি হইয়াছে। এই সময় 
শ্বৃতিশক্তি বড়ই প্রবল। এখন যাহ! অভ্যাস কর! যায় বোধ হয় জীবনে 
আর তাহা ভেলা যায় না। অভিজ্ঞতার কষাঘাতে কল্পনাশক্তি শিথিল 
হইয়া পড়ে। বাস্তবের সম্মুথে অবাস্তবের কাহিনী আর ভাল লাগে না। 
এখন আর উপকথায় আমোদ পাওয়! যায় না, কিন্তু উপন্তাস-পাঠে যথেষ্ট 
আমোদ পাওয়া যায় ;-_কিন্তু উপন্টাস যদি অস্বাভাবিক ঘটনাবলির 
বিস্তাস মাত্র হয়, তবে সে উপন্তাস-পাঠে কৌতূহল জন্মে না। এই, সময় 
তর্ক-শক্তি এবং-বিচার-শক্তি ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হয়। অনুভূতির জটিলতাও 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। এখন সে কেবল নিজের স্থথ-ছুঃখের জন্য লালায়িত 
নহে। এখন পরের জন্তও ভাবিতে শিথিতেছে। এখন আর কেবল 
ইন্রিয়ন্ুথে সন্তষ্ট থাকে না-_-এখন জ্ঞানে সুখ পায়, কর্মে সুখ পায়, ধর্মে 
সুখ পায়, সৌনর্যে সুখ পাযর়। এখন ইচ্ছাশক্তিকে সংযত করিতে, 
নির্দিষ্ট পথে, কর্তব্পথে চালাইতে পারে। চতুর্দশ হইতে একবিংশতিবর্ষ 
কালের মধ্যে মান্য অনেক পরিমাণে পারিপার্থিক অবস্থাকে বশীভূত 


৭৮ _ মনোবিজ্ঞান । 
করিতে সমর্থ হয়। এখন সে ম্বাবলম্বন শিক্ষা করিয়াছে-_-নিজেকে 
অনেকটা স্বাধীন করিয়া তুলিয়াছে। এখন তাহার দৃষ্টি বহিমুর্থী নহে 
-+অন্তমমু্থী। প্রথম অবস্থায় যে জ্ঞান সংগৃহীত হইয়াছিল, দ্বিতীয় অবস্থায় 
যে জ্ঞান স্বৃতিপটে সঞ্চিত হইয়াছিল, এখন সেই সঞ্চিত জ্ঞানের শৃঙ্খল! 
সম্পাদনে সচেষ্ট । অনাবশ্তক জ্ঞানগুলি সংহ্ার করিয়া আবশ্তক জ্ঞান- 
গুলির সংরক্ষণে এখন সচেষ্ট। দ্বিতীয় অবস্থায় অভ্যাসের বলে অবোধ্য 
এবং অর্থহীন ভাষাকেও স্থৃতিপটে ধরিয়া রাখা যাইত; কিন্তু এখন আর 
তাহা সম্ভব নহে। কিন্তু এখন কোন জিনিস ব! ভাষা! মনে রাখিতে হইলে 
ইহার অর্থবৌধ আবশ্তক এবং স্থৃতির সহিত ইহার সাদৃশ্তের অনুসন্ধান 
আবশ্তক।. এখনকার স্মৃতি জ্ঞানসভভৃত,--অভ্যাসপ্রন্থত নহে। এ সময়ের 
অনুভূতি জ্ঞানের সহায় এবং কর্তব্যের প্রবর্তক। মানুষের মন এইরূপে 
ক্রমশঃ পারিপাণ্বিক অবস্থার সাহায্যে অন্তনিহিত আত্ম-শক্তির বিকাশ, 
করিয়! জ্ঞানের দিকে; স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। 

“ফুল কহে ফুকারিয়া-_ফল, ওরে ফল, 

কতদুরে রয়েছিস্‌ বল্‌ মোরে বল্‌! 

ফল কহে, মহাশয়, কেন হাকাহাকি, 

তোমারি অন্তরে আমি নিরস্তর থাকি |” 


সপ্তম অধ্যায় 


৭৬-ল288-৬ 
মন ও শরীর । 


পূর্বেই দেখিয়াছি, শরীর ও মনের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ । মানুষ বলিতে 
আমরা মানুষের কেবল শরীর বুঝি না, মনও বুঝি না__কিস্তু উভয়ই বুঝি । 
মন ও শরীরের সন্বন্ধ। উভয়েই নিরবচ্ছি্ন। মনই আমাদের অঙ্গ- 
্রত্যঙ্গের গতিবিধির নিয়স্তা । রর 
নিগুড় গোপন আতা তুমি হে, 
হন্ত-চরণ আমরা সবে; 
তুমি চালাইলে তবে চলি মোরা, 
' তুমি বলাইলে বলি সে তবে।” 
মনের উপর বাহ্জগতের ক্রিয়া শরীরের ভিতর দিয়াই হইয়৷ থাকে 
আবার মনও শরীর দিয়াই বাহজগতের উপর প্রতিক্রিয়া করিয়া থাকে । 
চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্‌,_ইহারা শরীরের অংশ । চক্ষুর সাহায্যে 
বর্ণ, কর্ণের সাহায্যে শব্দ, জিহ্বার সাহায্যে রস, নাসিকার সাহায্যে গন্ধ 
এবং ত্বকের সাহায্যে স্পর্শ প্রভৃতির জ্ঞান হইয়া থাকে । যে আজন্ম 
অন্ধ, তাহার বর্ণের জ্ঞান নাই ; যে আজন্ম বধির, তাহার শব্দ-জ্ঞান নাই। 
আবার মন ব্যতীত চক্ষু অন্ধ, কর্ণ বধির । অতএব শরীরের ভিতর দিয়াই 
বাহৃজগতের বিষয় আমরা অবগত হুই। শরীরে কোন পরিবর্তন সংঘটিত 
হইলে, তাহ! অচিরে মনোজগতে আনীত হয় ; আবার মনোজগতে কোন 
পরিবর্তন ঘটিলে, 'তাহাঁও শরীরে প্রতিবিদ্বিত হুইয়া পড়ে। শারীর- 


৮০ মনোবিজ্ঞান। 


লক্ষণমাত্র দেখিয়া আমরা মনের ভাব অনেক সময়েই অনুমান করিয়! 
থাকি । অতএব শরীর এবং মনে বড়ই মাখামাথি ভাব। 

মনের সহিত মস্তিষ্কের সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ এবং নিকট । মস্তিষের 
সহিত সমন্ত শরীর-বন্ত্রট অসংখ্য কুত্র-ক্ুত্র নাযুসত্রের দ্বার! সংলগ্ন । যদি 
কোন একটি বিশেষ অঙ্গের সহিত মস্তিষ্কের 
এই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন কর! হয়, অর্থাৎ এঁ অঙ্গের 
সহিত মস্তিফসংলগ্ন ন্নাযুস্ুত্রগুলি কাটিয়া দেওয়া 
হয়, তবে সেই অঙ্গ সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই থাকিবে না। কারণ, 
উক্ত বিচ্ছিন্ন অঙ্গের উপর কোন ক্রিয়া সংঘটিত হুইলে, সেই ক্রিয়াভাষ 
মস্তি পর্য্যন্ত পৌছিবে না। সুতরাং তজ্জনিত কোন জ্ঞানও হইবে ন।। 
অতএব দেখা যাইতেছে যে, মনের সহিত মস্তিষ্কের শম্বন্ধ অতি 
প্রয়োজনীয় । আরও পরীক্ষার দ্বার! স্থির হইয়াছে যে, যখনই আমি 
'তোমার কোন অঙ্গ স্পর্শ করিলাম, ঠিক সেই মুহূর্তেই তোমার স্পর্শজনিত 
জ্ঞান হইবে না। স্পর্শ করিবার কিঞ্চিৎ পরে তুমি বুঝিতে পারিবে যে, 
তোমার অঙ্গ ম্পৃষ্ট হইতেছে । তোমার শরীর-ম্পর্শ এবং তজ্জনিত 
জ্ঞান__-এই ছইএর মধ্যে সময়গত ব্যবধান পরিলক্ষিত হয় । এই ব্যবধান 
হুইতে ইহাই অনুমিত হয় যে, অঙ্গবিশেষ স্পর্শজনিত বা অন্ত কোন কারণ 
বশতঃ পরিবর্তন-বার্তা মস্তিষ্কে আনীত হুইতে কিঞ্চিৎ সময়ের প্রয়োজন, 
এবং যতক্ষণ পর্য্যস্ত বার্তা মস্তিষ্কে আনীত না হয়, ততক্ষণ পর্যযস্ত এ 
সম্বন্ধে জ্ঞানও হয় না। শরীরে যখন যে ক্রিয়া ঘটিতেছে, তখনই তাহার 
বার্ভা অন্তর্বাহী স্নায়ু কর্তৃক মন্তিফে আনীত হুইতেছে। বাহপরিবর্তন 
যতক্ষণ পধ্যস্ত মস্তিষ্কে ধাকা ন! দেয়, ততক্ষণ পথ্যস্ত উহার জ্ঞান হয় না। 
আরও দেখিয়াছি যে, যখন মন অবসন্ন হয়, তখন মস্তিফও দুর্বল হুইয়! 
পড়ে। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করিলে, মস্তিষ্কের বিকার উপস্থিত 


মন ও মস্তিক্ষের 
সম্বন্ধ । 


মনোবিজ্ঞান । ৮১ 


হয়। অকন্মাৎ মস্তিফে আঘাত লাগিলে, চিন্তাশক্তি লুপ্ত হইয়া যায়, 
সংজ্ঞাহীন হইতে হয়। যেখানে মানসিক বিকার সেইখানেই মস্তিষ্কের 
কোন না কোন অংশের হানি পরিলক্ষিত হুয়। অতিরিক্ত মানসিক 
পরিশ্রম করিলে, মস্তিষ্কের রক্ত-চলাচল ক্রুত সম্পন্ন হুইসা থাকে। 
বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে মস্তিফেরও তারতম্য লক্ষিত হয়। পাগলের 
মস্তিষ্কের ওজন ৩২ আউন্স, সাধারণ মন্থুষ্যের ৪৮ আউব্স এবং ধীমান 
ব্যক্তির ৬৪ আউন্স পরাস্ত দেখা যায়। অতএব দেখা যাইতেছে, মস্তিষ্ক 
এবং মনের সম্বন্ধ অতি নিকট। সুতরাং, মানসিক ব্যাপারের সম্যক্‌ 
আলোচনা করিতে হইলে, শরীরধন্ত্র সন্বন্ধে--বিশেষতঃ নায়ুমণ্ুল সম্বন্ধে 

কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাক আবশ্তক | [ও 
মানব-শরীরের প্রধান অবলম্বন অস্থি-কঙ্কাল। এই অস্থি-কঙ্কালের 
এক অংশ আমাদের মলঘ্বারের কিঞিৎ উপর হইতে আরিস্ত হইয়া মস্তক 
নু পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহাকে মেরুদণ্ড 
মতনের . 'বলে (গ)। আমাদের মন্তক মেরুদণ্ডের 

গঠন। 

ৃ উপরিভাগে স্থাপিত। মেরুদণ্ড ও মস্তক 
নব-কস্কালের এক-খণ্ড বলা যাইতে পারে। এই মেরুদণ্ডের বলে 
আমাদের শরীর সবল ও উন্নত হইয়া থাকে, এবং ইহাই আমাদের 
মন্তককে ধারণ করিয়া! রহিয়াছে। বস্তুতঃ মেরুদণ্ড একটি অস্থি নহে? 
ইহা কতকগুলি অস্থিথণ্ডের আশ্চর্য সমন্বরন। এক-এক জায়গায় 
এক-একটি গ্রন্থি হস্ত দ্বারাও অনুভব করা যায়। প্রত্যেক অস্থি- 
গ্রন্থি দুইটা অস্থি-খণ্ডের উপযুর্ণপরি অবস্থানের দ্বারা নির্শিত। এই 
প্রকারে সমগ্র মেরুদগুট সপ্তবিংশ অস্থিখণ্ডে প্রস্তত। এতগুলি বিভিন্ন 
অস্থিথণ্ড সংযুক্ত আছে বলিয়াই, আমর! পৃষ্টদেশকে ইচ্ছামত কতক 
পরিমাণে নোয়াইতে ও সোজ| করিতে পারি। এই মেরুদণ্ডের উপরে 


৮২ মনোবিজ্ঞান । 
অতি কঠিন ও গুরুভারসহ শিরঃকস্কাল স্থাপিত রহিয়াছে। মেরুদণ্ডের 


উপাদান সচ্ছিদ্র গ্রন্থিগুলি 





একটি অপরটির উপর রক্ষিত; 
সুতরাং নিয়তর প্রদেশ হইতে আরম্ত 
করিয়! মস্তকের অধোভাগ পর্য্যস্ত 
একটি নিরবচ্ছিন্ন ছিদ্র রহিয়াছে। 
শিরঃকঙ্কালের অভ্যস্তরও শৃন্ত। সুতরাং 
মন্তকের উর্ধভাগ হইতে আরন্ত করিয়া 
শরীরকাণ্ডের অধস্তনভাগ পর্য্যস্ত নর- 
কঙ্কালের অভ্যন্তর শুন্ঠ। এই শৃষ্ 
অংশ একপ্রকার কোমল পদার্থে 
পরিপূর্ণ । বস্তৃতঃ এই পদার্থের মধোঁ 
ছই পদার্থের সংমিশ্রণ. দেখিতে পাওয়া 
যায়। ইহার একটি শ্বেত ও অপরটি 
ধূসর বর্ণের। এই পদার্থটিকে হায় 
পদার্থ বলে। মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে 
ধূসর পদ্ার্থকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া 
শ্বেত পদার্থটি ও মস্তকের অভ্যন্তরে 
শ্বেত পদার্থটিকে পরিবেষ্টন করিয়া 
ধূসর পদার্থটি অবস্থান করিতেছে। 
মেরু্গু-মধ্যস্থিত ল্লায়ুপদার্থকে মজ্ঞা 
(খ) ও মন্তকের অভ্যন্তরস্থ সাযুপদার্থকে 
মস্তি্ধ বলে (ক)। মেরুদণ্ড ও মস্তিষের 
অভ্যন্তরস্থ স্নাযু-পদার্থকে দ্দায়ুমগ্ডলের 
কেন্ত্র বল! হইয়া! থাকে? যেহেতু, 


মনোবিজ্ঞান। ৮৩ 


মানব-শরীরের স্নায়ু হয় মন্তি নয় মজ্জা হইতে নির্গত হইয়া শরীরের 
সকল অংশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে । শরীরের দূরতম প্রদেশের অতি ক্ষুদ্র ক্গাযু- 
গুলিও পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া, শেষে, মন্তকে ও মেরুদণ্ডে প্রবেশ 
করিয়াছে। শ্ররীরের এমন কোন অংশ নাই, যাহ! কুঙ্স-সুক্র স্াযুদ্বার! 
আচ্ছন্ন নহে। এই সকল হুস্-হল্ম স্নায়ু পরস্পরের সহিত মিলিত হইরা 
সমগ্র শরীর আচ্ছন্ন করিয়! রহিয়াছে । একটি আলপিন বসিতে পারে 
এরূপ স্থান নাই, যাহাতে কতকগুলি ক্ষুদ্র স্নায়ুর সন্নিবেশ না! আছে। 
শরীরের বহির্ভাগে যেরূপ, অত্যন্তরেও তন্রপ। স্নায়ুন্কলের সংখা! 
করা অপভ্ভব; কিন্তু শারীর-তত্ববিদেরা কতকগুলিকে অপেক্ষাকৃত 
অধিক প্রয়োজনীয় মনে করিয়া, অপরগুলি হইতে পৃথক্‌ ভাবে উল্লেখ 
করিয়াছেন। যথ| দর্শন-ন্াযু, শ্রবণ-স্নাযু ইত্যাদি। এগুলি বরাবর 
মন্তিফ হইতে নির্গত হুইয়! কথিত ইন্জরিয়াবয়ব সকল পরিব্যাপ্ত করিয়াছে। 
মন্তকের অধোভাগে যে সকল ন্নাযু পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহ! সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে মজ্জা হইতে নির্গত ইইলেও পরোক্ষভাবে মস্তিষ্ক হইতে নির্গত হই- 
য়াছে। মন্তিফ ও মজ্জা মিলিত হইয়া এক অবয়ব হুইয়! রহিয়াছে; স্ৃতরাং 
অধোভাগের স্বাযুগুলি মস্তিক্ষের সহিত ও উর্ধতাগের ক্সাযুগুলি মজ্জার 
সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে। স্নায়ু ও স্ায়কেন্ত্র লইয়াই আমাদের ন্নায়ুমণ্ুল। 
একটি ন্নাযুকে যন্্াদির দ্বার! পরীক্ষা! করিলে দেখা যায় যে, উহা! কতকগুলি 
নাযুহত্রের সমষ্টি মাত্র। অপেক্ষাকৃত প্রয়োজনীয় ন্নাযুগুলির অভ্যন্তরে 
একটি সুত্র ও তাহাকে বেষ্টন করিয়া! ছইটি আবরণ বা পর্দা রহিয়াছে। 
আত্ন্তরীণ স্ত্রটিকে অক্ষনল ও উহার আবরণ ছুইটিকে স্গায়ুরক্ষক আবরণ 
বলা হয়। কতকগুলি স্বায়ুতে গ্রস্থি আছে ও অপরগুলিতে উহা! নাই। 
পর্বে বলা হইয়াছে, সায়ুসকল পরস্পরকে কোন নগরের পথের স্তায় 
কাটাকাটি করিয়া চারিদিকে চলিয়া গিয়াছে। দ্মাযুর উপাদান পূর্ব কথিত 


৮৪ মনোবিজ্ঞান। 


শ্বেত পদার্থ। মজ্জা ব! মস্তিকষে যে শ্বেত পদার্থ আছে, দাযুসকল দেই 
শ্বেত পদার্থের উপাদানে গঠিত। এই শ্বেত পদার্থ আবার অসংখা 


আা়ুহুত্রময় | 





মস্তিষ্কের 'বামার্ধ ( অভন্তরের তৃত্ত )। 
(ক) বৃহৎ মন্তিদ্ধ। 
(খ) হ্ুত্র মস্তিষধ। 
(গ) আযত মজ্জ!। 


আমাদের মন্তি্ধ একটি বৃহৎ পুষ্পাককৃতি। মেরুদণ্ডের অত্যন্তরধূ 
অজ্জাদণ্ডের উপর এই বৃহৎ পুষ্প মন্গিবিষ্ট। 'মন্তিষ্ষের এক অংশ শু 
হইয়া মেরুদণ্ডের অত্যন্তর দিয়া শরীর-কাণ্ডে 
অধস্তন ভাগ পর্য্যন্ত প্রদারিত, অথ্ব 
মেরুদণ্ডের অত্যন্তরস্থ মজ্জাদণ্ড মন্তকে প্রবেশ করিয়া এক বৃহ 
পুষ্পাঁকারে পরিণত হইয়াছে। যে স্থলে মেরুদণ্ড ম্তকে প্র 
. করিয়াছে, সেই স্থবে মজ্জাদও বিশেষ প্রশন্ত ও স্থল এই অংশবে 
আয়তমজ্জা বলে (গ)। ইহাক্ষে আচ্ছাদন, করিয়া একটি “কষুত্র-মস্তি' 


মস্তিক্ষের গঠন। 


মনোবিজ্ঞান । ৮৫ 


স্থাপিত (খ)। মজ্জা ও মস্তিফের জন্থিস্থল হইতে এই ক্ষুদ্র 
মস্তিষ্কের উপরিভাগ পর্য্যন্ত ষে অবয়ব তাহার ছুই পারে আরও দুইটি 
পৃথক্‌ অবয়ব রহিয়াছে । সর্বোপরি মস্তিষ্কের গোলাকৃতি উর্ধতন অংশ 
এক গভীর প্রণালী দ্বারা ছুই থণ্ডে বিভক্ত হইয়া! রহিয়াছে-_যেন বৃত্তের 
উপর মপল্লৰ পুষ্প প্রশ্ফুটিত। এই দ্বই অংশকে “গোলবকার্ঘ* বলে। 
এই গোলকার্ধের উপরিভাগ সমতল নছে। ইহাও অগভীর প্রণালী সমূহ 
দ্বারা বু অংশে বিভক্ত হইয়! বন্ধুর হইয়া রহিয়াছে (ক )। গোঁলকার্দদ্বস 





মস্তিষ্কের তলদেশ। 
বৃহৎ মস্তিফ ছয় খণ্ডে বিভক্ত, বাম 
গোলকার্ধে তিনটি এবং দক্ষিণ 
গোলকার্দে.তিনটি পিও 
আছে যথা-- 


(ক) ললাটাস্থি পিগু। 
(খ) শন্থাস্থি পিগ। 
(গ) গশ্চাৎ মন্তকান্থি পিও। 


ভিতরের দিকে শ্বেতহত্রগুচ্ছ 
দ্বার সংমিলিত। কিছুদূর নিষ়্ে 
ছুই গোলকার্ধ হইতে নির্গত 
শ্নায়ুদকল পরস্পরের ভিতর 
দিয়! বিভিন্নমুখে শরীরের ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানে_অর্থাৎ বাম গোল- 
কার্ধ হুইতে নির্গত নায়ু সকর 
শরীরের দক্ষিণাংশে ও দক্ষিণ 
গোলকার্দ হইতে নির্গত স্বাযু 
সকল শরীরের বামভাগে চলিয়! 
গিয়াছে। বৃহৎ মন্তিফ (ক) 
সমস্ত মস্তি পিণ্ডের প্রার আট 
ভাগের সাত ভাগ হইবে। ইহা 
সন্দুখের ভ্যুগল হইতে আরম্ত 
করিয়া পশ্চাতে ঘাড়ের উপর 
পর্যাস্ত সমস্ত করোটী জুড়ি 
অবস্থান করিতেছে। 





মস্তি্ষ এবং মজ্জাদণ্ড হইতে অসংখ্য স্বাযু হ্ত্র সকল নির্গত হইয়া 
সমস্ত শরীর যন্ত্রটকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে । মন্তি্ধ হইতে দ্বাদশ 
জোড়! যু সুত্র নির্গত হইয়1 চক্ষু কর্ণ নাসিক! 

54 জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় গ্রামে চলিয়! গিয়াছে। 

এই স্নায়ু গুলিকে করোটিক স্নায়ু বলা হয়। এই ন্নাযু ক্রিবিধ__সংবিদ্ধাহী, 
বেগবাহী এবং উভয় বাহী। মজ্জাদণ্ড হইতে নির্গত স্নায়ু গুলিকে 
মেরবিক ন্নাযু বলা হয়। ইহ! সংখ্যায় একত্রিশ জোড়া । মেরুদণ্ডের 
ছুই দুই অস্ষিগ্রন্থির মধ্যে অতি সামান্ত অবকাশ রহিয়াছে। এই 
অবকাশ দিয়া ছুংটি হুত্রাকার স্নামুমূল একটি শরীরের পুরোভাগ (উ) 
ও 'অপরটি পশ্চাৎ ভাগ (গ) হইতে নির্গত হুইয়াছে। দুইটির মধ্যে 
বিশেষত্ব এই যে, পশ্চাৎ ভাগ হইতে যে মূল নির্গত হইয়াছে, মেরুদও 
হইতে অর মাত্র দুরে উহা! স্ফীত (গ) হইয় উঠিয়াছে, এবং পুনরায় 
পূর্বান্কৃতি ধারণ করিয়া! কিঞ্িদগ্রে অপর মূলের সহিত মিলিত 
(ঘ) হইয়া একটি স্নাযুবৎ হইয়া গিয়াছে। আরও কিছু দুরে অগ্রনর 
হওয়ার পর দুইটি মূল পুনরায় বিভিন্ন হইয়া শরীরের অপরাপর অংশে 


মনোবিজ্ঞান। ৮৭ 
প্রবেশ করিয়াছে। যে সকল স্নায়ু সন্মুখের দিক হইতে আসিয়াছে 
তাহাদিগকে বহিবাহী জ্সায়ু বলে। ইহারা পেণী সঞ্চালক। ইহাদের 
শাখা প্রশাখ। দেহের পেশী সমূহে বিস্তৃত রহিয়াছে । যে সকল স্নাসু 
পশ্চাৎ ভাগ হইতে নির্গত হইয়াছে তাহার্দিগকে অন্তর্বাহী স্বাযু 


কহে। ইছাদের শাখা প্রশাখা ইন্দ্রিয় সমূহের প্রান্তযস্ত্রে পরিণত 
হইয়াছে । 


এই বিশাল জগৎকে আমর ছুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি-__ 
ন্তর্জগৎ এবং বহির্জগৎ। অস্তর্জগতের ক্রিয়াবলি বহির্জগতে প্রকটিত 
হইতেছে; আবার বহির্জগতের ক্রিয়াবলি 
অন্তর্জগতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে । আমাদের 
নাযুমণ্ডল এই ছুই জগৎকে সংযুক্ত রাখিয়াছে। অন্তর্বাহী স্গাযুকর্তৃক 
বহির্জগতের ক্রিদ্নাবলি ্তর্গতে আনীত হইতেছে, আর বহির্বাহী_ 
্নাযুকর্তৃক অন্তর্জগতের ক্রিয়্াঝলি বহির্জগতে নীত হুইতেছে। অন্তর্বাহী 
্াযুকর্তৃক সংবিত্তির এবং বহি্বাহী ন্নাযুকর্তৃক গতির বা গতিক্রিয়ার 
উৎপত্তি হইতেছে। ন্বাযুসমূহ সাধারণতঃ বার্তাবাহক। প্রান্ত হইতে 
হইতে প্রান্তাস্তরে বার্তা বহন করিতে হইলে, বাহকের ক্লান্তি জন্মিতে 
পারে; সুতরাং স্থানে-স্থানে শক্তির পুনরুদ্দীপন আবশ্তক। সংবাদ 
বহনকালে যাহাতে স্বাযুশক্তির হাস না৷ হয়, অথবা যাহাতে লুপ্তশক্তি 
পুনরুদ্বীপ্ত হয়, সেই জন্ত স্াযুনুত্রের স্থানে-স্থানে শক্তিউদ্দীপনী 
বিশ্রামাগার আছে । এই বিশ্রীমস্থানগুলি কতকগুলি স্নায়ুকোষের 
সমষ্টিমাত্র। এই প্রকার এক-একটি সমষ্টিকে কোষগুচ্ছ বল! হয়। এক- 
একটি কোষ এক-একটি শক্তি-ভাগ্ডার। নায়প্রবাহ কোষমধ্যে প্রবিষ্ট 


স্বায়ুর ক্রিয়। 


র্৮ মনোবিজ্ঞান । 
হইয়! শক্তিসঞ্চপূর্বক গন্তব্য 


1 স্থানে ধাবিত হইয়া থাকে। 
৬ ্বামুপ্রবাহের গন্তব্য স্থানও এই 
সি কোষ দ্বারাই নির্ণীত হয়। কোষ 


রগ ই মাত্রেই অসংখ্য স্াযু সংলগ্ন; 
রি পরী, সুতরাং কোন একটি স্াযুপ্রবাহ 

কোষে প্রবিষ্ট হইয়া শক্তিসঞচয় 

নদের করিলেও, কোন নির্দিষ্ট স্্াহ্ 

অবলম্বন না করিয়! নানা স্গামুতে 

বিক্ষিপ্ত হইয়! যাইতে পারে । অতএব ্ধাযুপ্রবাহকে সংযত এবং নির্দিষ্ট 
পথে পরিচালন করা আবশ্তক। ন্নায়ুকোষই ন্নাযু প্রবাহের গতি নির্দেশ 
করিয়া দেয়। উপরের চিত্রে স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়া মোটামুটি দেখান.হইল। 
.... মজ্জাদও মস্তিষ্ক এবং শরীরকা্ডের সংযোজক। এই যজ্জাদণ্ড হইতে 
রঃ একত্রিশটি যুগ্ম স্গায়ু নির্গত হইতেছে। এই স্বাযুগুলিকে মজ্জাঙ্গাযু 
বলা হয়। প্রত্যেক ন্নাযুর ছুইটি করিয়া মূল 
আছে; একটি পূর্ববর্তী, অপরটি পশ্চাঘর্তী। 
অন্তর্বাহী স্ায়ুর মূল পূর্ববর্তী এবং বহির্বাহী স্সায়ুর মূল পশ্চাৎবর্তী ; 
হস্ত-সংলগ্ন মজ্জান্নায়ুর পশ্চাঘ্তী মূলগুলি উচ্ছেদ কর, হস্তটি ইচ্ছামত 
ফিরাইতে-ঘুরাইতে পারিবে $ কিন্তু এ হস্তে অগ্রিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করিলেও 
কোন যন্ত্রণার অন্থতৃতি হইবে না। আবার অন্ত মুলটির উচ্ছেদ কর, 
তোমার যন্ত্রণার অনুভূতি থাকিলেও, সঞ্চালন-শক্তি লোপ পাইবে। 
আবার যদি কোন কারণে মজ্জাদণ্ডের কোন-অংশের অনিষ্ট সংঘটিত হয 
তবে দেখিবে যে, সেই, অংশের নিম্নদেশ হইতে ন্াঘু নির্গত হুইয়। যে-হে 
অংশে প্রবাহিত হইয়াছে, দেই-সেই অংশ একবারে অবশ হুইয়। বাইবে। 


মজ্জাদণ্ডের ক্রিয়। | 
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এবং তাহাদ্দের কোন প্রকার. উত্তেজন! হইতে সুুখ-ছুঃখের অনুভূতি 
হইবে না। মজ্জাদণ্ডের আর একটি শক্তি আছে। ইহা অন্তর্বাহী 
্ায়প্রবাহের গতির পরিবর্তন ঘটাইতে পারে। নিদ্রিত ব্যক্তির পদতলে 
আন্তে-আস্তে হাত বুলাইতে থাক, দেখিবে সে লোকটি তাহার অজ্ঞাত- 
সারে তাহার পা-খানি সরাইয়া লর্ইতেছে। উহ্থার পদতলে হস্তম্পর্শ 
করিতেছ। স্পর্শজনিত ক্রিরাহেতু অন্তর্বাহী স্বাযুপ্রবাহের স্ষ্টি হইতেছে, 
কিন্ত এই প্রবাহ মন্তিফ পর্য্স্ত ন। যাইয়া মজ্জাদণ্ড হইতে প্রত্যাগমন 
করিতেছে--অস্তর্বাহী স্নাযুপ্রবাহ বহির্বাহী স্বাযুপ্রবাহে পরিণত হইতেছে । 
এই প্রকারে নিদ্রিত ব্যক্তির অজ্ঞাতসারেও তাহার পদ-সর্ালন হইতেছে। 
এখানে সংবিদ্ধাহী ন্নাযুপ্রবাহ মজ্জাদণ্ড ভেদ করিয়া মন্তিফ পর্যন্ত 
পৌছিতেছে না। মজ্জাদও্ড ইহার গতি প্রতিরোধ করিতেছে এবং 
অন্ত্বাহী স্সাযুপ্রবাহকে বহির্বাহী স্নাযুপ্রবাহে পরিণত করিতেছে । ,কতক- 
- গুলি অন্তর্বাহী ন্াযুপ্রবাহ মন্তিফ পর্যযত্ত 
যাইয়া বহির্বাহী স্বাুপ্রবাহে পরিণত 
হইতেছে; আর কতকগুলি অন্তর্বাহী 
্নাযুপ্রবাহ মজ্জাদণ্ড হইতেই বহির্বাহী 
স্াযূপ্রবাহে পরিণত হইতেছে। যে 
ক্রি! মন্তিফর্দেশ অতিক্রম করিয়া 
আইসে তাহাকে সংজ্ঞা প্রত্যক্ষ ক্রিয়া 
বলে এবং যাহ! মজ্জাদণ্ড হইতে প্রত্যা- 
গমন করে তাহাকে প্রত্যাবন্তি ক্রিয়া 
কহে। ক, খ, ও, চ, গ, ঘ সংজ্ঞাপ্রত্যক্ষ ক্রিয়ার পথ স্চিত করিতেছে 
এবং ক, খ, গ, ঘ গ্রত্যাবর্তি ক্রিরার পথ স্থচিত করিতেছে। 

মজ্জ| বা ষস্তিষ্ধ হইতে নির্গত ন্বামুমাত্রেই আয়তমজ্জাকে অতিক্রম 
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করিয়া গমনাগমন করে । আয়তমজ্জা মজ্জাদও ও মন্তিফের বার্ভাবাহক। 
হৃদয়ের স্পন্দন, রক্তের প্রবাহ, পরিপাক ক্রিয়া, 
শ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি আয়তমজ্জার কার্ধ্য। 
এই সকল অত্যাবশ্তক জীবন-ধারণোপযোগী কর্্মগুলি যদি সতত চিন্তার 
আয়ত্ত থাকিত, তাহা! হইলে আমাঁদের জীবন রক্ষা একবারে অসম্ভব 
হইত। চিস্তামগ্ন হইলে হয় ত শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে ভুলিয়! যাইতাম ) 
অথবা কর্মরত হুইলে হয় ত তুক্ত দ্রব্য পরিপাক করিতে বিস্বৃত হইতাম । 
এই সকল কাধ্যের তার আয়তমজ্জার উপর ্তস্ত। মন এই সকল কর্ম 
হইতে অবসর লইয়া অন্ত কার্ষ্যে ব্যাপূত। নিদ্রাকালে আমাদের হৃদয়- 
স্পনান প্রভৃতি ক্রিয়া সহসা বন্ধ হইয়া যাইতে পারে-_এরূপ চিন্তা কখনই 
আমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত করে না। অবশ্ত ইচ্ছ! করিলে আরতমজ্জার 
কার্ধ্যাবলির নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারি ; শ্বাস-প্রশ্বাস সংযত করিতে পারি ; 
পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মাইতে পারি । 

বৃহৎ মন্তিফ ভাব, ভাবনা, ইচ্ছা প্রভৃতির আশ্রয়স্থল । এই মানসিক 
ক্রিয়াগুলি মন্তিফের ধূসর বর্ণের পদার্থের সহিত অতি ঘনিষ্ঠনুত্রে আবদ্ধ। 
এই মস্তিষ্কের আকার ও বিকাশের সহিত 
মানসিক শক্তিসমুছের নিতান্ত নিকট সম্বন্ধ 
পরিলক্ষিত হয়। পণ্ড অপেক্ষা মনুষ্য-মস্তিফ্কের আয়তন অধিক এবং পণ্ড 
অপেক্ষা মনুষ্যের বুদ্ধিও অধিক | মনুষ্যের বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে 
মস্তিফ্ষের তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কোন ব্যাধি 
বা আঘাত হেতু বৃহৎ মস্তিফের কোন অংশের অনিষ্ট ঘটিলে, 
মানসিক উচ্চবৃত্িগুলির ক্রিয়া আংশিক বা সম্যক্‌ ভাবে লোপ পাইয়া 
থাকে। ক্ষুত্র মস্তিষ্কের দ্বারা আমাদের গতিশক্তি সধশলিত এবং গতি- 
ক্রিয়া সংযত হইয়! থাকে । গতিশক্তির উৎপতিস্থল বৃহত্মন্তিফ হইলেও 


আভা 


মন্তিষের ক্রিয়া! ; 
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কুদ্রমস্তি্ষ এই, শক্তিকে ন্ুশৃঙ্খলরূপে পরিচালিত করিয়া! থাকে। 
ব্যাধিপ্রযুক্ত ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের অনিষ্ট সংসাধিত হইলে, পেশীসমূহের ক্রিয়া 
শিথিল হইল পড়ে এবং ইচ্ছানুষায়ী এই ক্রিয়ার সদ্যবহার কর! অসম্ভব 
হয়। আয়তমজ্জা শ্বাস প্রশ্বাস, রক্তসঞ্চালনাদি ক্রিয়ার আশ্রয়স্থল। 
মজ্জা ব। মস্তি হইতে নির্গত স্নাযুমাত্রেই আক্রতমজ্জাকে অতিক্রম করিয়! 
গমনাগমন করে। আয়তমজ্জার অনিষ্টের সঙ্গে-সঙ্গে জীবননাশ 
অবশ্তস্ভাবী। 


স্নায়ু পদার্থের বিভাগ 
ধূসর শ্বেত 


স্থান 


বৃহৎ্-মস্তি্ | মন্তকের উদ্ধী | বাহির ভিতর অনুভূতি, চিন্তা, 
| ভাগ. ইচ্ছার আশ্রয়স্থল 





কুত্র-মস্তিক্ষ | মন্তকের নিম্প | বাহির | ভিতর | গতিক্রিয়ার 
ঁ এবং গশ্চাৎভাগ শৃঙ্খলীনয়ন 


স্বায়ুমণ্ডল 








নিয় ভাগ ক্ষেত্র 


আরতমজ্জ। ূ মন্তকের সর্ধ | ভিতর | বাহির | (ক)স্বাস-প্রশ্বান 
(খ) সংবাহক 





মজ্জাদও মেরুদণ্ডের | ভিতর | বাহির | (ক) সংবাহক 
অভ্যস্তর (খ) প্রত্যাবন্তি 
ও ক্রিয়ার আশ্রয়স্থল 


| 
রে 





নিয়লিখিত চিত্রত্বয়ের সাহায্যে স্াু ও মস্তি্ষের ক্রিয়া কথঞ্চিৎ দেখান 
যাইতে পারে:। 
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টড 


আমার শরীরের কোন অংশে একটি মক্ষিকা বসিল। যেখানে মক্ষিকা 
বমিল সে স্থানটাকে ক বলিলাম। কন্থানের পরিবর্তন ঘটিল। এ 
পরিবর্তন অন্তর্বাহী স্নায়ু কর্তৃক মস্তিফের স্নায়ুকোবগুচ্ছে (খ) আনীত 
হইল। (খ) এ সংবাদ পৌছিবামাত্রই মনের পরিবর্তন হুইল এই 
পরিবর্তনকে সংবিত্তি বলে এখানে এই সংবিত্তিকে "মক্ষিক1 সংবিৎ* 
এবং খ কে “মক্ষিক! সংবিৎ কেন্দ্র” বলিব । এই প্মক্ষিকা সংবিৎ কেন্দ্র” 
হইতে আর একটি বেগ অপর স্নায়ু কর্তৃক মস্তিষ্কের আর এক অংশ 
(গ) এ প্রেরিত হইল, আবার গ হইতে মাংশপেশী (উ)তে প্রেরিত হইল। 
তখন মক্ষিকাটি তাড়াইবার জন্ত হস্ত সঞ্চালিত হইল। আবার হস্ত 
সঞ্চালন হেতু পরিবর্তন পুনরায় মস্তিফের আর এক অংশে (ঘ) আনীত 
হইয়া আর এক সংবিত্তির স্থষ্টি হইল। অতএব দেখা যাইতেছে যে ছুই 
বার সংবিত্তির উদ্রেক হইল-একবার গ এ-আর একবার ঘ এ। 
একবার মক্ষিকার উপস্থিতি জ্ঞান আর একবার হস্তসঞ্চালন জান। 
পূর্বোক্ত উদাহরণ অপেক্ষা আর একটি জটিল উদ্দাহ্রণ লও 


মনোবিজ্ঞান। ৯৩ 


রি 


কোন অসাধু ব্যক্তি পধিমধো অপর এক ব্যক্তির কিঞ্চিৎ অর্থ দেখিতে 
পাইল) (ক) এই দর্শন ব্যাপার অচিরাঁৎ খ তে আনীত হইল। এখানে পূর্বের 
তায় খ হইতে গ এবং গ হইতে উতে যাইয়া এ অর্থ আত্মসাৎ রূপ কা্যটি 
ঝটিতি হইতে পারে; কিংবা! খতে উদ্বোধক প্রবাহ ছুই ভাগে বিভক্ত 
হইতে পারে-_-একটি প্রবাহ চিন্তাকেন্দ্র চ তে এবং আর একটি প্রবাহ 
গতিকেন্ত্র গর তে যাইতে পারে। যদি প্র প্রবাহ চ পর্য্যস্ত পৌছায় তবে 
মনে হুইবে যে পরস্বাপহরণে দোষ আছে এবং অবশেষে শাস্তিও হইতে 
পারে। যখন এই প্রকার চিন্তা মনে উদয় হুইবে তখন পুর্বগতি রোধক 
আর একটি প্রৰাহ চ হইতে গ তে প্রেরিত হইবে এবং এই গতি পূর্ব 
গতি প্রতিরোধ করিবে । সুতরাং এ ব্যক্তি আর সেই অর্থ গ্রহণে সমর্থ 
হইবে না। 

মস্তিষ্কের পৃথক পৃথক প্রদেশ শরীরাবয়বের পৃথক্‌ পৃথক অংশের 
সহিত স্ায়ু দ্বার৷ সংলগ্ন রহিয়াছে। মস্তিষ্কের কোন প্রদেশ স্পর্শসংবিৎ- 
গ্রহণে পটু, কোন দেশ দর্শনসংবিৎ গ্রহণে পটু, কোন দেশ গন্ধসংবিৎ 
গ্রহণে পটু, কোন দেশ স্বাদসংবিৎ গ্রহণে পটু, আবার কোন দেশ বা শব্ব- 
সংবিৎ গ্রহণক্ষম। মস্তিষ্কে যেমন পৃথক্‌-পৃথক্‌ সংবিৎ কেন্দ্র আছে তেমনি 
আবার পৃথক্‌ পৃথক্‌ গভিকেন্ত্র আছে। কোনও কেন্্র হইতে মুখের, 


১) 
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কোনও কেন্দ্র হইতে গ্রীবার, কোনও কেন্দ্র হইতে হস্তের, কোনও কেন্দ্র 
হইতে চরণের, পেশী সমূহে বেগ প্রবাহ প্রেরিত হইতেছে। এ্তদ্যতীত 
আবার সঙ্গ-বন্ধনী কেন্দ্রও আছে-_এই কেন্দ্রের স্নায়ু সমূহ মস্তিফের পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ অংশকে সংযুক্ত করিয়! থাকে । এই চিত্র থানির সাহায্যে মস্তিফ 
প্রদেশের মোটামুটি অবস্থান বুঝিতে পারা যায়।__- 





[ মস্তিষ্ের বাম প্রদেশের মোটামুটি স্থান নিণন় ] 
অতএব দেখা যাইতেছে যে মস্তিফ একটি যন্ত্র 'নহে কিন্তু ইহা 

বছ যন্ত্রের সমন্ব়। প্রত্যেক যন্ত্রই স্পষ্ট এবং পৃথকৃ হইলেও সকলেই 
লক্ষ লক্ষ স্নায়ু হুত্রের দ্বারা সন্স্ধাণুবন্ধ। ক্রিয়া অনুসারে মন্তিফ মণ্ডলীকে 
প্রধানতঃ চারি প্রদ্দেশে বিভক্ত কর! হইয়া থাকে__ 
: সংবিৎ কোষগুচ্ছ। 

বুদ্ধি কোষগুচ্ছু। 

বেদনা! কোষগুচ্ছ। 
বেগ কোবগুচ্ছ। 
বৃহৎ মস্তিষ্কের যে প্রদেশ সংবিৎ প্রবাহের দ্বার উত্তেজিত হয় তাহাকে 


মস্তিষের প্রাদেশিক বিভাগ 
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সংবিৎ কোবগুচ্ছ বল! হয়। কোন অজ্ঞাত উপায়ে মন এই উত্তেজনা 
অন্ুতব করিতে সমর্থ হয়। এবন্প্রকার অনুভূতিকে সংবিত্তি বল! হইয়া 
থাকে । বৃহৎ মস্তিষ্কের যে অংশ জ্ঞানের সহিত সংশ্লিষ্ট যে অংশ 
প্রত্যক্ষীকরণ, স্মরণ, চিন্তন, প্রভৃতি কাধ্যের সহায় তাহাকে বুদ্ধি 
কোষগুচ্ছ বল! হয়। প্রত্যক্ষীকরণ, স্মরণ, চিন্তন, প্রভৃতি মানস ক্রিয়ার 
সময় মন কোনও এতাবৎ অজ্ঞাত উপায়ে এই গুচ্ছের ব্যবহার করিয়! 
থাকে । ভয়, ক্রোধ, ভালবাস!, প্রভৃতি বেদনানুভূতি সময়ে বৃহৎ মন্তিফ্ষের 
যে প্রদেশের সহায়তা আবশ্তক তাহাকে বেদন! কোষগুচ্ছ বল! হয়। এবং 
ইচ্ছ! সময়ে বৃহৎ মন্তিফের যে প্রদেশ উত্তেজিত হুয় তাহাকে বেগ কোষ- 
গুচ্ছ বলা হয়। মনই গতির ত্রষ্টা ) মনই ইচ্ছারূপে গতির উদ্রেক করে 
_কোনও অজ্ঞাত উপায়ে গতি কোবযগুচ্ছকে উত্তেজিত করিয়া গতি 
প্রবাহের স্থষ্টি করে। 


সগাৰিৎ 





বৃহৎ মস্তিষ্ক প্রদেশে মনের বিশেষ আধিপত্য । এই স্থানেই মন 
বাহ জগৎ সম্বন্ধীয় সংবাদ গ্রহণ করিয়া! থাকে এবং এই স্থান হইতেই 


৯৬ মনোবিজ্ঞান । 


মনের আদেশ বাহ জগতে প্রেরিত হয়। মনকে সাধারণতঃ অস্তর্জগৎ 
এবং মনাতিরিক্ত সমস্তই এমন কি ইন্দ্রিরগ্রাম পর্যন্তও বাহ্‌ জগৎ বলিয়া 
স্বীকার কর! হয়। 

চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিক ত্বক এই পাঁচটি আমাদের ইন্দিয়। স্গাযু 
স্বারা৷ এই ইন্রিয়গুলি মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত। এই সংযোজক স্সায়ূকে 
ইন্দ্রিয় রেখ! বলা হয়। দর্শন রেখা, শ্রবণ রেখ, আম্বাদন রেখা আত্রাণ 
রেখা এবং ম্পর্শন রেখা এই পীচটি ইন্ত্রি রেখ! । এই ইন্দ্রিয় রেখাকে 
বিশেষ ইন্দ্রিয় রেখা বল! হুয়, কারণ, এক একটি রেখা দ্বারা জগতের এক 
একটি বিশেষ গুণের জ্ঞান হইয়া থাকে । ইন্দ্রিয় রেখা সমস্থিত ইন্দ্িক্সাব- 
'ঝনবকে ইন্দ্রিয় যন্ত্র নামে অভিহিত করা.হয়। 


তের ক লন হম র্শন বু ] পন ক কোবগুচ্ছ ) 
| শন) + শ্রবণ বায় ৃ হে টং 
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চু, দর্শন সগাযু, এবং দর্শন কোবগুচ্ছ এই -তিনটি দরশনযনত্ের অবয়ব। 
"আলোকময় পদার্থ হইতে ইথর পদার্থের কম্পন হইতেছে; এ কম্পন 
ব্ষিপর্দায় আঘাত করিয়া আলোক প্রবাহের সৃষ্টি করিতেছে ) এই 


মনোবিজ্ঞান । ও ৯৭ 


মাণবিক আলোকপ্রবাহ দর্শনন্গায়ু দ্বার! প্রবাহিত হুইয়! দর্শন কোষ- 

গুচ্ছকে উত্তেজিত করিতেছে । মন তখন এই উত্তেজনা অনুভব 

করিতেছে । এই অনুভূতিই আলোক সংবিতি। মন বুদ্ধিবূপে এই 

দংবিত্তিকে অনুবাদ করিয়া দ্রব্যের বর্ণ ্ূপ প্রভৃতি জ্ঞান লাভ করিতেছে। 

কর্ণ, শ্রবণ স্নায়ু এবং শ্রবণ €কাষগুচ্ছ এই তিনটি শ্রবণ যন্ত্রের অবয়ব। 

শব্ধায়মান পদার্থ হইতে বাধু কম্পন হইতেছে, এই বায়ু কম্পন কর্ণ পটহে 

আঘাত করিয়া শব প্রবাহের স্থৃষ্টি করিতেছে ১ &ঁ প্রবাহ ্বাযু দ্বারা. 
প্রবাহিত হইয়! শ্রবণ কোষগুচ্ছকে উত্তেজিত করিতেছে । মন তখন 

এই উত্তেজন! অনুভব করিতেছে। এই অন্ভৃতি হইতে শব সংবিত্তি 

হইতেছে । নাসিকা, স্রাণ দ্বাযু, এবংক্জাণ কোষগুচ্ছ এই তিনটি ভ্রাণযস্ত্রের 

অবয়ব। স্রাণময় পদার্থ হইতে সুস্মানুনক্্ম রেণুকণা নাসারন্ধে, প্রবেশ 
করিয়া ভাপ প্রবাহের স্থষ্টি করিতেছে । এই প্রবাহ স্তাণন্নাযু কর্তৃক 
প্রবাহিত হইয়া স্াণ কোবগুচ্ছকে উত্তেজিত করিতেছে । মন এই 
উত্তেজনা অন্তব করিতেছে । এই অনুভূতিই ভ্রাণ সংবিত্তি। জিহ্বা, 

্বাদ স্নায়ু এবং শ্বাদ কোবগুচ্ছ এই তিনটি লইয়া আস্বাদন যন্তর। ভ্রাব্য 

পদার্থ জিহ্বা! স্পর্শ করিলে স্বাদ প্রবাহের উৎপতি হয়। এই প্রবাহ 
আণবিক প্রবাহ রূপে শ্বাদ স্নায়ু কর্তৃক প্রবাহিত হইয়া স্বাদ কোষগুচ্ছের 
উত্তে্ন! উৎপাদন কয়ে। মন তখন এই উত্তেজনা অন্ৃতব করে এবং 

'এই অন্ুভূতিই শ্বাদ সংবিত্তি। ত্বক, স্পর্শন দ্ায়ু এবং ম্পর্শন কোবগুচ্ছ 
[লইয়া সপর্শয্্। ত্বক্ষের সহিত কোন দ্রব্য স্পষ্ট হইলে স্পর্শ প্রবাহের 

সুষ্টি হয়, এই প্রবাহ স্পর্শন স্বাযু দ্বারা প্রবাহিত হইয়! স্পর্শন কোবগুচ্ছকে 

উত্তেজিত করে। মন তখন এই উত্তেজন] অন্থৃতব করে এবং এই অন্থ- 

ছুতিই স্পর্শসংবিদ্বি। 


85589 
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অটম অধ্যায় 


ংবিত্তি 


কেমন করিয়! মানুষের মনে ভাবের সমাবেশ হয়? সংসারে মানুষ 
নিতান্ত অপরিচিতের ন্তায় প্রবেশ করে। এখানে সমস্ত বিষয়ই 
তাহার অজ্ঞাত ও অপরিচিত। এই অজামিত 
দেশে তাহাকে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে হুইবে। 
ইহার তথ্যসমূহ আবিধার ও আয়ত্ত করিতে, 
হইবে। যে জ্ঞানের বলে এই সকল কার্য সম্পাদিত হইবে, যে 
জ্ঞান জীবনে শৃঙ্খল! আনয়ন করিবে, যে জ্ঞান জীবনকে কর্তব্যের দিকে, 
ধর্মের'দিকে পরিচালিত করিবেঃ_কেমন করিয়া সেই জ্ঞানের প্রথম 
উন্মেষ হয়? বাহ্‌শক্তিই মনের সুপ্ত শক্তিকে উদুদ্ধ করে। 
- শনিভূত এ চিত্ত মাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে 
জগতের তরঙ্গ আঘাত, 
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্ত বিরাম নাই, 
নিদ্রাহীন সার! দিন-রাত ।” 
সন্ধ্যার সময় গঙ্গার উপকূলে পদচারণা করিতেছি। মন 
চিস্তানিবিষ্ট । এমন সময় একটি সুপ্রাণ পাইলাম। এ.সুজ্রাণ কিসের 
এবং কোথা হইতে আসিতেছে, বুঝিতে পারিলাম না, বা বুঝিবার চেষ্টাও 
ফরিলাম না। একটি স্ুাণ পাইতোছি-মাত্র এই জ্ঞানটুকু আছে। 
কেমন করিয়া এই জ্ঞানের উদয় হইল? সুগন্ধি বস্ত হইতে 





সংবিত্তি কাহাকে 
বলে। 


মনোবিজ্ঞান। ৯৯ 


ু্মানুনক্্ৰ রেণুকণা আসিয়! ভ্রাণেক্িয় সংলগ্ন নাযুসমূহের প্রান্তভাগে 
আঘাত করিতেছে। সেই আধাতে দ্গায়ুসমূহ স্পন্দিত হইতেছে । 
অন্তর্বাহী স্নাযু কর্তৃক উক্ত স্পন্দন মন্তিফ্ধে নীত হইতেছে । এইবার 
শরীর-ক্রিয়া শেষ ও মানস-ক্রিয়া আরম্ভ 'হইল। মস্তিফের চাঞ্চল্য 
হেতু মনও চঞ্চল হুইয়া উঠিল। মন্তিফ-স্পন্দনের উপর মনের প্রতিক্রিয। 
হইল। তখন বুঝিলাম যে, এই স্পন্দন অপরাপর ইন্জরিয়-সংলগ্ ্গাযু- 
স্পন্দন হইতে পৃথক, এবং স্ত্াণেন্ছিয়-সংলগ্ ন্নাযু-স্পন্দন-সদৃশ.। এইরূপ 
সাদৃশ্ত এবং বৈসাদৃশ্তজ্ঞান হইতে অনুভূতির স্থষ্টি হইল। এইরূপ 
অনুভূতিকে সংবিত্তি বলে। 
“কুন্থুম আপনি ধরেছে গন্ধ, 
গন্ধ কুস্থমে লয়ে, 
স্পর্শ শরীরে জাগায় চেতনা, 
ছুয়ে মিলি এক হয়ে ।* 
আরবীয় ম্পন্মনের উপর মানদিক প্রতিক্রিয়ার নাম সংবিতি। 
এখানে আমাদের স্রাণেকিয়ের সংবিত্তি হইল। কিন্তু যখনই আমি 
৷ বুঝিতে. পারিলাম যে, এই স্থপ্রাপটি অদূরস্থিত বকুল পুম্পের__তখনই 
' আমি সংবিত্ির সীম! অতিক্রম করিলাম । এখানে আমার. প্রত্যক্ষ-জান 
'হইল। 
.. আমি নিদ্রীমগ্র। দরজার কেহ ধাক্কা দিতেছে। আমি কিন্ত কোন 
[শৰ শুনিতে পাইতেছি না। বায়ু স্পন্দন হইতেছে, শ্রবণেন্রিয়ের প্পন্মন 
হইতেছে, অন্তর্বাহী নাযুর স্পন্দন হইতেছে, মস্তিষ্কের স্পন্দন হইতেছে) 
শরীর সন্স্ধীয় সমত্ত কাজই হইতেছে, তথাপি কোন শব্দ. শুনিতেছি ন1। 
কারণ, মন আমার সপ্ত । এখন তাহার উপলদ্ধি করিবার ক্ষমতা নাই। 
বাহ্‌ শক্তি আমার ইন্জিয় স্পর্শ করিতেছে; কিন্তু সে শক্তি মনকে প্রবুদধ 


১০০ মনোবিজ্ঞান । পু 
করিতে পারিতেছে না-_সে শক্তির উপর মনের প্রতিক্রিয়া হইতেছে 
না। ন্ুতরাঁং আমার সংবিত্তিও হইতেছে না'। আমার পার্থে যদি কেহ 
জাগ্রৎ অবস্থায় থাকে, তাহার কাছে শব্ধ থাকিতে পারে; কিন্তু আমার 
কাছে কোন শব্ধ নাই। বারংবার ধাক্কা দেওয়ায় আমার নিদ্রার ঘোর 
কমিতে লাগিল) স্প্ত চৈতন্ত কথঞ্চিৎ জাগরিত হুইল) উপলব্ধি 
করিবার শক্তি ফিরিয়া আদিল। বাহাশক্তি-প্রহত মন্তিক্ষক্রিয়ার 
উপর মানসিক প্রতিক্রিয়া হইল। বুঝিতে পারিলাম যে বর্তমান 
,স্পন্দন_দর্শন আঁম্বাদন প্রভৃতি-জনিত স্পন্দন হইতে পৃথক এবং 
পূর্ব-পরিচিত শ্রবণ-জনিত স্পন্দন-সদৃশ। এতক্ষণে আমার শ্রোত্র 
পংবিত্তি হইল। এইরূপে সংবিত্তির জ্ঞান হইয়া! থাকে । 


“বার বার তুমি আপনার হাতে 
£ স্বাদে গন্ধে ও গানে 
বাহির হইতে পরশ করেছ 
অন্তর-মাবখানে |” 


পরে ক্রমশঃ যখন বুঝিলাম যে, কেহ দরজায় ধাক্কা দিতেছে বলিয়া 
শব্ধ হইতেছে, তখন আমার পপ্রত্যক্ষ-জ্ঞান” হইল । অতএব সংবিত্ির 
জ্েম-- 
১। বাহ কারণ ্ যাস্ত্িক-_বায়বীয় স্প্দন। 

(খ) শারীর £-- 
(অ) ইন্রিয়ের প্রান্তভাগে বায়বীয় স্পন্দনের ক্রিছ়া। 
(আ.) অস্তরবাহী গায় কর্তৃক ইন্রিয়-স্পনদন মন্তি্ 
আনয়ন। 

'(ই) মস্তিষ্কের পরিবর্তন ।: 
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(ক). অবধান। 
২। মানস কারণ। | (খ) সামৃস্তানয়ন। মস্তিষ-স্পনানের উপর 
: (গ) বৈসাদৃস্তান়ন 1) মনের প্রতিজিয়া। 


সংবিতি সাধারপতঃ ছুই প্রকার-_ প্রাদেশিক এবং ব্যাপক। চচ্ছু, 

কর্ণণ নাসিক, জিহ্বা, ত্বকৃ প্রভৃতি শরীরের এক-একটি অংশ। 
এই অংশগুলির সহিত বাহজগতের সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধ আছে। ইহারা এরূপ ভাবে গঠিত যে, 
ইছাদের উপর বাহজগতের ক্রিয়া অতি সহজেই 
মম্পর হয়। বাহাজগতের যাবতীয় পরিবর্তন উক্ত অংশগুলি দ্বার! 
সহজেই গৃহীত এবং অন্তর্জগতে নীত হয়। উল্লিখিত এক-একটি অংশ 
এক-একটি গুণ গ্রহণের উপযুক্ত করিয়া! গঠিত হুইয়াছে। চক্ষু, 
বর্ণবাহক ; শ্রোত্র, শব্ববাহক ; ত্বকৃ, স্পর্শবাহক ? নাসিকা, গন্ধবাহক ; 
এবং জিহ্বা, রসবাহক । 

“কেড়ে লহ নয়নেত্র আলো, পাঁপ নয়ন কর অন্ধ ) 

চির যবনিক| পড়ে যাক হে, নিবে যাক্‌ রবি, তাঁরা, চন্ত্র। 

হরে লহ শ্রবণের শক্তি, থেমে যাক জলদের মন্ত্র 

সৌরভ চাহি না, বিধাতা, রুদ্ধ কর হে নাসা-রন্ধ, | 

স্বাদ হর হে, কৃপাসিন্ধু, চাহি না ধরার মকরন্দ 

স্পর্শ কর, হে, হরি, লুপ্ত ক'রে দাও অসাড় নিপ্পন্দ। 

তুমি মুর্তিমান হ'য়ে এস প্রাণে, শব্ব-্পর্শ-বূপ-রস-গন্ধ 

এনে দাও অভিনব চিত্ত, ভূিতে সে মিলনাননা ।» 

শরীরের এই পাঁচটি অংশকে পাঁচটি ইন্দ্রিয় বলে। বাহ্বস্তর 

উত্তেজনাগ্রহণ-পটু শরীর-অংশের নাম ইন্দ্িয়। কতকগুলি সংবিত্ি 
পঞ্চেন্তিয়-সমূূত, আর কতকগুলি কোন বিশেষ ইন্্রিয়-সমুড়ুত নছে। 


প্রাদেশিক সংবিতি 
ও ব্যাপক সংবিত্তি 
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যাহার! ইন্জিয়-সমুভ্ূত, তাহারা প্রাদেশিক এবং অপরগুলি ব্যাপক |, যাহা 
সমস্ত শরীর-যস্ত্র ব্যাপী, তাহাকে ব্যাপক সংবিত্তি বল! যায়। ব্যাপক 
সংবিত্তি শরীরের কোন্‌ অংশ-সংলগ্ন তাহা স্থির করা কঠিন। ইহার 
উৎপত্বির প্রাকৃকালে উৎপতিস্থান নির্ণীত হইলেও পরক্ষণেই ইহ! সর্বাঙ্গ- 
ব্যাপী হুইন্া পড়ে ; শরীরের কোন বিশেষ প্রদেশে আবদ্ধ থাকে না। 
পরিপাক যন্ত্র হইতে ক্ষুধার উৎপত্তি হইলেও, এই ক্ষুধাজ্নিত অশান্তি 
সর্বস্থানব্যাপী হয়। ক্ষুন্নিবৃত্তি কর,_-তোমার মুখের বর্ণ উজ্জ্বল হুইবে, 
মনের ক্ফুর্তি হুইবে, সমস্ত শরীরেই সখ অন্থভব করিবে। ব্যাপক 
সংবিত্তি শরীরের কোন বিশেষ প্রদেশাস্তর্গত নহে। এরূপ সংবিত্তি হইতে 
বহির্জগতের কোন সমাচার প্রাপ্ত হই না। শরীরাভ্যন্তরের যদিও কিছু 
পাই,--তাহ! অতি সামান্ত । প্রাদেশিক সংবিত্তি শরীরাবয়বের কোন 
বিশেষ প্রদেশাস্তর্গত। 

-1 অনিন্দরিয় সমুস্ভুত। 

২। দেশ নির্ণর় অসম্ভব । 

ব্যাপক সংবিত্তি 1 ৩। অন্তর্দৈহিক। 
৪1 শারীরিক সুখ-হুঃখ-সংবাদ-বাহী। 
৫। ভীবন ধারণের সহায়। 


১। ইন্দ্রিয় সমুভূত । 
২। দেশ নির্ণয় সম্ভব। 
প্রাদেশিক সংবিত্তি  ৩। বহির্দেহিক। 
৪1 বাহজগৎ-সমাচার-বাহী। 
৫। জ্ঞানবিস্তারের সহায়। 
চক্ষু শ্রোত্র, ত্বক্‌, নাসিকা, এবং জিহ্বা এই পীচটি ইঙ্ছিয়। ইহাদের 
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গঠন-প্রণালী বিভিন্ন ; উদ্বোধক শক্তিও ভিন্ন প্রকারের ; স্থতরাং স্পর্শকে 
ভ্রাণ বলিয়া! বা স্রাণকে বর্ণ বলিয়া আমাদের 
ভ্রম হয় না। প্রার্দেশিক সংবিত্তির উদ্বোধক- 
বাহা এবং বাহা-উদ্বোধকের মধ্যে নানাপ্রকার 
পার্থক্য দৃট হয়, এবং এই পার্থক্য অনুসারে সংবিত্তিরও পার্থকা লক্ষিত 
হয়। শ্রবণেন্দিয়ান্ুভৃতি হইতে দ্রাণেন্দরিয়ান্ুভৃতি পৃথক) কারণ, একটি 
উদ্বোধকের প্রকৃতি আর একটি উদ্বোধকের প্রন্কৃতি হইতে পৃথক্‌ ।' 
দীপশিখার আলোক এবং বৈছাাতিক আলোক ছুইটি পৃথক্‌ বস্ত; কারণ, 
একটির উদ্বোধক ক্ষীণ এবং 'আর একটির উদ্বোধক তীক্ষ। তোমার 
বাম হস্তে একটি পয়স| রাখিলাম এবং দক্ষিণ হস্তে ছইটি পয়সা পাশাপাশি 
রাখিলাম ; দক্ষিণ হস্তের সংবিত্তি বাম হস্তের সংবিত্তি অপেক্ষা! ব্যাপক-_ 
কারণ, একটি উদ্বোধকের ক্রিরাস্থল আর একটির ক্রিয্নাস্থল অপেক্ষা 
অধিক বিস্তৃত। এক হস্তে তোমার কপাল আর এক হস্তে তোমার 
কপোল স্পর্শ করিলাম ।: তুমি এই ছুই স্পর্শের মধ্যে পার্থক্য অন্ুভৰ 
করিলে-_-কারণ, ইহাদের উৎপত্তি স্থান পৃথকৃ। অতএব দেখ! যাইতেছে, 
যে, উদ্বোধক যখন প্রবল, সংবিভিও তথন প্রবল । উদ্বোধক যখন বিস্তৃত, 
সংবিত্তিও তখন ব্যাপক । উদ্বোধক যখন স্থায়ী, সংবিত্তিও তখন তন্দ্রপ। 
যখন উদ্বোধক ভিন্ন প্রকারের, তথন সংবিত্তিও ভিন্ন প্রকারের । আবার 
উদ্বোধকের ক্রিয়ার স্থান অনুসারে সংবিত্তিরও পার্থকা দৃষ্ট হয়। অতএব 
উদ্বোধক এবং সংবিতির সম্বন্ধ এই প্রকার-_ 


সংবিত্তির 
গুণাবলি। 
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পরিমাণগত-_- 
কে) প্রাবল্য | . 
(খ) ব্যাপকতা | 
€গ) স্থায়িত্ব । 
প্রকৃতিগত-_- 
(ক) প্রকারগত-_ 
(দর্শন, আম্বাদন, শ্রবণ ইত্যাদি ) 
(খ) স্থানগত। 
পরিমাণগত-_- 
(ক) প্রাবলা। 
_ (খ) বিস্তৃতি। 
(গ) স্থায়িত্ব। 
২। প্রকতিগত-_- 
€ক) প্রকারগত-_(রূপ, রস ইত্যাদি) 
(খ) স্থানগত । | 
( অগ্র পশ্চাৎ, হস্ত, পদ ইত্যাদি ।) 
তুলাদপ্ডের একদিকে একটি সের রাখিয়া একসের চিনি ওজন কর। 
* এখন যদি একটি সেরের উপর আর একটি সের রাখ তাহা হইলে চিনির 
পরিমাণ দ্বিগুণ করিতে হইবে; যদি তিনটি 
সের রাখ, তাহ! হইলে চিনির পরিমাণ তিনগুণ 
বাড়াইতে হইবে ; এইরূপ চারিটি সের বাগ্সিলে চারিগুণ, পাঁচটি. রাঁখিলে 
পীচগুণ বাড়াইতে হইবে । মনে কর চিনির পরিমাণ নির্দেশ না করিয়া 
চাপ সংবিত্তির পরিমাণ নির্দেশ করিতে চাই। ত্বকের উপর একটি সের 
রাখিলাম ; আমার চপ সংবিত্তি হইল। এই. সুংবিভিকে চ বলিলাম। 


৬ 


সংবিততি। 


টা 


উদ্বোধক। 


ওয়েবারের বিধি। 
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আবার সেই সেরটির উপরে আর একটি সের রাখিলাম ; নিশ্চয়ই চাপ 
সংবিত্বির মাত্রা বৃদ্ধি হইল--এবার এই সংবিভ্িকে ২চ বলিলাম। 
আবার প্র ছুইটি সেরের উপর আর একটি সের রাধিলাম-__এবারও 
নিঃসনেহ চাপ সংবিভির মাত্রা বৃদ্ধি হইল-এবার কি এই সংবিত্তিকে 
৩চ বলিয়া নির্দেশ করিবে? যদি তাহা কর তাহা হইলে তোমার তুল 
হইবে। পরীক্ষার দ্বার! ঠিক করা হইয়াচ্ছ যে যদি চাপ সংবিত্তিকে 
চ, ২৮, ৩৮, ৪চ ইত্যাদি রূপে বৃদ্ধি করিতে চাও, তাহা হইলে ওজন- 
গুলিকে ১সের, ২সের, ৪সের, ৮সের ইত্যাদিরূপে বৃদ্ধি করিতে হুইবে। 
অর্থাৎ প্রথম চাপ অপেক্ষা দ্বিতীয় চাপটি যে পরিমাণে বেশী, চতুর্থ 
চাপটিকে যদি তৃতীয় চাপটি হইতে সেই পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে চাও," 
তাহা হইলে দ্বিতীয়. ওজনটির সহিত প্রথম ওজনটির যে সম্বন্ধ, 
চতুর্থ ওজনটির সহিত তৃতীয় ওজনটির সেই সব্বন্ধ হওয়া চায়। 
২৮--চ-৩্চ-২চ পাইতে হইলে ২ও £ ১ও-৪ও £ ২ও দিতে 
হইবে। (ও-ওজন)। | 
বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের পক্ষে প্রকৃত সংবিত্তি অসম্ভব। আমর! যাহাকে 
ংবিত্তি বলিতেছি, উহা প্রক্কৃতপক্ষে অবিমিশ্র মানসিক অবস্থা নহে। 
উহ্বাতে স্ৃতিশক্তির ক্রিয়াও বর্তমান। আমি 
যখন বলিতেছি যে, ইহা দর্শনেন্দরিয়ানুভূতি, 
তখন আমি বুঝিতেছি যে, ইহা অপরেন্দিয়ানুভূতি নহে। ম্ুতরাং 
দর্শনেন্িয়ানুভূতির সঙ্গে-সঙ্গে অপরেক্জিযানৃতৃতির কথাও মনে হইতেছে । 
অতএব আমাদের পক্ষে স্থৃতির সাহাষ্য ব্যতীত সংবিত্তি অনস্ভব। কিন্তু 
যথার্থ সংবিত্তিতে অপর কোন মানস-ক্রিয়ার লেশমাত্রও থাকে 
না। ম্ুতরাং এরূপ সংবিত্তির অস্তিত্ব আমর! অনুভব করিতে 
পারি ন। 


প্রকৃত সংবিতি,অসম্তব । 


১০৬ মনোবিজ্ঞান ॥ 


ইন্দ্রিয়ানুভৃতিকে সন্দেহের চক্ষে, অবজ্ঞার চক্ষে দেখিও নাঁ। 
ইন্জিকানভৃতি হইতেই বুদ্ধির: বিকাশ, 


58 ভাবের উন্মেষ, চরিত্রের গঠন হইতেছে। 
মনে রাখিও-_ 
“শরীর, ইন্দ্রিয়, মানবের অদ্বিতীয় 
স্থথের ও শিক্ষার সোপান। 
কামনা ইন্দ্রিয়জাত মানবের সুখ পথে 


অদ্বিতীয় কর্মের নিদান।” 

পদার্থ যেমন অগু-পরমাণুর সমষ্টি, জ্ঞানও তেমনি ইন্জিয়ানুভূতির সমষ্টি । 
বালকটি মুক্ত বাতায়নে বসিয়া ক্রীড়া করিতেছে; মনে করিও না, 
উহার সময় বৃথা অতিবাহিত হইতেছে । বালক যাহা দেখিতেছে, 
যাহা শুনিতেছে, যাহ! করিতেছে-__তাহার! প্রত্যেকেই জ্ঞানের ভাগ্তারে 
কিছু-না-কিছু সঞ্চয় করিতেছে। 

“ওরে মত্ত, ওরে মুগ্ধ, ওরে আত্মভোলা, 

রেখেছিলি আপনার সব দ্বার খোলা, 

চঞ্চল এ সংসারের যত ছায়ালোক, 

যত ভুল, যত ধূলি, যত হুঃখ শোক, 

যত ভাল মন্দ, যত গীত গন্ধ লঃয়ে 

বিশ্ব পশেছিল তোর অবাধ আলয়ে। 

সেই পথে তোর মুক্ত বাতায়নে আমি 

অভ্ঞাতে অসংখ্যবার এসেছিনু নামি। 

দ্বার রুধি জপিতিদ্‌ যদি মোর নাম, 

কোন পথ দিয়ে তোর চিত পশিতাম। 
বীর ইন্্রিয়বৃত্তির গ্রতাপ বড়ই প্রবল।. তুমি একটি বালফকে 


মনোবিজ্ঞান । ৯০৭ 


কোন একটি প্রয়োজনীয় বিষয় বুঝাইয়৷ দিতেছ, এমন সময় একটি মুঁষিক- 
শাবক বালকের সম্মুখ দিয়া দৌড়িয়া গেল। বালকটি হো হো করিয়া 
হাদিত্বা উঠিল । তোমার শ্রম ব্যর্থ হইল। এখানে ইন্ত্িয়ের পরাক্রম 
অধিক বলিয়! বুদ্ধির পরাজয় হইল। বালক বুদ্ধির কা্যকে অবহেলা 
করিয়া ইন্জিয়ের আহ্বানে ধাবিত হইল। কিন্তু ইন্দ্িয়ের এরূপ প্রতিপঞ্তি 
চিরকালই অক্ষুপ্র থাকে না। বয়োবুদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে ইন্জ্রিয়ের সহিত 
জ্ঞানের সংগ্রাম উপস্থিত হয়। অভিজ্ঞতার বলে এখন শক্তি-সঞ্চার 
হইয়াছে । . সুতরাং অনেক স্থলে এখন জ্ঞানের জয় এবং ইন্দ্রিয়ের পরাজয় 
হইয়া থাকে । অনেক সময়ে এখন ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণে মন চঞ্চল হয় না। 
আমি একাগ্রচিত্তে কোন গুরুতর বিষয় তাবিতেছি এবং লিখিতেছি ; 
ডাকওয়ালা আমার টেবিলের উপর ছুথানা চিঠি রাখিয়া গিয়াছে। কিন্ত 
কথন রাখিয়! গিয়াছে, আমি কিছুই টের পাই নাই। বালকটি অবহিত- 
চিত্তে একটি সুন্দর কবিত! আবৃত্তি করিতেছে ; মশকে তাহার পৃষ্ঠদেশ 
দংশন করিতেছে কিন্তু দংশনজনিত যন্ত্রণা সে অনুভব করিতেছে না। 
অতএব দকল সময়েই যে ইন্জরিয়ান্ুভৃতি থাকে, তাহা নহে। বাহ্‌- 
শক্তি প্রভাবে শরীরের পরিবর্তন ঘটতে পারে; কিন্তু সে পরিবর্তনের 
সংবিত্তি না থাকিতেও পারে। তবে কি আমরা" মনকে একেবারে 
বাহ্‌শক্তি-সম্পর্কশৃন্ত করিতে পারি। একেবারে সম্ভব কি না, সম্ভব 
হইলেও করা উচিত কি না, বলিতে পারি 'না তবে যথেষ্ট পরিমাণে 
মানদিক শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিলে, ইন্জিয়বন্ধন অনেক পরিমাণে 
শিথিল করিতে পারা যায়। এ দেখ সংসারে বীতশ্রদ্ধ মহাযোগী 
আহার বিহার বসন ভূষণ ত্যাগ করিয়াছে) শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি 
খতুকে উপেক্ষা করিয়া একাসনে ধ্যান-স্তিমিত-লোচনে বসিয়া আছে 
বলিতেছে--_ 


১০৮ মনোবিজ্ঞান । 


“বসে বসে চন্দ্র হুর্য্য দিয়েছি নিভায়ে, 
একে একে ভাঙ্গিয়াছি বিশ্বের সীমানা, 
দৃশ্ত শব স্বাদ গন্ধ গিয়াছে ছুটির, 
গেছে ভেঙ্গে আশা ভয় মায়ার কুক |” 


নবম অধ্যায় 


পাস 
রসনেন্দ্িয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় 

জিহ্বা! এবং তালুদেশের পশ্চাৎ্ভাগ হইতে স্বাদ সংবিত্তির উৎপত্তি । 
জিহ্বা প্রধানতঃ মাংশপেশীর দ্বারাই নির্মিত। ইহার পেশীগুলি সহজেই 
সঙ্কুচিত এবং সম্প্রসারিত হয়। জিহ্বার 
উপরিভাগে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান! দেখা যায়: 
এই দানাগুলিকে প্রসকোরক* বলা হয়। 
জিহ্বার গোড়ার দিকের ক) € কোরকগুলি মোটা-_ইহাদিগকে “প্রাকার 
আঠ কোরক' বল! হয়। জিহ্বার অগ্রভাগের 
? (গ) কোরকগুলি অধিকাংশই লা, 
নুক্স এবং তীক্ষ।. ইহাদিগকে “সুত্রা- 
কার কোরক” বল! হয়। জিহ্বার 
অপরাংশে (থ) অনেকগুলি অপেক্ষাকৃত 
বৃহৎ দানা! দেখিতে পাওয়! যায়। 
ইহাদের আকার অনেকটা ব্যাঙের 
| ছাতার মত। ইহাদদিগকে “ছব্রক 
ন্ট কোরক+' বলা হয়। এক একটি 
রস কোরক কতকগুলি স্বাদ কোষের সমষ্টি বিশ্ষে। করোটিক জায় 


রূসনেন্রিয়ের 
গঠন। 





মনোবিজ্ঞান 1 ১৬৯, 


মণ্ডলীর পঞ্চম এবং নবম জোড়া ্াযুকে স্বানগ্রাহী ক্গায়ু বলে। পঞ্চম 
জোড়! স্নায়ু জিহ্বার অগ্রভাগে ও পারবে বিস্তৃত, এবং নবমজোড়া নায় 
জিহ্বার পশ্চান্তাগে এবং তালুর সঙ্নিকটস্থ অংশ সমূহে বিস্তৃত রহিয়াছে । 

যখন কোন দ্রাব্য পদার্থ এই কোরকের সংস্পর্শে আইসে, তখনই 
আমাদের স্বাদ-জ্ঞান হয় । কেবল দ্রাব্য পদার্থেরই আস্বাদন সম্ভব। যে 
সকল পদার্থ জলসংস্পর্শে গলিয়া যায় না, 
তাহাদের স্থাদগ্রহণও সম্ভব নয়। নাসারন্ধূ 
সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়৷ এক টুকরা প্রস্তর বা 
লৌহু ভিহ্বাগ্রে স্থাপন করিলে কোন প্রকার আস্বাদনের অনুভূতি হয় 
না। স্বাদ সাধারণতঃ চারি প্রকার-_অল্ল, তিক্ত, মধুর, কষায়। 
এতদ্বতীত অন্ত আস্বাদনের উল্লেখ কর! যাইতে পারে; কিন্তু উহ্থার। স্পর্শ 
ও স্বাদের সংমিশ্রণ মাত্র । চক্ষু এবং নাসিকার সাহাধ্য না লইলে কেবল 
জিহ্বার দ্বার! অতি অল্প সংখ্যক দ্রবোরই স্বাদ আমর! বুঝিতে পারি। 
নাসারন্ব, বন্ধ কর, চু মুদিত কর, পরে জিহ্বার উপর ক্রমান্বয়ে তিন 
চারি প্রকার স্বাদবিশিষ্ট দ্রব্য স্থাপন করিতে দাও; দেখিবে, উহাদের 
্বাদনির্ণয়ে বিপত্তি ঘটবে। ত্রাণ এবং দর্শন প্রকৃত স্বাদের রূপাস্তর 
ঘটাইক়্া থাকে । একই বৃক্ষের ছুইটি ফলের মধ্যে যেটি দেখিতে সুন্দর, 
সেটি যেন খাইতেও স্ুম্বাহু বোধ হয়। সুগন্ধি দ্রব্যের আদ্বাদনও, 
তেমনি, _গন্ধহীন দ্রব্য অপেক্ষা যেন অধিক সুখকর । 

সংবিত্তি মাত্রেরই প্রারস্ত আছে, আবার পরিণতিও জাছে। উদ্বোধক- 
অতি ক্ষীণ, অতি দুর্বল হইলে, প্রারস্তসীম। পর্যন্ত পৌছিতে পারে না; 
স্থতরাং এরূপ “উদ্বোধক হইতে কোন 
সংবিত্বিরও উদ্রেক হয় ন|। উদ্বোধক শক্কি- 
প্রারসত-সীম! অতিক্রম করিয়া যেমন ক্রমশঃ 


, রসনেন্ট্িয়ের 
ক্রিয়া। 


স্বাদ সংবিত্বির 
সীমা । 


১১৪ মনোবিজান। 


বৃদ্ধি পাইতে থাকে, সংবিত্তিরও প্রায় তদনুরূপ বুদ্ধি হইয়া! থাকে; কিন্ত 
উদ্বোধক শক্তি যখন অত্যন্ত অধিক হয়, তখন আর সংবিত্তির মাক্র! বৃদ্ধি 
হয় না। তোমার পায়ের উপর একটি অত্যন্ত ভারি দ্রব্য পতিত 
হওয়ায়, তোমার বেদনার অনুভূতি হুইল। কিন্তু রী স্থানে যদি 
পূর্বোক্ত দ্রব্য অপেক্ষা অধিক ওজনের আরও একটি দ্রব্য পতিত হইত, 
তাহা হইলেও বেদনার কোন ইতর-বিশেষ পরিলক্ষিত হইত না। 
আশ্বাদনেরও প্রারম্তসীম! এবং প্রান্তসীম। আছে। ছুই শত ভাগ জলের 
সহিত ১ ভাগ চিনি মিশাইলে মিষ্ট রসাশ্বাদ হয়) পঞ্চবিংশতি শত ভাগ 
জলের সহিত ১ ভাগ লবণ মিশাইলে লবণের স্বাদ পাওয়! যায় ; পঞ্চব্রিংশ- 
শত ভাগ জলের সহিত এক ভাগ কুইনাইন মিশাইলে তিক্ত রসাম্বাদ হয়! 
ংবিত্তির সীম! সম্বন্ধে' কোন বিশেষ সাধারণ নিয়ম অবধারণ কর! সম্ভব 
নহে; কারণ বস্তু এবং ব্যক্তি-বিশেষে এবং অবধান-শক্তির তারতমা 
অনুসারে সংবিত্তির সীমাদ্বয়ের তারতম্য লক্ষিত হয়। 
রসনেন্ট্িয়ের বিশেষ একটি আশ্চধ্য শক্তি আছে--এক শ্বাদের 
সহবাসে বিপরীত স্বাদের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। কিঞ্চিৎ তিক্ত দ্রব্যের 
সহবাসে মিষ্ট দ্রব্য আরও মি হয়) সামান্ত 
মধুর রসের সহবাসে অল্প দ্রব্য আরও. অল্ল 
বোধ হয়। তাপ্রের সহিত স্বাদের সম্বন্ধ আরও 
চমৎকার । মুখ মধ্যে উ্ণ জল লইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে উহা! নিক্ষেপ কর) 
পরে কিঞিৎ চিনি জিহ্বাগ্রে স্থাপন কর দেখিবে, তুমি চিনির আন্বাদনে 
বঞ্চিত। আবার উষ্ণ জলের পরিবর্তে বরফ লইয়া! ত্ররূপ করিলেও 
চিনির আম্বাদ অনুভব করিতে পারিবে না। 
সত্য বটে রসনেন্দ্রিয় ছারা আমর! স্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকি । কিন্ত 
রসনেন্তিয়ের সকল অংশই সকল স্থাদগ্রহ্ণক্ষম নহে। পৃথক্‌ পৃথক্‌ 


হ্বাদের সহিত অপর 
সংবিত্তির সম্বন্ধ । 


মনোবিজ্ঞান । ১১১ 


অংশে পৃথক্‌ পৃথক্‌ রসাস্বাদ হুইয়। থাকে। 
জিহ্বার পুরোভাগে মিষ্ট রসাস্বাদ, পার্্দেশে 
অন্ন রসাশ্বাদ এবং পশ্চাদদেশে তিক্ত রসাম্বাদ হইয়া থাকে। 
নাসারক্কের উর্ধদিক্স্থ কোমল ঝিল্লীময় আবরণে দ্রাণেক্জিয় অবস্থিত। 
এই রিল্লীময় আবরণে করোটিক ন্বাযুমণগ্ুলীর প্রথম জোড়া স্নায়ুর 
| ৃ অতি হুক হুত্রবৎ শাখ! প্রশাখ! সমূহ বিস্ত ত 
স্রাণেক্র্িয়ের . এ 
রা রহিয়াছে। করোটিক ্াযুমণ্লীর এই প্রথম 
জোড়া স্বায়ুকে প্রাণান্ভাবক ন্নাঁয়ু বলা হয়। 
স্বাদের সহিত পরিপাক-যন্ত্রের যেমন সম্বন্ধ, দ্রাণের সহিত শ্বাস প্রশ্বাস- 
যন্ত্রেরও তেমনি সম্বন্ধ। ভ্রাণেন্দ্িয়নের সাহাযো, বাষ্প বা ষেবস্তবাশ্পে 
পরিণত হুইতে পারে তাহাদেরই ভ্রাণ পাইয়া থাকি। মনুষ্য অপেক্ষা 
কোন-কোন পণ্র প্রাণশক্তি অধিক প্রবল। ত্রাণ শ্বাদের সহায় এবং 
দ্রাণের সাহাব্যে বায়ুর শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণীত হয় সত্য) কিন্তু এই ইন্দরিয়ের 
সাহায্যে কুকুর নিজের শক্ত মিত্র চিনিতে পারে, _ইছার গন্তব্য স্থানও স্থির 
করিতে পারে। মানুষ অপরাপর ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে বলিয়া 
তাহার এই শক্তির তত বিকাশ হয় নাই; তথাপি, অভ্যাস এবং চেষ্টা 
বলে এই শক্তির যথেষ্ট ওৎকর্ষ সাধন করিতে পার! যায়। এমন অনেক 
লোক আছে, যাহার! কেবল ভ্্রাণের সাহায্যে, কোন্‌ নুর কত দিনের 
পুরাতন, তাহ! নিশ্চিতরূপে নির্দেশ করিতে পারে। 
গন্ধ নান! প্রকারের ; কিন্তু কেবল স্ত্রাণের সাহাধ্যে আমর! অতি অল্প 
গন্ধেরই পরিচয় পাইয়! থাকি। একজন লোকের চক্ু্ধর বন্ধ করিয়া 
তাহাকে কতকগুলি দ্রব্যের স্রাণ লইতে দাও। 
আবার তাহার -নাসারন্ধ বন্ধ করিয়া বা না 
করিয়াই আর কতকগুলি জিনিষ আস্বাদন করিতে দাও? দেখিবে, 


স্বাদের স্থান নির্ণয় । 


গন্ধের প্রকার 
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লোকটি কতকগুলির যথার্থ নাম দিতে পারিবে না; কারণ, অনেক 
গন্ধই পরম্পর সদৃশ । : একই বস্ত হইতে আমরা সকল সময়ে একরকম 
গন্ধ পাই না) আবার একই বস্ত একই সময়ে ছুইজন লোককে একই 
গন্ধ বিতরণ করে না। এই সকল কারণে, গন্ধ নান! প্রকারের হইলেও, 
এ পর্য্যস্ত গন্ধের নাম নির্দেশ করা হয় নাই; এবং অদূর-ভবিষ্যতে করা 
হইবে বলিয়াও মনে হয় না। স্বাদের নাম আছে, বর্ণের নাম আছে, কিন্ত 
গন্ধের নাম নাই । ুন্দর গন্ধ, সুখকর গন্ধ প্রভৃতি নাম আমরা উল্লেথ 
করি সত্য; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহার! গন্ধের নাম নয়। বিশেষ-বিশেষ 
গন্ধ হইতে আমাদের মনে. বিশেষ-বিশেষ ভাবের উদয় হয় এবং আমর! এ 
ভাব অন্কুসারেই নামকরণ করিয়। থাকি । অতএব এই সকল নাম গন্ধের 
নাম নয়; গন্ধের ফলের, গন্ধ-উদ্দীপ্ত মানসিক ভাবের নাম । 
স্রাণেন্ত্রিয় সকল সময়েই ভ্রাণ গ্রহণে সমর্থ হয় না--ইহারও ক্লান্তি 
আছে। যে পাচক প্রত্যহই পলাঙু রন্ধন করে, সে পলাওুর গন্ধ পায় 
না--তাহার ইন্দ্রিয় উক্ত দ্রাণ গ্রহণে অক্ষম 
হইয়াছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই সময়ে 
অন্ত ভ্রাণ উপস্থিত হইলে, সে তাহ! তৎক্ষণা 
বুঝিতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, স্্রাণেন্্িয়ের ক্লান্তি ঘটিলেও, 
যে গন্ধ হইতে ক্লান্তি জন্মে দেই গন্ধ ব্যতীত অপর গন্ধে ক্লান্তি জন্মে না। 
নাসিকার একটি রন্ধ, বন্ধ কর) পরে অপর রন্ের সাহায্যে কোন 
একটি গন্ধ দ্রব্য আস্রাণ কর$ কিছুক্ষণ পরে দেখিবে তুমি আর গন্ধ 
পাইতেছ না--কারণ, তোমার ইন্দরিয়ের ক্লান্তি জন্মিয়াছে। এক্ষণে অন্ত 
একটি গন্ধ-দ্রব্য আগ্জাণ কর,_-ইহার গন্ধ পাইবৈ। 


স্রাণেন্র্রিয়ের 
ক্কান্তি। 


পল 


দশম অধ্যায় 


৩ 


শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দিয় 


করোটির ছুই ধারে পার্খবকপালাস্থিতে আমাদের শ্রবণেন্দ্িয় স্থাপিত। 
এই ইন্দ্রিয় তিন ভাগে বিভক্ত-_ 


বাহ্‌ কর্ণ। 
শ্রবপেন্রিয্নের গঠন। . "কর্ণ 1 মধ্য কর্ণ_-পটহ গহ্বর। 
আভ্ান্তর কর্ণ__কর্ণকুহর। 


কর্ণের উর্ধাংশ (ক) এবং কর্ণবিবর (থ) লইয়াই বাহ্‌ কর্ণ। কর্ণ- 
বিবরটি লম্বায় প্রায় এক ইঞ্চি হইবে। ইহার গাত্র সুক্ম রোমাবৃত। 
ইহার ভিতর দ্বিকের প্রান্তভাগাট একটি, বিশ্লী ঘ্বারা সম্পূর্ণবূগে আধৃত / 
এই বিশ্লীকে পটহ-বিল্লী (ঙ) বলে। ইহা! অতিশয় পাতলা ও স্থিতি- 
স্থাপক। ইহা! ঢাকের চামড়ার স্তার টান » শ্রুতিবিবরের প্রথমাংশ 
উপাস্থিময় কিন্ত ইহার ভিতর দিকে অস্থিময় প্রাচীর, আছে। এই নলপথটি 
পার্থকপালাস্থিতে প্রবিষ্ট হইয়াছে । পটহু রিল্লী, হইতে, আরম্ভ করিয়! 
বাদামী গবাক্ষ (ঘ) পর্যযত্ত 'প্রদেশকে মধ্যকর্ণ-বা পটহ গহ্বর বলা 
হয়। এই পটহ গহ্বরে তিনটি ক্ষুদ্র. অস্থি আছে-্বথা, মুদ্রা স্থি, 
£ ৮ 
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নেহাই অস্থি এবং 
রেকাব অস্থি । পটহ 
গহবরের তলদেশে যে 
ছিদ্রপথ আছে-_ 
তাহাকে কর্ণরন্ধু, বলে 
(চ)। এই রন্কুূপথে 
কর্ণপটহের ভিতর 
বায়ু প্রবিষ্ট হইয় 
থাঁকে। আভান্তর 
কর্ণ বা কর্ণকুহর শব- 
বই তরঙ্র গ্রহণ করিয়া 
 মন্তিফে লইয়া যায়। এর তিনটি অস্থিময অংশ আছে, যথা,__ 
কর্ণশস্কুলী (ছ), কর্ণকুছরের অস্থিময় নিয়াংশ, দেখিতে শামুকের 
খোলার ভিতরের অংশের স্তায় ; অর্ধ চক্রাকার প্রণালী (গ), কর্ণ- 
 কুহুরের উপরের অংশ দেখিতে তিনটি ফা দেওয়া একটি ফিতার গাইটের 
মত); (ছ)ও (গ) এর মধ্যভাগ একটি ডিম্বাক্ৃতি কক্ষদ্বারের স্তায়। 
আভ্যন্তর কর্ণকুহরের নালি এবং' কক্ষগুলি পরিবেষ্টন করিয়া একটি 
থলি আছে। ইহাকে গোলক-খীধ! বিল্লী বলে। ইহা একপ্রকার 
স্বচ্ছরস নামক তরল পদার্থের উপর ভাসমান। ইহার ভিতরেও এক- 
প্রকার তল পদার্থ আচ্ছ, তাহাকে গর্ভরস বলে। এই গর্ভরসের 
ভিতর বালুকণার ন্তাক় অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু ভাসিতেছে। শ্রুতি-্াযু 
করোটির ছিদ্রপথ দিয়! মন্তিফ হইতে আভ্যন্তর কর্ণকুহরে প্রবেশ 
করিয়াছে। ইহা গোলক-বীধা বিল্লীর আত্যন্তর প্রাচীরে দুইটি 
শাখায় বিভক্ত হইয়! বিস্তৃত রহিয়াছে । কর্ণশঙ্কুলীর বিল্লীতে অসংখ্য 
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শুত্গুচ্ছ পাশাপাশি স্থাপিত আছে। ইহাদিগকে ছিলকা সর বলে। 
ইহার! আবার সুস্্ শু'়াবিশিষ্ট কোষসমূহকে ধারণ করিয়া আছে। 





খ-_-পটহবিচী 

গ-_নেহাই অস্থি 
খ--রেকাব অস্থি 
ও-_কর্ণশস্থুলী 
চ-_অর্ধচন্রাকার প্রণালী । 


শব-সংবিত্বির ক্রম। 


বায়তর 
বাহ্বকর্ণে গ্রহণ 
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কর্ণপটছে আঘাত 

মুদগরাস্থির কম্পন 

রেকাব অস্থির কম্পন 

নেহাই অস্থির কম্পন 

ছিক্কানথত্রগুলির সঞ্চালন 

কক্ষারের তরঙ্গায়ন 

কর্ণশস্কুলী এবং অর্চক্রাকার প্রণালীতে প্রবেশ 

স্বচ্ছরসের তরঙ্গায়ন 

গোলক বাধ! বিল্লীর তরঙ্গায়ন 

গর্ভরসের কম্পন 

শু'য়া বিশিষ্ট কোষদমূহের সঞ্চালন 

করতিম্নায়ুর স্পন্দন 

উক্ত স্পন্দন মস্তিষ্কে আনয়ন 

শব্-সংবিত্তির স্থষ্টি। 

রসনেন্দ্িয়ের সাহাযো, যে দ্রব্য ইন্ডরিয়ের সংস্পর্শে আইসে, তাহারই 

জান হইয়া থাকে? প্রাণেন্ত্িয়ের সাহায্যে নাসিকা-সংস্পৃ্ট দ্রব্য বা ইহার 
নিকটবর্তী দ্রব্যের জ্ঞান হইয়া থাকে । কিন্ত 
শ্রবণেন্রিয়ের সাহায্যে অধিকতর দুরবত্বী 
দ্রব্যের জ্ঞান হইয়া থাকে। কর্ণপটহে বায়ু- 
তরঙ্গের আঘাত হেতু শব্দানুতৃতি হইয়া থাকে। এই ইন্দরিয়-শক্তি এত 
প্রবল যে, ইহার সাহায্যে ধমনীতে রক্ত প্রবাহের শব্দ পর্যন্ত শ্রুত হইয়া 
থাকে। ছুই হন্তের দুইটি অঙ্গুলির সাহায্যে তোমার কর্ণবিবরঘ় 
বন্ধ কর) দেখিবে যে, একটি শব্ব-প্রবাহ্‌ শুনিতে পাইতেছ। আবার, 
একটি অঙ্গুলির দ্বারা একটি কর্ণবিবর রুদ্ধ করিয়া অপর হস্তটি তোমার 


শ্রবণেন্র্িয়ের 
ত্রিয়া। 
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বক্ষে স্থাপন কর; দেখিবে যে, এই শঝপ্রবাহের ক্রমের সহিত তোমায় 
হয়-স্পন্ন ক্রমের সৌসাদৃশ্ রহিয়াছে । মাত্র চাপ হইতেও শবানুতৃতি 
হইয়া থাকে । কর্ণবিবরে অঙ্গুলি রাখিয়া ক্ষণে-ক্ষণে চাপ দিলে শবান্থ- 
ভূতি হয়। 
আমাদের কর্ণযন্ত্রে ছুইটি ইন্দ্রিয় আছে একটি শ্রবণেক্ত্িয় আর 
একটি ভারসাম্যে্্িয়। শ্রবণেন্ডিয়ের সাহায্যে আমাদের শব্ব-সংবিদ্ভি 
হয়। : শব ছুই প্রকার--তান ও বিতান। 
বায়ুবিন্দুর ধাক্কা হইতে বিতান, আর তরঙ্গায়িত 
বাযুপ্রবাহ হইতে তান সংবিত্তি হয়। কতক- 
গুলি শব্ষ কোমল, আবার কতকগুলি কর্কশ। যে শব শ্রুতি-মধূর, 
যে শবে সুখের উদ্রেক হয়, তাহাই গীত; আর যাহ! শ্ুতিকঠোর, যাহা! 
হইতে বিরক্তি জন্মের তাহাই গোলমাল । তান ও বিতানের জ্ঞান 
অনেক পরিমাণে শিক্ষালন্ধ । যে শব্দ আমার নিকট শ্রুতি-মধুর, তোমার 
নিকট তাহ কর্কশ বলিয়! মনে হইতে পারে। চীনবাসীদের নিকট যাহ! 
গীত, জর্ম্পদের নিকট তাহা: বড়ই কর্কশ। গায়ক গীত গাহিতেছে। 
তুমি সঙ্গীতজ্ঞ, তাই উহার স্ুর-লয়ের ভ্রম-প্রমাদ লক্ষ্য করিতে পারিতেছ ? 
কিন্ত আমি এঁ রসে বঞ্চিত বলিয়া গীতের কোন ক্রটিই আমার লক্ষ্য- 
পথে আসিতেছে না। আবার একই কারণ-সম্ভত শব্ব অবস্থাবিশেষে 
পৃথক্‌ বলিয়া! মনে হয়। বাগ্-যন্ত্র এক হইতে পারে, কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তি 
তাহা হইতে যে ধ্বনি বাহির করিতে সমর্থ হইবে, অশিক্ষিত ব্যক্তি“ তাছা 
পারিবে না। কর্েন্দ্িয় হইতে আমাদের আর এক গ্রকার সংবিতি হয় % 
এ সংবিত্তি শব্বসংবিত্তি নহে ) এ সংবিত্তি হইতে শব্দের জ্ঞান হয় না । 
] এ সংবিভি হইতে শরীরের সাম্যাবস্থার বিপর্যয় জ্ঞান হয়। এই 
।সংবিত্তিকে “ঘূর্ণন” সংবিত্তি বলিতে পার! যায়। তিন প্রকারে আমাদের 


শ্রবণেন্িয় ও 
ভারনাম্য্দ্রিয়। 
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“ঘূর্ণন” সংবিত্তি হইতে পারে-__উর্ধকে অধঃ বলিয়া! বা পশ্চাৎকে সম্মুখ 
বলিয়! বা বামদিককে দক্ষিণদিক বলিয়া মনে হইলে শরীরের স্কৈর্ধয 
নষ্ট হইতে পারে । আমাদের প্রত্যেক কর্ণেই তিনটি করিয়া যন্ত্র আছে। 
এই যন্ত্রের সাহায্যেই আমর! আমাদের শরীরের সাম্যাবস্থা রক্ষা করিতে 
পারি। পবূর্ণন” সংবিত্তি হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে আমাদের 

দেহের স্থৈর্ধ্য নষ্ট হইয়াছে সুতরাং সতর্ক না হইলে পতন অবশ্তস্তাবী । 
শবের মধো পরিমাণগত পার্থক্য আছে-_শব্দের হ্াস-বৃদ্ধি আছে, 
উচ্চ-নিয় ক্রম আছে। কোন শব্দ উচ্চ, আবার কোনটি বা মৃছ। 
যে শব যত নিকট হুইতে শুনিতে পাওয়া যার, 


658 তাহা! তত মৃছ; আর যেটি যত দূর হইতে 
এবং প্রকার গত 
হি শুনিতে পাওয়! যায় তাহ। তত উচ্চ। শবের 


আবার প্রকারগত পার্থক্যও আছে--শবোৎ- 
পাদক বস্তর পার্থকাই এ পার্থক্যের হেতু । একটি স্ত্রীলোক গীত 
গাহিতেছে, আর একটি পুরুষও সেই স্থুরে সেই মানে সেই গীত গাহি- 
তেছে। ছুই জনের শব্ষের পার্থকা আছে-_এ পার্থক্য পরিমাণগত 
পার্থক্য নহে ;১--এখানে শব্দের উচ্চতা এক ;--এ পার্থক্য প্রকারগত 
পার্থক্য। বায়ু-কম্পন শবানুভূতির হেতু--কম্পনের বিস্তৃতি এব: 
কম্পন-সংখ্যার তারতম্য অনুসারে শব্ষের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। 
কম্পন-তরঙ্গের বিস্তৃতি বা পরিধি যত বেশী হয়, শব্ষের উচ্চতাও তত 
অধিক হুইবে। সেতারের কোন একটি তারের মধ্যভাগ ধরিয়া 
তোমার শরীরের দিকে টানিয়! ছাড়িয়৷ দাও) দেখিবে, তারটি অগ্র 
পশ্চাৎ হইয়া কীঁপিতে থাকিবে ; প্রথম কম্পন ক্বধিক স্থান ব্যাপী হইবে, 
দ্বিতীয় কম্পন তদপেক্ষা অলপ স্থান অধিকার করিবে ? তৃতীয় কম্পন আরও 
অল্প স্থান অধিকার করিবে ; এইরূপে দেখিবে যে, যেমন পরিধি কমির় 
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আঙিতেছে,শবের উচ্চতারও তেমনি হ্রাস হইতেছে। বায়ুতরঙ্গের পরিধি 
ষত বেশী হইবে, শবের উচ্চতাও তত বেণী হইবে। আবার দেখ, বাদক 
যখন সেতার বাজাইতেছে, তখন তাহার বাম হস্তের অঙ্কুলি একবার 
উপরে উঠিতেছে আবার নীচে নামিতেছে। এই বাম হস্তের 'গতি 
অনুসারে সুরের তারতমা হইতেছে । শবের উচ্চতা এক হইলেও সুর 
সরু-মোটা হইতেছে । বাদক তাহার বাম হস্তের সাহায্যে তারের 
দৈর্ঘ্যের হ্রাস-বুদ্ধি করিতেছে । কারণ, তারের দৈর্ঘ্য যত বেশী হইবে, 
কম্পন-সংখ্যাও তত কম হইবে; আবার তারের দৈর্ধ্য যত কম হইবে, 
কম্পন সংখাও তত বেশী হইবে । কম্পন-সংখ্যা যত বেশী হয়, সুরও 
তত মিহি হয়। অতএব কম্পনের পরিধি. অনুসারে শবা উচ্চ বা নিয়, 
এবং উহার সংখা! অনুসারে শব্ধ মিহি বা মোটা হইয়া থাকে। প্রতি 
সেকেণ্ডে অন্ততঃ দ্বাদশটি কম্পন না হইলে, শব্দ শ্রুতি-গোচর হয় না; 
আবার কম্পন-সংখ্য! যদি প্রতি সেকেও্ডে যষ্টিসহত্রের অধিক হয়, তাহা 
হইলেও শব শ্রুতির অগোচর থাকিয়া যায় । ন্ুতরাং শব্দেরও দুইটি 
সীমা আছে-_একটি নিম্মতম, অপরটি উদ্ধাতম সীমা । কিন্তু এই সীমাঘস় 
সকলেরই পক্ষে সমান নয়। আমার পক্ষে যাহা নিয়তম সীমা, অপরের 
পক্ষে তাহা নাও হইতে পারে। অনেকেই প্রতি সেকেও্ডে ৩২টি কম্পন 
হইলেও শব্দ শুনিতে পার না। মানুষের পক্ষে যে শব্দ উদ্ধাতম সীম! 
লঙ্ঘন করিয়াছে বলিয়৷ অশ্রুত থাকিয়! যায়, অনেক পশু সে শব্ধ 
শুনিতে পায়। অর্থাৎ শব্দের উচ্চত৷ হেতু মানুষ যে শব্দ শুনিতে 
পায় না, অনেক পণ সে শব্ধ গুনিতে পায়; আবার মানুষ যে শব্দ 
শুনিতে পায়, অনেক পণ্ড তাহা শুনিতে পায় ন!। 

মানুষের বয়োবৃদ্ধির সহিত শ্রবণ শক্তির হাস হইয়! থাকে । বধির 
ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ-কেহ উচ্চ শবে, আবার কেহ-কেহ নিয় শবে বধির 
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হয়। যাহারা উচ্চ শব্দে বধির, তাহাদের 
নিকট উচ্চ শব্ষে কথা কহিলে তাহারা শুনিতে 
পাইবে না) কিন্তু স্পষ্ট অথচ নিয়স্বরে কথা 
কহিল তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিবে ! আবার যাহারা নিয়স্বরে বধির, তাহা- 
দের নিকট চীৎকার না| করিলে শুনিতে পাইবে না। আবার আরও 
আশ্চর্ষ্যের বিষয়,_.এমন অনেক বধির আছে, যাহার! একেবারে নিস্তব্ততার 
মধ্যে থাকিয়াও উচ্চ শব্দ শুনিতে পায় না, কিন্তু বু গোলমালের ভিতর 
হইতেও অতি মৃছ শব শুনিতে পায়। পূর্বে দেখিয়াছি যে, এক শ্মাদের 
মহবাসে অন্ত স্বাদের মাত্র! বুদ্ধি পায়) তেমনি এক শব্দের সহবাসে 
অন্ত শবেরও মাত্রা বৃদ্ধি পায়ু। জীভার ঘড়ঘড় শব্দ হইতেছে ;--এই 
শবে বধির ব্যক্তির কর্ণপটহ স্পন্দিত হইতেছে । পরে তুমি একটি 
মুছ শব করিলে । এই শবে পূর্ব স্পন্দন অধিকতর ত্রুত হইয়া তাহার 
শ্ররতি-গোচর হইল। এই অতিরিক্ত স্পন্দনে তাহার শ্রুতি আকৃষ্ট হইল 
বলিয়া! শব্দটি তাহার নিকট স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। অনেকেই আবার 
শবের সুরে বধির- ইহাদের স্থুর-বোধ নাই) পৃথক-পৃথক সুরের 
তারতম্য লক্ষ্য করিতে পারে না । স্থরবোধহীন লোকে গীত গাহিবার 
সময় স্বরের হ্রাস বৃদ্ধি করিয়! থাকে মাত্র; কিন্তু তাহাদের কি ক্রি 
হইতেছে তাহ! লক্ষ্য করিতে পারে না। 

আমর! দরশনেক্র্িয়ের বড়ই সমাদর করিয়। থাকি; কারণ, অপরাপর 
ইন্দ্রিয় সমুৎপন্ন জ্ঞানগুলিকেও দর্শনেন্ত্রিয়ে আরোপ করিয়া থাকি। 
রসনেন্দিয়ের সাহায্যে জিহ্বাসংস্পৃষ্ট দ্রবযোরই 
জ্ঞান হইয়া থাকে; ভ্রাণেন্দ্িয়ের সাহায্যে 
কিঞ্চিৎ দূরবর্তী বন্তরও জ্ঞান হইয়া থাকে ; শ্রবগেন্দ্িয়ের সাহায্যে অধিক 
দুরত্তর বস্তর জ্ঞান হইয়া থাকে; আর দর্শনেন্ছ্িয়ের সাহায্যে তদধিক 


শ্রবণ শক্তির 
হান-বুদ্ধি। 


দর্শনেত্দ্রিয়ের ক্রিয়া! । 
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দুরতর বস্তরও-জ্ঞান হইয়া থাকে । কেবল দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহাযোই চক্জা, 
র্যা, গ্রহ, তার! প্রভৃতি দূরবর্তা বস্তর জ্ঞান হইয়া থাকে । এই ইন্দরিয়ের 
অভাব হইলে শ্বেত, নীল, লোহিত প্রভৃতি সকল প্রকার বর্ণ-জ্ঞানেরই 
অভাব হয়। এই ইন্দ্রিয়ের সহিত অন্তান্ত,সকল ইন্্রিয়েরই সপ্ভাব আছে। 
যখন এ গোলাকার বস্তুটি স্পর্শ করিতেছ, তখন উহার বর্ণটিও দেখিতেছ । 
পরে উচ্ভার বর্ণমাত্র দেখিয়াই উহার আকার বুঝিতে সমর্থ হও। লোভ- 
নীয় বস্ত দেখিলে অনেক সময় অনেকেরই জিহ্বার জল আইসে। 
অপরাপর ইন্দ্িয়ের সাহচর্য্যেই দর্শনেন্ত্িয় হইতে আমরা অনেক প্রকার 
জ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকি ; কিন্তু শুধু চক্ষুর সাহায্যে কেবল বর্ণ ও 
আলোকের জ্ঞান হইয়া! থাকে । 

আমাদের চক্ষৃতে একটি পার্াংশুচ্ছেদক যন্ত্র আছে। ইহা স্বয়ঞ্চল। 
ইহার নাম নেত্রপটল। চক্ষু কাল বা কট! বলিতে আমরা যে অংশটুকু 
বুঝি ইহা চক্ষের সেই অংশটুকু। তীত্র 
আলোকে ইহা সম্কুচিত চইয়া কণীনিকার বা 
চক্ষু তারকার কিয়দংশ আবৃত করে, আবার ক্ষীণ আলোকে ইহা 
সম্প্রসারিত হইয়া কমীনিকা হইতে.সরিয়! যায় । দিনের বেলায়, ঘরের 
ভিতর, জানালার নিকট বসিয়া একথানি আয়না সম্মুখে রাখিয়া তোমার 
চোখের তারার প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কর দেখিবে তোমার তারাটি 
ছোট দেখাইতেছে। কিন্তু সেই সময় যর্দ কেহ আস্তে আস্তে জানা- 
লাটি বন্ধ করিতে থাকে তবে দেখিবে যে যেমন ঘরের আলো! 
ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতেছে তেমনি চোখের তারাও ক্রমে ক্রমে 
বড় দেখাইতেছে। জলীয় রস এবং মস্থণ-রসের মধো অর্থাৎ নেত্রপটলের 
পশ্চাতে একটি অতি সুন্দর উজ্জ্বল স্বচ্ছ আটাল পদার্থ আছে। ইহাকে 
স্বচ্ছ কাচ পুটক বলা হয়। ইহাও শ্বয়ঞ্চল। ইহা আপন! আপনি, 


দর্শনেন্দ্িয়ের গঠন । 
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অগ্র পশ্চাৎ না সরিয়া, কেবল ইহার আকারের পরিবর্তন ঘটাইয়া, ইছার 
অধিশ্রয়ণ বিন্দু ঠিক করিয়া লয়। 
স্বচ্ছ কাঁচ পুটকের পশ্চাতে একটি 
অন্ধকার কক্ষ আছে। এই কক্ষের 
পশ্চাতের দেওয়ালটি জালিময় পার্ছীর 
দ্বারা আবৃত । ইহা বড়ই অন্ুভব- 
প্রবণ। আমর! যাহা কিছু দেখি 
তাহারই চিত্র এই পর্দাতে প্রতি- 
ফলিত হয়। এই পর্দাটি ন্বাযু-সত্রে 
পূর্ণ । দর্শন স্নাযুদ্ধার৷ ইহা! মস্তিষ্কের 
রা! সহিত সংযুক্ত আছে। এই অক্ষি- 
পর্দাটি বিশেষরূপে অন্ুভব-প্রবণ হইলেও যে স্থানে দর্শন স্নায়ু এই পর্দার 
সহিত যুক্ত হইয়াছে সেই স্থানটি আদৌ অনুভব-প্রবণ নহে। এই 
স্থানটিকে অন্ধবিন্দু বল! হয়। ইহার উপর প্রতিবিষ্ব প্রতিফলিত হয় না। 
বাহিরের সাদা ঘের-_বাহ্বিল্লী ব৷ 
- দৃঢ়াবরণ--ঘ। 
তাহার পরের ঘের-_মধ্যবিল্লী বা বর্ণ।- 
বরণ--চ, ক, গ, জ। 
তাহার পরের ঘের-_পশ্চাৎবিল্লী বা 
"ঘা. জালিষয় পর্দা-_ট। 
সমগ্র মধ্যভাগ-_মহ্ণ রস--ট। 
| ডিম্বাকার অংশ--ন্বচ্ছ কাচ-পুটক--ড। 
নেত্র পটল--উ, উ। 
শ্বচ্ছাবরণ--থ। 
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জলীয় রস-_-ঠ। ্‌ 


ঠ'এবং ডএর মধ্যে কণীনিক1। 


নেত্রপিণ্ডের পেশী সমূহ । 





গ, ও, চ, ঘ-_খজু পেশী 
ক, খ, তির্ধ্যক্‌ পেশী। 
ছ-_দর্শন ন্নাযু। 
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উর্ধ__অক্ষিগোলককে উর্ধদিকে সথালন করে। 
অধঃ-_-অক্ষিগোলককে নিয়দিকে সঞ্চালম করে। 
খভুপেশী  আভান্তর-_অক্ষিগোলক্কে ভিতরের দিকে সঞ্চালন 
করে। 
বাহ্‌-_অক্ষিগোলককে বাহিরের দিকে সঞ্চালন করে। 


উদ্ধ__অক্ষিগোলককে অধঃ ও বাহাদিকে সঞ্চালন করে। 
তির্ধযক্‌ পেশী 1 অধঃ-_অক্ষিগোলককে উর্ধ ও বাহ্দিকে সঞ্চালন 
করে। 
ঈথারের তরঙ্গ সমূহ স্বচ্ছাবরণ, জলীয়রস, স্বচ্ছকাচপুটক এবং মস্থণ 
রসের ভিতর দিয় প্রতিতঙ্গ হইয়া অক্ষিপর্দীতে পদার্থ সমূহের প্রতিবিশ্ব 
উৎপর করে। এই প্রতিবিষ্ব এ পর্দার দ্বার! দর্শন স্াযুতে সধারিত হইয়] 
মস্তিষ্কে নীত হয় এবং তাহার ফলে দর্শন-সংবিত্তির সৃষ্টি হয়। 


চক্ষের উপর আলোকের ক্রিয়অনেক প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে কিন্তু 
অধ্যাপক হেরিং সাহেবের ব্যাখ্যা স্তায়-সঙ্গত বলিয়া! মনে হর। অক্ষিপর্দায় 
তিন প্রকার রাসায়নিক পদার্থ দুষ্ট হয়। 
প্রত্যেক পদার্থেই ছুই প্রকার রাসায়নিক 
প্রক্রিয়া সংসাধিত হয়__যথ! রাসায়নিক সংযোজন এবং রাসায়নিক বিয়ো- 
জন। প্রত্যেক পদার্থেই এই ছুই পৃথক্‌ প্্রক্রিয়। হইতে দুইটি পৃথক্‌ 
সংবিতির স্ষ্টি হয়। 


হেরিং সাহেবের ব্যাখ্যা 


(ক) সংযোজন ক্রিয়া - কৃষ্ণ-বর্ণ। 
(খ) বিয়োজন ক্রিয়া _ শ্বেত-বর্ণ। 
(ক) সংযোজন ক্রিয়।- হরিত-বর্ণ। 
(খ) বিয়োজন ক্রিয়া- লোহিত-বর্ণ। 


প্রথম পদার্থ 


দ্বিতীয় পদার্থ [ 
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(ক) সংযোজন ক্রিয়া - নীল-রর্ণ। 
তৃতীয় পদার্থ [ (খ) বিয়োজন ক্রিন্তা - পীত-বর্ণ! | 
এই প্রকারে ছয় প্রকারের রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে ছয় প্রকার 
প্রধান দর্শন-সংবিত্তির সৃষ্টি হইতেছে । অপরাপর দর্শন-সংবিত্তি র্‌ 
ছয়টি সংবিত্তির বহুবিধ সমনয়ের ফলমাত্র। 
আলোক দর্শন-সংবিত্তির উদ্বোধক । আলোক ছুই প্রকার-- মিশ্র ও 
অমিশ্র। সমলঘ্বি ইখর-তরঙ্গ সমন্বয়ে অমিশ্র আলোকের উৎপত্তি*হয় ) 
আর বিসমলম্বি ইথর-তরঙজ সমবায়ে অমিশ্র 
আলোকের সৃষ্টি হয়। আলোক ছুই প্রকার 
সুতরাং, দর্শন সংবিত্তিও ছই প্রকার-_দীপ্তি ও বর্ণ। অমিশ্র আলোক 
হইতে বর্ণ-সংবিত্তি; আর মিশ্র আলোক হইতে দীপ্তি সংবিত্তি হইয়া 
থাকে। শ্বেত, কৃষ্ণ ও ধূসর এই তিনটিকে দীপ্তি বলা হয়। চলিত, 
কথায় ইহা'দিগকে বর্ণ বলিয়! উল্লেখ করা হইলেও প্রকৃত পক্ষে ইহারা 
বর্ণ নহে। তিন প্রকারে- দীপ্তি-সংবিত্তির উৎপত্তি হইতে পারে-_ষথা 
7 ১। অক্ষিপট্টে মিশ্র আলোকের ক্রিয়া হেতু । 
২. কতিপয় যুগ্ন অমিশ্র আলোক সংমিশ্রণে যথা-_ 
(ক) রক্তপীত+হরিতাভ নীল। 
(খ) গীত+নীল। 
দ্বীপ্ডি-দংবিতি। (গ) হরিতাভ পীত+পাটল। 
৩। স্তাষ্য অনুপাতানুযায়ী তিনটি অমিশ্র আলোকের 
সংমিশ্রণে 
(ক) লোহিত+হরিত+পাটল। 
ূ .(খ) লোহিত+ পীত+-হরিতাভ নীল। 
 বর্ণ,সংবিত্বির--সাধারণতঃ চারিটা ধারা. 


দশন সংবিত্তির প্রকার। 
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(১) লোহিত, লোহিভাভ পীত, পীত। 
(২) পীত, পীতাভ হরিত, হরিত। . 
(৩) হরিত, হরিতাভ নীল, নীল। 
(৪) নীল, নীলাভ-লোছিত, লোহিত। 
এক বেগুনিয়। রং ব্যতীত এই সমস্ত বর্ণগুলিই রামধন্ুকে দৃষ্ট হয়। 
আমর! সাধারণতঃ বর্ণ ও দীপ্তির পার্থক্য বুঝিতে পারি ন! যাখাকে 
আমরা বর্ণ বলি তাহ! বর্ণ ও দীপ্তির সমন্বয় মাত্র । যখন অতি সামান্চ 
্ালোকে প্সপ্তবর্ণের” প্রতি দৃষ্টি করি তখন আমরা কোন বর্ণই দেখিতে 
পাই না; যাহ দেখি তাহা! কেবল “ধূসর” শ্রেণী মাত্র। অতএব মানিয়া 
লইতে হুইবে, যে সকল বর্ণে ই এই ধূসর বর্তমান। যাহারা বর্ণান্ধ তাহারা 
সাদা, কাল ও ধূসর বর্ণের পদার্থ দেখিয়া থাকে, কিন্তু মানুষ যদি 
শদীপ্রি-অন্ধ* হয়, অর্থাৎ তাহারা যদি সাদ! কাল এবং ধূনর পদার্থ দেখিতে 
না পায় তাহা! হইলে তাহারা কোন জিনিষই দেখিতে পাইবে না । 
আরও, অক্ষিপট্রের বহির্ভাগের গঠন প্রণালী অপেক্ষা মধ্যভাগের গঠন- 
প্রণালী অধিক জটিল এবং মধাভাগ হইতেই আমাদের বর্ণ-সংবিত্তি হইয়! 
থাকে, এবং এই মধ্যভাগ অতিক্রম করিয়া! যতই আমরা কিনারার 
দিকে যাইতে থাকি ততই আমাদের বর্ণসংবিত্তি কমিতে থাকে, অবশেষে 
খন একবারে কিনারায় আসিয়া উপনীত হুই তখন যাহ! থাকে তাহা 
কেবল দীপ্তি-সংবিত্তি মাত্র। 

চক্ষুর ভিতর অক্ষিপট্রে যে প্রতিবিদ্ব প্রতিফলিত হয়, তাহা আমরা 
্বেখিতে পাই না; আমরা যাহা দেখি, তাহা বহির্দেশের বস্ত মাত্র। 
চক্ষু-প্রতিবিশ্ব সহজেই ইহার স্বাভাবিক 
উৎপত্তিস্থল বিক্ষিপ্ত হয়, অর্থাৎ বহির্দেশের 
যে বস্ত হইতে প্রতিবিত্ব প্রতিফলিত হয়, 
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অক্ষিপ্রতিবিস্বের বাহ 
প্রচ্ষেপণ। আত্তশ্চান্ষুব ছায়!। 
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সেই বস্ততেই ইহ! প্রক্ষিপ্ত হয়। অক্ষিপট্রের প্রতিবিদ্ব বহির্দেশে 
প্রকটিত হওয়া অক্ষিপট্রের নৈর্মিক গুণ মাত্র ।. তোমার চক্ষু প্রায় 
নিমীলিত করিয়া! আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত কর, অসংখ্য প্কুলিগ দেখিতে 
পাইবে । বাহাকে শ্ফুলিঙ্গ বলিতেছি-_বাস্তবিক তাহা! স্ফুলিঙ্গ নহে। 
তাহ! ছায়া বা প্রতিবিদ্ব মাত্র। চক্ষুর মধ্যস্থ মস্থণরসে যে সকল কণিক। 
ভাসিতেছে, অক্ষিপট্টে তাহাদের গ্রতিবিশ্ব প্রতিফলিত হইয়া, বহির্দেশে 
দৃষ্ট হইতেছে। অন্ধকার গৃহে দাড়াইয়! বাম চক্ষুটি মুদ্রিত কর। পরে 
একটি বাতি জ্বালিয়া দক্ষিণ চক্ষুর পার্থে কিন্ত অতি নিকটে ধরিয়! আন্তে 
আস্তে একটি ক্ষুদ্র বৃত্তাকার করিয়! এবং সামান্ত অগ্র পশ্চাৎ করিয়া 
ঘুরাইতে থাক-_দেখিবে যে তোমার সম্মূথে একটি গোলাকার চিত্র 
প্রতিফলিত হইয়াছে । এই চিত্রটি জালের স্তায়। ইহা অক্ষিপষ্ট্রে 
মধাস্থ রক্তবহ! শির! সমূহের চিত্র। অক্ষিপট্্রে প্রতিবিদ্বিত শিরাসমূহের 
ছায়৷ বহির্দেশে দৃষ্ট হইতেছে । অতএব দেখ! যাইতেছে যে অক্ষিপট্রের 
প্রতিবিশ্ব বহির্দেশে স্বতঃই গ্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে । 
দৃষ্ট ব্ত হইতে কিরণ সকল চক্ুস্থিত মধ্যবিন্দু বা পাতস্থান অতিক্রম 
করিয়৷ অক্ষিপট্রে পতিত.হয়। সুতরাং অক্ষিপট্রে প্রতিফলিত প্রতিবিশ্ব 
বিপর্যস্ত হইয়! যায় অর্থাৎ উল্টা হইয়া যায়। 
উপরের দিক নীচে যায় এবং নীচের দিক 
উপরে যায়। কিন্তু দৃষ্ট বস্ত যদি চক্ষুর সঙ্লিকটস্থ হয়, তাহ! 
হইলে অক্ষিগটে প্রতিফলিত এঁতিবি্ব বিপধ্ন্ত হুইভে পারে না। 
একটি পিন লইয়া একথানি পোষ্টকার্ডে একটি ছিদ্র কর। পোষ্টকার্ডথানি 
চন্ষুর নিকটে রািক্! ছিদ্র দিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। পরে পিনটির 
মন্তকের দিকটি উপরে রাখিয়! নীচের দিকটি ধরিয়া ,কণীনিকার অতি 
নিকটে রাখিয়! পোষ্টকার্ডের ছিত্র দিয়া দেখিতে চেষ্টা কর, দেখিবে বে, 


বিপর্যস্ত গ্রতিবিদ্ব। 
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পোষ্টকার্ডের অপর পার্থ পিনটির প্রতিবিশ্ব পড়িয়াছে এবং প্র প্রতিবিশ্বট 
বিপর্ধান্ত। আবার বদি. পোর্টকার্ভথানিতে $।৬ট ছিদ্র করিয়া প্র প্রকারে 
একটি পিন রাখিয়া দেখ তাহা হইলে ৫1৬টি বিপর্যস্ত প্রতিবিষ্ব দেখিতে 
পাইবে । অতএব দেখ! যাইতেছে যে দৃষ্ট বস্তু কণীনিকার অতি 
নিকটবর্তী হইলে অক্ষিপট্রে তত্বস্তর বিপর্যস্ত প্রতিবিশ্ব প্রতিফলিত.হয় না। 
অক্ষিপট্রে প্রতিফলিত প্রতিবিস্ব যখন বিপর্যস্ত তখন বাহ্বস্তগুলি কেন 
বিপর্ধ্স্তভাবে দৃষ্ট হয় না? আমর! যাহা দেখি তাহা বাহবস্তও নহে 
এবং তথ্বস্ত প্রতিফলিত প্রতিবিষ্বও নহে কিন্তু সেই 'প্রতিবিস্ব হইতে 
মনের মধ্যে যে পাঁরবর্তন ঘটে আমরা সেই পরিবর্তনই লক্ষ্য করি 
মাত্র। বাহিরের বন্তগুলি যে সহজভাবে দৃষ্ট হয় ইহা! কেবল আমাদের 
আজন্মলন্ধ অভ্যাস এবং শিক্ষার ফল। তুমি তোমার চোখে একথানি 
চশমা লাগাও । এ চশমার পাথরের এমনি গুণ যে ইহার ভিতর দিয়া 
যাহাই দেখিবে তাহাই উল্টা দেখাইবে। তুমি মাসাবধি. এই চশমা 
চোখ হইতে নামাইতে পাইবে না। তোমার নিকট এখন সকল 
জিনিষই বিপর্যস্ত দেখাইবে। এখন তোমার হাত পা ও গতির সাহাযো 
বস্তমকলকে স্পর্শ করিয়া তাহাদের অবস্থান নির্ণয় করিয়! তোমাকে 
তোমার দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে । এইরূপ কিছুদিন 
করিতে করিতে তোমার এমন অভ্যাস হুইয়! যাইবে যে বস্তগুলি আর 
তোমার নিকট বিপর্যস্ত বোধ হইবে না। এখন তাহার! সহজ 
বলিয়া দৃষ্ট হইবে। . 

ছুইখানি চতুষ্কোণ কাগজ লও--একথানি কাল এবং (আর একখানি 
সার্দা। এই কাগঙ্গ ছুইখানি আর একথানি বড় কাগজের উপর 
পাশাপাশি রাখ।- এই কাগজ ছইখানির 


দীপ্ডিবৈষম্য। 
নর মধ্যে ব্যবধান: অতি সামন্ত হইবে। এক্ষণে 
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এই ছুইখানি কাগজের উপর এটি করিয়া ধূসরবর্ণের দণ্ড স্থাপন কর। 
পরে একখানি শ্বেত স্বচ্ছ পাতল! কাগজ লইয়! উহ্বাদিগকে আচ্ছাদিত 
করিয়া ফেল। এইবার এই হ্থচ্ছ কাগজের ভিতর দিয়া ধৃসরবর্ণের 
দগুঘয়ের দীপ্তির তারতম্য লক্ষ্য কর। যদিও এই দগুদ্বয়ের দীপ্তি 
প্রকৃতপুক্ষে এক, তথাপি পটভূমির পার্থক্য হেতু দীপ্তির পার্থক্য অনুভূত 
হইতেছে--একটি গাঢ়.আর একটি পাতলা বলিয়া বোধ হইতেছে । 

তোমার টেবিলখানি একথানি খুব সাদা কাপড় দিয়। টাকিয়া ফেল। 
টেবিলের উপর তোমার কলমটি--কোনপ্রকারে সোজাভাবে দাড় 
করাইয়া! রাখ। গৃহের সমস্ত দরজা-জানালার 
পর্দাগুলি ফেলিয়া দাও; কেবল একটি 
দরজ! অল্পমাত্র খুলিয়া রাখ। দেঁখিবে যে, কলমটির ছায়া! টেবিলের 
উপর পতিত হইগ্লাছে। শ্বেত ুর্যযালোক এই 'ছায়াটির কারণ। 
এক্ষণে একটি বাতি জালিয়! এমন জায়গায় ধর-_যাহাতে এ কলমের 
আর একটি ছায়! এঁ টেবিলের উপর পতিত হুইতে পারে । এইবার 
এই ছায়াদ্য়ের রর্ণ-বৈষম্য লক্ষ্য কর। একটি ছায়া শ্বেত দিবালোক 
সমুডূত, এবং আর একটি ছায়! কৃত্রিম পীত আলোক সমুভ্ভূত। দেখিৰে 
যে, কৃত্রিম আলোকসমুৎপন্ন ছায়ার বর্ণ নীল দেখাইতেছে--যদিও প্রক্কত- 
পক্ষে ইহা ধুসর । পারিপার্িক বর্ণ সহবাসে ইহা! নীলবর্ণ দেখাইতেছে। 
এক বর্ণের সহবাসে অপর বর্ণের পরিবর্তন অবস্স্ভাবী। 

একখানি চতুষ্কোণ সবুজরডের এবং আর একখানি চতুক্ষোণ ধূসর- 
বর্ণের কাগজ লইয়া স্বেতপটভূমির উপর স্থাপন কর। উহাদের উপর 
ফিকে সবুজরঙের ছুইটি দণ্ড রাখিয়া স্বচ্ছ 
শ্বেত কাগজ দিয়া আচ্ছাদন কর। এক্ষণে 
ফিকে সবুজের উপর গাঢ় সধুজের ক্রিয়া লক্ষ্য কর। আবার, 


বর্ণ-বৈষম্য । 


বর্ণের উপর বর্ণের ক্রিয়। 
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একটি লবুজরঙের দণ্ড লইয়া একথানিষ্ভীল কাগজের উপর, এবং 
আর একটি এ বর্ণের দণ্ড লইয়া! আর একখানি ধুসরবর্ণের কাগজের 
উপর রাখিয়া শ্বেত.্বচ্ছ কাগজ লইয়া আচ্ছাদন করিয়া দাও। এক্ষণে 
সবুজরঙের উপর লালরডের ক্রিয়া লক্ষ্য কর। আবার ছইখানি সবুজ- 
রঙের দণ্ড লও। একটি পীতবর্ণের কাগজের উপর এবং আর. একটি 
নীলবর্ণের কাগজের উপর রাখিয়া শ্বেত শ্বচ্ছ কাগজ দিয়! আচ্ছাদন 
করিয়া ফেল। এক্ষণে দগুদয়ের বর্ণবিপর্ধ্য় লক্ষ্য কর। সবুজরঙের 
কাগজথণ্ডের উপরিস্থিত দণ্ডটি বর্ণহীন দেখাইতেছে, কিন্তু লালবর্ণ 
কাগজথণ্ডের উপরিস্থিত দণ্ডটির বর্ণ আরও গাঢ় দেখাইতেছে। 
কিন্ত প্রকৃতপক্ষে দণ্ডঘয়ের বর্ণ এক। পীতবর্ণের কাগজথণ্ডটির উপর 
সবুজ দণওটি নীলাভ সবুজ দেখাইতেছে এবং নীলবর্ণ কাগজথগুটির উপর 
সবুজ দণ্ডটি পীতাভ সবুজ দেখাইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, 
কোন বর্ণের সহবাসে কোন বর্ণের লোপ হইতেছে ; কোন বর্ণের সহবাসে 
কোন বর্ণের বৃদ্ধি হইতেছে; আবার পরম্পর সহবাসে পরস্পরের বিপর্যয় 
ঘটিতেছে। যদ্দি লাল এবং সবুজ আলো, অথবা ীত এবং নীল 
আলো! .অক্ষিপট্রের একই স্থানে পতিত হয়, তাহা হইলে উহাদের 
পরস্পরের বর্ণ লোপ পায়। এক বর্ণ আর এক বর্ণের নাশ করে। 
অবশেষে যাহ! থাকে তাহ! ধূর-সংবিত্তি মাত্র। রাসায়নিক সংযোজন 
এবং রাসায়নিক বিয়োজন এই ছুইটি বিরুদ্ধ প্রক্রিয়া ; সুতরাং একটি 
আর একটিকে সংহার করে । | 

যদি আমাদের ছুইটি চক্ষু ন থাকিয়া, মাত্র একটি চক্ষু থাকিত, তাহা 
হইলে আমরা আংশিকরূপে অন্ধ হইতাম ; কারণ, আমাদের অক্ষিপষ্্রের 
যার -কিয়দংশ আলোক গ্রহণে একেবারে অক্ষঘ। 
টি রি একটি পেনঞ্সিলের উপর একটি পয়সা রাখিয়া 
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নিশ্চল ভাবে ধরিয়া রাখ) গ্লিরে আর একজনকে এক চক্ষু মুদ্রিত 
করিয়া কিঞ্িৎ দূর হইতে আসির! ক্ষণমাত্র অবসর ন! লইয়া, কেবল 
একটি অঙ্গুলির সাহায্যে পয়সাটি ফেলিয়! দিতে বল; দেখিবে সে অপারগ 
হইবে-_পয়সাটির ঠিক স্থান নির্ণয়ে অসমর্থ হইবে। 


* সু £: 


বাম চক্ষুটি বন্ধ করিয়া এই চিত্রথানি তোমার চক্ষুর সম্মুখে ধর। 
৷ এক্ষণে দক্ষিণ চক্ষুর সাহায্যে একদৃষ্টে, নিণিমেষ লোচনে + চিহ্নাটর 
। প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এখন তুমি তোমার চঙ্ষুকে সর্বতোভাবে নিশ্চল 
' রাখিয়া অপর তিনটি চিহ্ন দেখিতে পাইতেছ। এখন চিত্রথানি 
: তোমার চক্ষুর ঠিক, সম্মুখে রাখিয়া চক্ষুর নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে 
দুরে সরাইয়। লও। যখন তোমার চক্ষু এবং চিত্রের মধ্যে আন্দাজ ৭ 
ইঞ্চি ব্যবধান হইবে, তখন দেখিবে যে, চতুষ্কোণ চিহ্াটি অস্তহিত হইয়াছে, 
। যদিও ত্রিকোণ এবং গোলাকার চিহ্নট বর্তমান রহিয়্াছে। চিত্রথানি 


[ 


রি চক্ষুর নিকট হইতে আরও দূরে লইয়! যাও। যখন উহাদের 
। মধ্যে ব্যবধান আন্দাজ ১১ ইঞ্চি হইবে তথন দ্বেখিবে যে, ভ্রিকোণ চিহ্টি 
অস্ত হইয়াছে, কিন্ত্ী অপর ছুইটি বর্তমান। চিত্রধানি আরও আন্দাজ 
(১৬ ইঞ্চি তফাতে লইয়! যাও; দেখিবে যে, গোলাকার চিহ্নটি অন্তঠিত 
হইয়াছে,-যদিও অপর ছুইটি বর্তমান। যদি তুমি তোমার চক্ষু নিশ্চল 
'রাখিতে না পার, যদি তোমার দৃষ্টি+চিহনুতে একেবারে আবদ্ধ না থাকে, 
এবং চিত্রথানি যদি একেবারে সোজ! ভাবে না! ধরা হয়, তাহা হইলে 
'তোমার পরীক্ষ]ুকা্ধ্য সফল হইবে না। ইহা! হইতে স্পষ্ট বুঝ! যাইতেছে 
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ধে, অক্ষিপট্রের সকল অংশেরই দৃর্টিশক্ি নাই-__ইহার কিয়দংশ অন্ধ। 
এই অংশকে অন্ধবিন্দু বল! হয়। 

এই পুস্তকের যে কোন অক্ষরে তোমার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর? দেখিবে, 
সেই অক্ষরটি তোমার নিকট স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে) কিন্তু কিয়দ,র 
নিন ব্যাপিয়! উহার চতুষ্পার্থস্থ অক্ষরগুলিও তোমার 
দৃষ্টির অন্তর্গত এবং তদতিরিক্ত অক্ষরগুলি 
তোমার দৃষ্টির বহিভূতি। অতএব দৃষ্টির সীমা আছে-_কিয়দংশ দৃষ্টির 
অন্তর্গত) আবার কিয়দংশ দৃষ্টির বহিভূতি। যাহা এককালে দৃষ্টির 

অন্তর্গত, তাহাকেই দৃষ্টিক্ষেত্র বলা হয়। ও 
সচরাচর আমর! ছুইটি চক্ষুর সাহাধ্যেই দেখিয়া থাকি । এক-চক্ষু-লন্ধ 
জ্ঞান অপেক্ষ! ছই-চক্ষু-লব জ্ঞান জটিল। ঠিক তোমার নাসিকার সন্গুখে 
একখানি কার্ড সোজা! ভাবে ধর। ইহার 
কিনারা তোমার নাসিকার দিকে থাকিবে। 
নাপিকা এবং কার্ডের ব্যবধান আন্দাজ ১ ফুট মাত্র রাখিতে হইবে। 
এক্ষণে, প্রথমতঃ একচক্ষু, দ্বারা, পরে ছুই চক্ষুর দ্বারা এই কার্ডের প্রতি 
লক্ষ্য কর। এক-চ্ষুদৃষ্ট কার্ডের গ্রতিবিদ্ব, দুই-চক্ষু-দৃষ্ট প্রতিবিস্ব হইতে 
পৃথক্‌ প্রতীয়মান হইবে। সুতরাং প্রত্যেক বস্তরই. জ্ঞান তদ্বস্তর ছুইটি 
প্রতিবিদ্বের সমন্থয়। ছুই চক্ষুর সাহায্যে আমর! যাহা দেখি, তাহা 
ছুই-চক্ষু-লন্ধ ছুইটি প্রতিকৃতি সমন্বয় মাত্র। তোরা চক্ষুর তারাঘয়ের 
ব্যবধান মাপিয়া লইয়া, একথণ্ড কাগজের উপর এ ব্যবধানানুযায়ী 
ছইটি বিন্দুপাত কর। পরে চক্ষু বিন্দ্বয়ের উপর স্তস্ত করিয়া 
একদৃষ্টে কিন়তক্ষণ ব্যাপিয়া দেখিতে থাকিলে দেখিতে পাইবে, 
কি প্রকারে বিনুদ্ধয়ের উপর চক্ষু্ঘয়ের ক্রিয়া হইতেছে। জ্আবার, 
একই সরল রেখার উপর ছুইটি পেনসিল সোত্ুাস্জি ভাবে 


দ্বৈনেত্রিক-দর্শন। 
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রাখ। পেনসিলদর়ের ব্যবধান ৫ ইঞ্চি হুইবে। প্রথমতঃ দূরবর্তী 
পেনসিলটির উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর? দেখিবে, নিকটবর্তী পেনসিলটি 
ছুইটি পেনসিল বলিয়া প্রতীয়মান হইবে । তৎপরে নিকটবর্তী গেনসিলটির 
উপর দৃষ্টিপাত কর; তখন দূরবর্তী পেনসিলট ছুইটি বলিয়! প্রতীয়মান 
হইবে। এই প্রতিকৃতিদ্বয়ের কোন্টি বাম চক্ষুর এবং কোন্টি অপর 
চক্ষুর, তাহা! সহজেই স্থির করা যায়। প্রথমে একচক্ষু পরে আর এক 
চক্ষু বন্ধ কহ লক্ষা করিলে সহজেই ইহা! নির্ণপ্ন করা যায়। তোমার 
নাসিকায় সংলগ্ন করিয়া! এক 
খানি কার্ড (চিত্রে প্রদশিত) 
পক্ষী এবং পিগ্ররের মধ্য- 
স্থলে রেখাটির উপর ধরিয়া 


বাম চক্ষুর সাহায্যে পক্ষীটি এবং দক্ষিণ চক্ষুর সাহায্যে পিঞ্জরটি স্থিরভাবে 
নিরীক্ষণ কর। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিবে যে, পক্ষীটি আন্তে-আন্তে অগ্রসর 
হইয়া পিঞ্জর মধ্যে প্রবেশ করিবে । এক্ষণে তুমি যাহা দেখিতেছ, তাহা 
ছুইট প্রতিক্কৃতির সমন্বয় মার 

নুধধ্য-কিরণে একটুক্‌রা শ্বেতবর্ণের কাগজের বর্ণ পবঙগণ কর। 
পরে & কাগজের উপর একথানি স্বচ্ছ স্ফটিক ধর) দেখিবে যে, কাগজের 
উপর আকাশধন্ুর পনং প্রতিফলিত হইয়াছে। 
কাগজটির উপর আলোকের যাবতীয় রশ্মি 
প্রতিফলিত হইতেছে বলিয়া কাগজটির বর্ণ সাদা দেখাইতেছে ; পরে" 
যখন উছার উপর স্বচ্ছ স্ফষটিক ধর! হইতেছে, তখন আলোকরশ্মিগুলি 
বিচ্ছির্ হইয়া যাইতেছে বলিদ্না কাগজের উপর বহুবর্ণের সমাবেশ 


দেখা যাইতেছে । ইখর-তরঙ্গের কম্পন হইতে বর্ণ-বৈচিত্রের স্ছ্টি ; 
যথা-_ 





বর্ণ-বৈচিত্র। 
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লোহিত-_-৪৫০,০০০০৯০০০০০০৩ বার প্রতি সেকেণ্ডে কম্পন 


পাটল-_- ৮০০১০০৬৩০০০০০০৪০ 2 ্ চি 
গীত-- ৫২৬,০০০০০০০০০০৪০ নু নি সি 
সবুজ-_ ৫৮৯১৩০০০০০০০০৩০০ তি 
নীল-_ ৬৪১১০৯০০০০০০৪০৩ সি রি ৬ 


লোহিত, পাটল এবং নীল এই তিনটি বর্ণকে দাধারণতঃ মুখ্য বর্ণ বলা 
হয়। এই বর্ণব্রয়ের সংমিশ্রণে নানাবর্ণের উৎপত্তি হয়। কৃত্রিম উপায়েও 
আলোক-সংবিত্তি সম্ভব। চক্ষুর ভিতর দিয়! তড়িৎপ্রবাহ চালনা করিলে, 
কিংবা মুদ্রিত চক্ষুর উপর অঙ্কুলির চাপ দিলে অথবা মন্তকে সজোরে 
আঘাত করিলে আলোক দেখিতে পাওয়! যায়। 

এমন অনেক লোক আছে, যাহারা বিবিধ বর্ণের. পার্থক্য লক্ষ্য 
করিতে পারে না। এরূপ লোককে বর্ণান্ধ বলিতে পারা যায়। মন্তুযোর 
মধ্যে শতকরা প্রায় ৪ জন লোক বর্ণান্ধ। 
অনেকেই লাল রং দেখিতে পায় না) তাহাদের 
নিকট লাল রং সবুজ বলিয়া মনে হয়। ইহারা লাল এবং সবুজের পার্থকা 
লক্ষ্য করিতে পারে না । আবার এমন অনেক লোক আছে, যাহারা সবুজ- 
বর্ণ!দেখিতে পায় না । ইহার! সবুজকে লাল বুঝিয়া ভূল করিয়া থাকে । 


অক্ষিপট্রের তিনটি দেশ নির্দেশ করা যাইতে পারে । যথা-_ 


বর্ণান্তা | 


(ক) কেন্দ্রদেশ। 
টাচ (খ) মধ্যদেশ। 
75 (গ) বহির্দেশ। 


কেন্্রদেশে সকল প্রকার বর্ণ ও দীন্তি পরিলক্ষিত হয়। মধাদেশে নীন 
এবং পীতবর্ণ এবং এতছুতয়োৎপন্ন অপরাপর বর্ণ দুষ্ট হয়। বহির্দেশে 


মনোবিজ্ঞান। ১৩৫ 


সকল দ্রব্যই ধুসর বলিয়! বোধ.হয়। এই দেশব্রয়ের পরিধি চির নির্দিষ্ট 
নহে। নিষ্নলিখিত কারণে এই পরিধির হ্থাস- বৃদ্ধি হইতে পারে। 
(ক)বর্ণের দীপ্ি যত বেশী হইবে উহার ক্ষেত্রও ততই বড় হুইবে। 
(খ) বর্ণের আয়তন যেমন বৃদ্ধি হয় ইহার ক্ষেত্রও তেমনি বৃদ্ধি হয়। 
(গ) মিশ্র বর্ণের সময় বর্ণ ও পটভূমির বর্ণের বৈপরীত্য যত অধিক হইবে 
ৃ্টিক্ষেত্রের পরিধিও তত অধিক হইবে। (ঘ) বর্ণ যে পরিমাণে 
অমিশ্র হয় ইহার পরিধিও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। (উ) অক্ষিপট্রের 
কান্তি এবং গ্রাহিণীশক্তির তারতম্য অনুসারে ও ক্ষেত্রের পরিধির তারতম্য 
হইয়া থাকে । (চ) চেষ্টা এবং অভ্যাসের বলে বর্ণক্ষেত্রের পরিধি বৃদ্ধি 
করিতে পার! যায়। (ছ) বয়সের ভেদ অনুসারেও বর্ণক্ষেত্রের ভেদ 
হইয়া থাকে। দশ বৎসর বয়সের বালকের বর্ণক্ষেত্র আর বিশ বৎসর 
বয়সের লোকের বর্ণক্ষেত্র এক নহে। (জ) ব্যাধি এবং বর্ণান্ধত। হইতেও 
বণক্ষেত্রের পরিধি সংযমিত হয় । 

তোমার বাম হস্তের তর্জনী বাম চক্ষুর এবং দক্ষিণ হস্তের তর্জনী 
দক্ষিণ চক্ষুর সম্মুখে সোজ| ভাবে রাখ। তর্জনীঘ্বয়ের ব্যবধান ৪ কিংবা 
৫ ইঞ্চির অধিক হইবে না। অন্ুলিঘয়ের 
ব্যবধানের ভিতর দিয়া আকাশের দিকে দৃষ্টি- 
পাত কর। চারিটি প্রতিবিস্ব দেখিতে পাইবে। অস্কুলিঘবয়কে পরস্পরের 
নিকটবর্তী কর দেখিবে যে, মধ্য প্রতিবিশ্ব দুইটি মিলিয়া এক হইয়াছে এবং 
এই মিলিত প্রতিবিস্বটি পার্শ্ব প্রতিবিস্বদ্বয় অপেক্ষা স্পষ্ট এবং শ্বাভাবিক। 

তোমার চক্ষুর সম্মুখে একটি কম্পাস ধর। ইহার বাহু্য়ের মধ্যে 
ব্যবধান থাকিবে এবং বাহুদয়ের প্রান্ত বিন্দদ্ধয় উর্ধ দিকে থাকিবে । 

কম্পাসটি চক্ষুর্ধয় হইতে 81৫ ইঞ্চি তফাতে 
" থাকিবে। বিন্দদ্ধয় চক্ুর্বয়ের ন্মুখে থাকিবে । 


দ্বৈনেক্রিক প্রতিবিদ্ব বিদ্রাব । 


দ্বৈনেত্রিক কেন্্র দুরত্ব। 


১৩৬ মনোবিজ্ঞান । 


এক্ষণে কম্পাসের বাহত্বয়ের ব্যব্ধানের ভিতর দিয়! আকাশের দিকে 
দৃষ্টিপাত কর। ছৃইটি বিন্দু চারিটি বিন্দুতে পরিণত হইবে । বাহুদ্বয়ের 
ব্যবধান ক্রমে ক্রমে কমাইতে থাক। যখন দেখিবে চারিটি বিন্দুর 
ছইটি বিন্দু মিলিয়া এক বিন্দুতে পরিণত হইয়াছে তখন বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব 
মাপ কর। কম্পাসের বিন্ুদ্বয়ের মধ্যে ষে ব্যবধান দেখিতে পাইতেছ, 
তোমার চক্ষুর কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যেও প্রায় সেই ব্যবধান বর্তমান। যখন 
আমরা আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তখন দর্শন রেখাগুলি 
সমান্তরাল কিন্তু নিকটস্থ দ্রব্য দেখিবার সময় কিঞ্চিৎ রতি 
হইয়া থাকে। 
একখানি কাগজে পেনসিলের অগ্রভাগের হবার! ছুইটি ছিদ্র কর। 
ছিদ্র ছইটির মধ্যে যে ব্যবধান থাকিবে তাহা! দ্ৈনেত্রিক কেন্দ্রদুরত্ের 
সমান হইবে। তোমার ললাটের সম্মুখে 
কাগজখানি ধর। একটি ছিদ্র বাম চক্ষুর 
সম্থুথে এবং আর একটি ছিদ্র দক্ষিণ চক্ষুর সমুখে থাকিবে । ছিত্রদ্য়ের 
ভিতর দিয়া একটি দুরের জিনিষে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। ছুইটি ছিদ্র একটি 
ছিদ্র বলিয়! প্রতীয়মান হুইবে। যদি তাহা! না" হয়, তাহা হইলে ছিদ্র- 
দ্বয়ের মধ্যস্থ ব্যবধানের ভাস বৃদ্ধি করিয়া কয়েক বার পরীক্ষা করিলেই 
কৃতকাধ্য হইবে। নেত্রদ্বয়ের অনুযায়ী বিন্দদ্ধয় হইতে উৎপন্ন প্রতিবিষ্ব- 
দয় মিলিত হুইয়! একটি প্রতিবিস্ব বলিল! প্রতীয়মান হয়। 
ত্েনেত্রিক কেন্দ্র-দুরত্ব রেখাকে সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া যে রেখা 
টানা যায় তাহাকেই দ্বৈনেক্রিক দর্শন রেখা বলে। কাগজের ছিদ্র 
ছইটি যে স্থানে মিলিয়া৷ এক হইতেছে সেই 
ৈনেজিক দন রেখা। স্থানটি ৈনেত্রিক কেন্্রদুরত্ব রেখার মধ্যভাগ। 
সম্মুখে আয়নাথানি ধরিয়৷ তোমার চক্ষুর প্রতিবিদ্ব দেখ। চক্ষুত্ব্ন সমাত্তরার 


অনুযায়ী নেত্রবিন্দু। 


মনোবিজ্ঞান । ১৩৭ 


রাখিয়া আন্তে আস্তে আয়নাথানি তোমার দিকে লইয়া আইস। 
যখন আয়নাথানি তোমার নাসিক এবং ললাট স্পর্শ করিবে,. 
তখন তুমি ছুইটি চক্ষুর পরিবর্তে একটি চক্ষু দেখিবে এব ইহ! 
আকারে বড় দেখাইবে। ঘৈনেত্রিক দর্শনরেখার উপর এই মিলিত চক্ষু 
ৃষ্টহয়। একথানি এক হস্ত পরিমিত লম্বা কাগজ লও। পেনসিলের 
অগ্রভাগের দ্বারা উহাতে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র কর। কাগজখানি চক্ষুদ্বয়ের 
নিকটে ধর। ছিদ্রটি দক্ষিণ চক্ষুর সম্মুথে থাকিবে, যেন ইহার ভিতর 
দিরা আলোক দৃষ্ট হয়। চক্ষুঘ্ব্প সমান্তরাল এবং নিশ্চল রাখ। যেন. 
কাগজের ভিতর দিয়া! আকাশের দ্রিকে তাকাইতেছ। এক্ষণে কাগজ- 
থানি আস্তে আস্তে তোমার বাম দিকে টানিয়া লও । ছিদ্রটি প্রথমে 
দক্ষিণ চক্ষু পরে বাম চক্ষুর উপর দিয়া চলিয়া যাইবে । ছিদ্রটি প্রথমে 
দর্শনরেখার দক্ষিণে দৃষ্ট হইবে। পরে দর্শনরেখ! অতিক্রম করিয়া! বাম 
দিকে আসিয়! অনৃস্ত হইবে। আবার পরক্ষণেই দ্বিতীয় ছিযের উদয়, 
হইবে। ইহার গতিও পূর্ব ছিদ্রের স্যাঁয়। 
ছুই চক্ষুর ছুইটি বিসদৃশ প্রতিবিষ্বের সমন্বয়কে দৈনেত্রিক সংঘর্ষ বলা 
হয়। তোমার দক্ষিণ চক্ষুর সম্মুখে দক্ষিণ হত্তের তর্জনীটি ধর। বামচক্ষুর 
সন্থুথে বামহস্তের করতলটি ধর। করতল এবং 
তর্জনীর ব্যবধানের ভিতর দিয়া আকাশের 
দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। এক্ষণে দেখিবে যে তর্জনীটি করতলের উপর' 
তস্ত। একথানি চিঠির কাগজ পাকাইয়! একটি নল গ্রস্তুত কর। এই নল- 
টির ব্যাস কিঞ্ন্রান এক ইঞ্চি হইবে। এই নলটি দক্ষিণ চক্ষুর উপর স্থাপন 
কর। বামহন্তের করত বাম চক্ষুর সম্মুখে ধর । এক্ষণে একই সময়ে 
করতলে এবং নলের ভিতর দিয়া আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। দেখিবে' 
যে, তোমার করতলে একটি পরিফার ছিদ্র হইয়াছে এবং যাহা' 


দ্বৈনেত্রিক সংঘর্ষ 


. ক 
১৩৮৭ মনোবিজ্ঞান । 
দেখিতেছ তাহা কেবল তোমার করতলস্থ গোলাকার ছিদ্র দিয়হি 
দেখিতেছ। | 

ছুষ-চক্ষু-লধ ছুইটি বিসদৃশ প্রতিবিদ্বের সমন্বয়ে দৈর্ধ্য-প্রস্থ-বেধ- 
বিশিষ্ট বস্তর জ্ঞান হয়। ছুই চক্ষুদ্বধারা এই ছুইটি চিত্রের গ্রতি অনিমেষ- 
লোচনে এমন ভাবে তাকাইতে থাকে যেন, 
ক্রমে ক্রমে একটি চিত্রের ক্ষুদ্র বৃত্টি আর 
একটি চিত্রের ক্ষুদ্র বৃত্তের উপর, এবং একটির বৃহৎ বৃত্রটি একটির 
বৃহৎ বৃত্তের উপর আসিয়া মিশিয়া যার়। যখন প্রথমে এই চিত্র 


দ্বৈনেত্রিক বন্ত প্রতাক্ষ। 





ছইটি দেখিবে তখন চারিটি প্রতিবিষ্ব দেখিতে পাইবে। পরে 
ছইটি প্রতিবিশ্ব মিশিয়৷ একটি প্রতিবিষ্বে পরিণত হইবে। এক্ষণে 
তিনটি প্রতিবিষ্ব দেখিতে পাইবে। মধ্য প্রতিবিসষ্বটি ছইটি প্রতিবিদ্বের 
সমন্বপন। ইহা অপর দুইটি অপেক্ষা অধিক স্পষ্ট। ইহা দেখিয়া! এখন 
বোধ হুইবে যেন একটি লম্বা গেলাস উপুড় করিয়া! রাখ! হুইয়াছে। 
ইহার দৈর্ঘ্য আছে, প্রস্থ আছে এবং বেধ আছে। ক্ষুদ্র বৃততদ্য়ের কেন্্ 
দ্বর, বৃহৎ বৃত্তদ্বয়ের কেন্দ্রদ্ব় অপেক্ষা অধিকতর নিকটবর্তাঁ সুতরাং ক্ষুদ্র 
বৃত্বদ্য়কে মিলিত করিতে যে পরিমাণে চক্ষুত্বকে কেন্ত্রাভিমুখীন করিতে 
হয়, বৃহৎ বৃতদ্ব়কে মিলিত করিতে চক্ষুত্বস্ণকে সেই পরিমাণে কেন্দ্রীভি- 

টন করিতে হয় না। চক্ষুদ্বয় অধিক কেন্দ্রাভিমুখী বলিয়া মিলিত 
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ক্র বৃত্তটি নিকটে এবং চক্ষত্বপ্ন অল্প কেন্দরাভিমুখী বলিয়! মিলিত বৃহৎ 
বৃত্তটি দুরে বোধ হইতেছে। মিলিত ক্ষুদ্র বৃত্তটি নিকটে এবং মিলিত 


বৃহৎ বৃতটি দূরে বোধ হওয়ায় এই প্রতিবিষ্বটি একটা ত্র্যবয়বী পদার্থের 
আকার ধারণ করিতেছে । 


গু) ৬ 


আবার পূর্বোক্ত প্রকারে এই চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এখানে 
বৃহৎ বৃতদ্ধয়ের কেন্্ুদ্বয়, ক্ষত বৃত্দ্বয়ের কেন্্রদ্য় অপেক্ষা অধিক নিকট- 
বর্তী, সুতরাং সম্মিলিত বৃহৎ বৃন্টি, সম্মিলিত ক্ষুদ্র বৃত্ত অপেক্ষা অধিক 
নিকটবর্তী। সুতরাং এখানে গেলাঁসটি উল্টা দেখাইতেছে। পূর্ব 
চিত্রে গেলাসটির বহির্ভাগ দেখ। যাইতেছিল, আর এক্ষণে উহার ভিতরের 
দিক দেখা যাইতেছে । 

ছইটি সমান চতুফোণ কাগজ লও। একটির বর্ণ কাল, আর 
একটির বর্ণ সাদা । কাল কাগজখানি একখানি সাদা কাগজের উপর, 
আর সাদা কাগজথানি একথানি কাল কাগজের 
উপর লাগাইয়! দাও। কাগজ হুইখানি পাশা- 
পাশি রাখ। এক্ষণে চতুক্ষোণ ছুইটির তারতম্য লক্ষ্য কর। কালটি 
অপেক্ষা সাদাটি বড় দেখাইবে। কাল চতুফোণটির উপর .বতগুলি 
আলোক-রশ্মি পতিত হইতেছে-_তাহাদের প্রায় সমস্তই ইহা শোষণ 
করিয়৷ লইতেছে-_অল্লমাত্র রশ্ি স্বচ্ছকাচপুটক পর্য্স্ত পৌছিতেছে। 


দৈহিক-বিকিরণ। 
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'আর সাদা চতুফোণটির উপর বতগুলি রশ্মি পতিত হইতেছে, তাহাদের 
প্রায় সকলগুলিই স্বচ্ছ-কাচ-পুটক পর্য্স্ত পৌছিতেছে। সুতরাং অক্ষি- 
পট্টের এক অংশ অপেক্ষা আর এক অংশ অধিক উদ্ব দ্ধ হইতেছে এবং 
অনথদ্দ্ধ দেশে আলোক-রশ্ঠি বিস্তৃত হইতেছে বলিয়া অক্ষিপট্ের দৈহিক 
ক্রিয়ারও ব্যাপ্তি হইতেছে। 


একাদশ অধ্যায় 


ত্বগিন্দিয় ও অন্তরেন্ডিয়। 
খ-উপত্বক ? ঘ-ত্বক) ছ_মেদকোষ ; গ-_বর্ণকোষ ; চ-_স্বেদ- 
গ্রস্থি; উ-_ঘর্মববহা প্রণালী । পার্থর 
চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কৰিলে 
চর্ম্ের গঠন প্রণালী কিয়ৎপরিমাণে 
বুঝিতে পারা যায়। একখও 
চামড়া লইয়া তাহাকে কুড়ি গুণ 
বড় করিয়া দেখিলে যেমন দেখায়, 
এই চিত্রে সেইরূপ দেখাইতেছে। 
আমাদের দেছের উপরের আব- 
রণের ছুইটি স্তর আছে। উপরের 
স্তরটিকে উপত্বক বলে। ইহা 
অতিশয়. পাতলা । পমুনছাল” 
উঠিলে যাহ! উঠিয়। যায় বা ফোস্থা' 
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পড়িলে যাহ! ফুলিয়া উঠে তাহা উপত্বকৃ। ইহা অতিশয় পাতল!। 
ইহাতে ন্গায়ু বা রক্তবহা “নালী নাই। উপত্বকের নীচের স্তরকে ত্বক্‌ 
বলা হয়। ইহাই প্রক্কত ত্বকৃ। ইহা স্বাসু এবং রক্তকোষে পূর্ণ। ত্বক্‌ 
এবং উপত্বকের মধ্যবর্তী অংশকে বর্ণকোষ বলে। প্রকৃত ত্বকৃটি একটি 
সনতল স্তর নছে। ইহার উপরিভাগ অসংখ্য কাটার স্থায় উচু উচু 





হইয়া রহিয়াছে । এই উচ্চ অংশগুলিকে উন্নয়ন বলে। উন্নয়নগুলি 
সংবিদ্‌-সায়ুসংযুক্ত। উপত্বকের চাপে উন্নয়নগুলি নমিত হুইরা যায় 
এবং সেই সঙ্গে স্বামুপ্রান্ত অভিভূত হইলে স্পর্শ-সংবিত্তির সৃষ্টি হয়। যে 
স্থানে স্পর্শ সংবিত্তি অধিক, সেই স্থানের উন্নয়নগুলিতে একপ্রকার ডিস্বা- 
কৃতি কোষ দেখা যায়। এই কোষকে ত্বকান্থকোষ বলে। অঙ্গুলি ও 
জিহ্বার অগ্রভাগে এবং হাতের তালুতে স্পর্শ-সংবিত্তি অধিক। 
পঞ্চেন্তিয়ের মধ্যে আমাদের ত্বগিক্ররিয়ই সর্বাঙ্গব্যাপী। ইহা! আমাদের 
শরীরাবয়বের কোন. বিশেষ অংশে অধিঠিত নহে। ত্বগিন্দ্িয়ের 
সাহাযো আমাদের ন্পর্শ-সংবিত্তি হইয়া 
থাকে। ম্পর্শসংবিত্ি সকলেরই সমান- 
ভাবে থাকে না। কাহার-কাহারও এই শক্তির এত অধিক ওৎকর্ষ 
হইয়া! থাকে যে, ত্বকের সহিত কোন বস্তর সংস্পর্শ হুইবার পূর্বেই 


ত্বগিন্দিয়ের ক্রিয়া । 
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উহ্বারা তাহার স্পর্শজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়। ত্বগিন্দ্ির সর্ধ্বাঙ্- 
ব্যাপী হইলেও দমকল অঙ্গেই সমান্ভাবে স্পরশীনুভূতি হয় না। কোন 
অঙ্গের স্পর্শশক্তি অধিক এবং কোন অঙ্গের ম্পর্শশক্তি কম। কোন্‌ 
অঙ্গের কি প্রকার স্পর্শশক্তি, তাহা সহজেই প্রমাণ করিতে পারা যায়। 
একটি কম্পাস লও। উহার বানদ্বর অধিক পরিমাণে পৃথক্‌ করিয়া 
কাহারও পৃষ্ঠদেশের কোন অংশে স্থাপন কর। দেখিবে, সে দুইটি 
বিন্দুর স্পর্শ অনুভব করিতেছে । পরে বাহুঘয়ের ব্যবধান কমাইয়! 
সেই স্থানে স্থাপন কর। এইরূপে ক্রমশঃ ব্যবধান 'কষাইতে থাক; 
পরে দেখিবে ষে বাহুদপ্ের মধ্যে ব্যবধান থাকা সত্তেও লোকটির কেবল 
একটি বিন্দুর স্পর্শস্ঞান হইতেছে-ছুইটি বিন্দুর স্পরশজ্ঞান হইতেছে ন1। 
শরীরাবয়বের স্থানভেদে এই ব্যবধানের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। 
চকদুম্মান্‌ ব্যক্তি অপেক্ষা চক্ষুহীন ব্যক্তির স্পর্শ-শক্তি অধিক। অন্ধ 
ব্যক্তির চক্ষুর কাজ অপর ইন্দ্িয়ের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে । 
ত্বগিন্দ্িয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ই -অন্ধ ব্যক্তির বিশেষ সহায় । অন্ধ ব্যক্তির 
স্পর্শ-শক্তি শ্বভাবতঃই অধিক নহে; কিন্তু উহ্হারা অধিক পরিমাণে এ 
শক্তির উপর নির্ভর করে বলিয়া এঁ শক্তি বিশেষভাবে পরিপুষ্টি লাভ 
করে। 

আমার শরীরের যে কোন স্থান স্পর্শ কর) আমি চক্ষুর সাহায্য না 
লইয়াই সে স্থান নির্দেশ করিতে সমর্থ হইব। এই স্থান-নির্দেশ-শক্তি 
অভ্যাস-প্রন্থত ; এবং এই অভ্যাম এত প্রবল 
হইতে পারে যে, কোন অঙ্গের অভাব 
হইলেও সে অঙ্গের সংবিত্বির অভাব হয় না।_ যাহাদের হাত বা পা 
কোন কারণবশতঃ কাটিয়! ফেল! হইয়াছে, তাহারাও সমযে-সময়ে হস্তে 
ব! পদে যন্ত্রণা বা অন্ত কোন পরিবর্তন অনুভব করিয়া থাকে । হস্ত 


স্থানিক-সংবিত্তি। 
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না থাকিলেও হস্তের স্থলবিশেষে যন্ত্রণার অনুভূতি হয় কেন? পূর্বে 
কতকগুলি স্নাযুহ্থত্র হস্তাবলম্বিত ছিল। হন্তের ষে কোন স্থানে কোঁন 
পরিবর্তন ঘটিলে সে সংবাদ অন্তর্বাহী ন্নাযু কর্তৃক মস্তিফে আনীত হইত, 
এবং সেই ন্বাযুবার্ভার উপর নির্ভর করিয়া! মন বুঝিতে পারিত হস্তের 
কোন স্থানে বিপর্যয় ঘটিয়াছে। এখন এ হস্তাবলঙ্গি ননাযুসত্রগুলির' 
প্রান্তভাগে কোন প্রকার চাঞ্চল্য .উৎপন্ন হইলেই মন শ্বভাবতঃ হুস্তেই 
দেই চাঞ্চল্যের স্থান নির্দেশ করিয়া থাকে । আমার শরীরের কোন্‌ 
স্থান স্পর্শ করিতেছ, তাহা নির্ণয় করিতে পারি সত্য? কিন্তু একেবারে 
ঠিক স্থানটি নির্দেশ করা কঠিন। চক্ষু মুদ্রিত কর। পরে একটি পেন- 
সিল লইয়! শরীরের যে কোন স্থানে একটি বিন্দু পাত কর। পেনসিলটি 
উঠাইয়৷ লও। পুনরায় পেনমিলটি সেই বিন্দুর ধারে রাখিতে চেষ্টা 
কর-_দেখিবে তোমার চেষ্টা বিফল হইয়াছে। | 

কেবল ত্বগিন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করিলে, আমাদের স্পর্শান্ুভৃতি নিভূলি 
হয় না; কিন্তু ত্বগিন্দ্িয়ের সহিত গতীন্দ্রিয় সংমিলিত হইলে স্পর্শ 
ংবিত্তি অধিকতর স্পষ্ট হয়। পুস্তকের 
মলাটের উপর অঙ্গুলি স্থাপন কর, মলাটটি 
মস্থণ বলিয়া বোধ হইবে; কিন্তু যদি মলাটের 
উপর্‌ অঙ্গুলি ঘর্ষণ কর, দেখিবে ইহা তত মন্থণ নহে । কিংবা একখণ্ড 
কাচের উপর একগাছি চুল রাখিয়া, ২৩ খানি কাগজ দিয়া চুলটি 
আচ্ছাদন কর। পরে ইহার উপর অঙ্গুলি স্থাপন কর, চুলের অস্তিত্ব 
বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু কাগঞ্জটির উপর অঙ্গুলি ঘর্ষণ কর, উহার 
আস্তত্ব বোধ হইবে। | 

ম্পর্শ-সংবিত্তির একটি সীম! আছে-_স্পর্শমাত্রেরই অনুভূতি হয় না। 
যে স্পর্শের শক্তি-গ্রাচূ্ধ্য নিতান্ত কম, যে স্পর্শ ত্বগিন্দিয়ের সংস্পর্শে 


ত্বগিক্পিয়ের সহিত গতীন্দ্রিয়ের 
সম্বদ্ধ। 
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আসিলেও ত্বগিন্দ্রিয়ের কোন প্রকার চাঞ্চল্য 
উৎপন্ন হয় না-_সে স্পর্শে সংবিত্তিও হয় না। 
তোমার বাম হসন্তের তালুর উপর দক্ষিণ হস্তের একটি অঙ্গুলি অতি 
আস্তে-আস্তে বুলাইতে থাক। অঙ্গুলিটি অনবরত তালুর সংস্পর্শে 
'থাঁকিবে, কিন্তু অঙ্ুলির উপর বিন্দুমাত্র চাপ দিবে না। দেখিবে, অঙ্গুলি 
তালু-সংস্পর্শে থাকিলেও সকল সময়েই স্পর্শীঙ্ভৃতি হইতেছে না--মনে 
হইবে, ষেন হাতের উপর দিয়া একটি মক্ষিক! বা পিপীলিকা চলিয়া 
াইতেছে। এখানে অঙ্ুলির গতি অবিরাম ; কিন্তু স্পর্শানুভূতি সবিরাম। 
তোম!র অঙ্ুলিসকল এবং তালু পরস্পর সংন্পৃষ্ট। তোমার অস্গুলির 
কম্পন অনিবার্য । এই কম্পন হেতু অঙ্গুলির উপর কোথাও চাপ 
পড়িতেছে, আবার কোথাও বা পড়িতেছে না,__কিন্তু অঙ্গুলি সর্বদাই 
তালু-সংস্পৃষ্ট। স্থৃতরাং যেখানে চাপ পড়িতেছে, সেইথানেই স্পর্শজ্ঞান 
হইতেছে । অতএব চাপের মাত্রার উপর স্পর্শানুভূতি নির্ভর করিতেছে 
-_যেখানে মাত্রা একবারে কম হইতেছে, সেখানে, স্পর্শ'সংবিত্তি হইতেছে 
না। তোমার হস্ত টেবিলের উপর রাখিয়া! তালুর উপর ৩ সের ওজনের 
একট দ্রব্য রাখিয়া দাও। পরে চক্ষু মুদ্রিত কর। আমি তোমার 
অজ্ঞাতসারে, অতি সতর্কতার সহিত, কোন প্রকারে তোমার হস্তের 
'চাঞ্চল্য উৎপাদন না করিয়া, উক্ত দ্রব্যের উপর আরও এক পোয়া ওজনের 
আর একটি দ্রব্য রাখিলাম; তুমি কিন্তু তাহা টের পাইলে না। আরও 
এক পোর্জ রাখিলাম, এখনও বুঝিতে পারিলে না। এইরূপে যতক্ষণ না 
পূর্ববর্তী ৩ সেরের উপর আরও এক সের ওজন না চাপিবে, ততক্ষণ 
তুমি চাপের তারতম্য বুঝিতে পারিবে না। 

বন্তর উষ্ণতার তারতম্য অনুসারে উহার চাপেরও তারতম্য হইয়া 
“থাকে । আমি সমান ওজনের এবং আকারের তিনধানি লৌহ-শলাকা 


স্র্শ-সংবিত্তির সীম] । 
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লইলাম। ইহাদের মধ্যে একটি অত্যন্ত ঠাণ্ড1, আর একটির 
5. উত্তাপ. তোমার শরীরের উত্তাপের সমান 
এবং তৃতীয়টির উত্তাপ কিছু বেশী-ঃঅর্থাৎ 
যতটুকু তুমি হস্ত ত্বারা সহ্‌ করিন্ে পার। হম্ত দ্বারা এই তিনটি 
লৌহ্দণ্ডের ওজন অন্থমান করিতে বলিলাম। তোমার নিকট এই 
তিনটির ওজন এক বলিয়া অন্থমিত হইবে না) এবং. যতক্ষণ তুলাদণ্ডের 
দ্বারা ওজন না করা হইবে, ততক্ষণ তোমার বিশ্বাস হইবে না যে, 
বাস্তবিক উহাদের ওজন লমান। যাহার উত্তাপ তোমার শরীরের উত্তাপ 
অপেক্ষা কম বা বেশী, তাহারই ওজন বেশী বলিয়া বোধ হইবে, কারণ 
&ঁ বস্ত হইতে ত্বগিন্দ্রিয়ের অধিক উত্তেজনা হইয়। থাকে । অতএব দেখ! 
যাইতেছে যে, তাপের সহিত ত্বকের সম্বন্ধ নিতান্ত কম নহে। 
তিনটি পাত্র লইয়! প্রথম পাত্রে গরম জল-_যতটুকু গরম হাতে সহ 
হইতে পারে; দ্বিতীয় পাত্রে অত্যন্ত ঠাণ্ডা জল এবং তৃতীয় পাত্রে 
নাতিশীভোঞ্চ জল রাখ । এক হস্ত গরম জলে 
সিতবিলু ও উফ বিল, এবং আর এক হত্ত ঠা জলে ডুবাইন্া রাখ ! 
পরে উভয় হস্তই এক সঙ্গে তৃতীয় পাত্রের জলে ডুবাইয়া দাও) দেখিবে 
যে, একই জল এককালে ঠাণ্ডা ও গরম বোধ হইতেছে । শরীরের 
সকল অংশেই শীতাতপ সমান তাবে অনুভূত হয় না কোন অংশে 
শীত অনুভূত হয়, আবার কোন অংশে তাপ অনুভূত হয়। যে অংশে 
শীত অন্ুভূত্ব হয় তাহাকে শীতবিন্দুঃ এবং যে অংশে উত্তাপ অনুভূত হয় 
তাহাকে উর্ণবিন্দু বলা হয়। সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া এই বিন্দুগুলি 
অবস্থান করিতেছে। শীতবিন্দু এবং উষ্ণবিন্দু পাশাপাশি এবং মেশামিশি 
হইয়৷ রহিয়াছে । একটি পেনসিলের অগ্রভাগটি বরফ-জলে ভুবাইয়া 
লইয়া অতি আস্তে-আস্তে বাহুর নিনদেশে বুলাইতে থাক ; দেখিবে বে 


১৩ 


তাপও ত্বকৃ। 


১৪৬ মনোবিজ্ঞান । 


সেই অঙ্গের সকল বিন্দুতেই সমান শৈত্য অনুভূত হইতেছে না। আবার 
ধ পেনফিলের অগ্রভাগটি গরম করিয়া সেই প্রকারে বুলাইতে থাক, 
দেখিলে যে, এবারেও সকল বিন্দুতে সমান তাপ অনুভূত হইতেছে ন1। 
কোন-কোন বিন্দুতে তাপ-সংবিত্তি স্পষ্ট হইতেছে। তোমার বানর নিয়- 
দেশে একটি এক ইঞ্চি চতুক্ষোণক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাকে ৬৪ সমান 
ংশে বিভক্ত কর। এক্ষণে এই ক্ষুদ্র-ক্ুদ্র চতুফ্ষোণের উপর একবার 
'পেনসিলের ঠাণ্ডা অগ্রভাগটি স্থাপন করিয়া যাও; এবং আর একবার 
গরম অগ্রভাগটি স্থাপন করিয়া যাও। দেখিবে যে, কোন-কোন দ্র 
চতুফ্োণটিতে শৈত্য অনুভূত হইতেছে আবার কোন-কোনিটিতে উষ্ণতা! 
অনুভূত হইতেছে । শীতবিন্দুতে উষ্ণতার অনুভূতি হইতেছে না, আবার 
উ্চবিন্দুতে শৈত্যান্ভৃতি হইতেছে না। এইক্ধপে ত্বকের শীতবিদ্দু এবং 
উঞ্ণবিন্দুর স্থান নির্ণয় কর! যাইতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, 
তুমি যখন উষ্ণ জলে তোমার হাত ডূবাইফ়াছিলে, তখন সেই হস্তের 
উষ্ণবিন্দৃগুলি উত্তেজিত হইয়াছিল এবং অপর হক্লের শীতবিন্দুগুলি 
উত্তেজিত হইয়াছিল) কারণ এই হস্তটি ঠাণ্ডা জলে ডুবাইয়াছিলে। পরে 
যখন উভয় হস্তই নাতি-শীতোষ জলে ডুবাইলে, তখন এই জল শীতবিদু 
বা উঞ্ণবিন্দু-গুলিকে বিশেষ ভাবে উত্তেজিত করিতে পারিল না? কিন্ত 
পূর্বব উত্তেজনা এখনও বর্তমান বলিয়! একই জল একসময়ে উষ্ণ ও শীতন 
বলিয়া বোধ হইল। 
তোমার মন্তকের চুল স্পর্শ কর। কোথায় তোমার স্পর্শসংবিত্ি 
হইতেছে-_চুলের না মন্তকের স্পর্শে? মাত্র নখের দ্বারা কোন একট 
দ্রব্যম্পর্শ কর। তোমার স্পর্শ সংবিত্তি হইবে, 
কিন্ত এ সংবিত্তির উৎপত্তি স্থল কোথায় ? এক 
খানি ছড়ি লইয়া, চক্ষুপ্ব্র বন্ধ করিয়া, অতি 


স্পর্শসংবিতির 
উৎকেন্দ্রিক প্রক্ষেপণ । 
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আস্তে আস্তে মেজের উপর আঘাত করিতে থাক তোমার স্পর্শ সংবিত্তি 
হইবে, কিন্তু এ সংবিত্তি কি ছড়ির অগ্রভাগ হইতে আসিতেছে ? ছড়ির 
অগ্রভাগটি মেজের উপর স্থিরভাবে রাখিয়! ছড়ির মাথার উপর হাতের 
চাঁপ দাও। এখন ষে স্পর্শসংবিত্তি হইতেছে তাহার উৎপত্তি স্থান 
কোথায়? চুলে বা নখে কোনপ্রকার সংবিদস্নায়ু নাই। চুল এবং 
নথের মূল দেশের স্নাযুপ্রান্ত উত্তেজিত হইয়া যে সংবিত্তি হইতেছে তাহা . 
নথে এবং চুলে অবস্থান করিতেছে বালয়৷ মনে হইতেছে। ছড়ির দ্বারা 
কোন ভ্রব্য স্পর্শ করিলে আমাদের মনে হয় যেন আমরা ছড়িতেই 
দ্রব্যাদি স্পর্শ করিতেছি এবং ছড়ি হইতেই স্পর্শজ্ঞান হইতেছে। 
হস্তমুষ্টিতে এ স্পর্শজ্ঞান অনুভূত হয় না) কারণ স্পর্শ সময়ে ছড়ির অপর 
প্রান্তে সপৃ্টব্তর স্পষ্ট প্রত্যক্ষ জ্ঞান বর্তমান। যখন মন্তকের কেশ প্পর্শ 
করি, তখন আমি জানি যে, আমার অঙ্গুলি মন্তকের চর্দ্সংশ্লিষ্ট নহে। 
এরূপ স্থলে আমাদের অবধান কেবল স্পর্শ সংবিত্তিতে নিবদ্ধ না থাকিয়া 
উদ্বোধকেও ন্তস্ত হয়। এইজন্ত স্পর্শসংবিত্তি আমাদের শরীরাবয়্ব 
ছাড়াইয়৷ অপর বস্তুতে প্রক্ষিপ্ত বলিয়। মনে হয়। 

কঙ্কাল মানবদেহের প্রধান অবলম্বন। ইহাই আমাদের আভ্যন্তরীণ 
বন্ত্রমূহকে আবরণরূপে ঝেষ্টন করিতেছে। নরক্কাল কতকগুলি 
অস্থিথপ্ডের অপূর্ব সমাবেশ। পেশীর সাহায্যে 
অস্থিগুলিকে ঘুরাইতে ফিরাইতে পারা যায়। 
তত্ত দ্বারা পেশীসমূহ অস্থিখণ্ডে সংযুক্ত। পেশী হুইতে চাপ ও যন্ত্রণা 
সংবিত্তিরঃ তন্ত হইতে টান সংবিত্তির ও অস্থির সন্ধিস্থল হইতে আর 
একপ্রকার চাপ সংবিত্তির উৎপত্তি হয়। টেবিলের উপর তোমার 
একটি বাহু নিশ্চল ভাবে রাখিয়া! ইহার কিয়দংশে কোকেন নামক ওঁষধ 
লাগাইয়া! দাও। এ অংশটুকু স্পর্শ-সংবিত্বি-শৃত্ঠ হইবে। এক্ষণে এ 


পৈশিক সংবিতি 
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অংশের উপত্বকের উপর চাপ দিলে তন্লিযস্থ পেশী চ্যাপ্ট! হইয়া! যাইবে 
এবং ইহার ফলে একপ্রকার সংবিত্তি হইবে । এই.সংবিত্তিকে পৈশিক 
সংবিত্তি বলে। 
তত্তর দ্বারা পেশীসমূহ অস্থিথ্ডে সংলগ্ন । পেশীর স্তায় তত্ত সমূহেও 
সংবিদ-ন্ায়ু বর্তমান, অতএব তন্ত হইতেও একপ্রকার সংবিত্তির উদ্রেক 
বন্ধনী সংবিত্তি। হয়, ইহা টান সংবিত্ি। তোমার পারে 
তোমার হাতখানি অতি সহজভাবে ঝুলাইয়া 
রাখ। একটুকরা দড়ি লইয়া! তাহার এক প্রান্তে একটি বেশ 
ভারি ভ্রব্য বাঁধিয়া ইহার অপর প্ররান্তটী তোমার মধ্যমা অঙ্গুলির 
অগ্রভাগে বাধিয় দাও। এক্ষণে এই ভার হেতু তোমার সমগ্র হস্তটা 
নীচের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে এবং এই আকর্ষণ হইতে একপ্রকার 
সংবিত্তির উদ্রেক হইতেছে। তস্ত এই সংবিত্বির উৎপত্তি স্থল। এই 
সংবিভ্তির নাম টান সংবিত্তি। আস্থিসন্ধিস্থল হইতে ইহার উৎপত্তি হই- 
তেছে না, কারণ ভারের আকর্ষণ হেতু সন্ধিস্থলের সংঘর্ষণ হইতেছে ন!। 
অস্থি গ্রস্থিসমৃহও সংবিদ-ন্নাযুময় । ন্তরাং গ্রন্থিদেশ হইতেও এক 
প্রকার সংবিত্তি হয়। এ সংবিত্তির প্রন্কৃতি অনেকটা চাপ সংবিত্ি 
্তায়। এক টুকরা স্তা লইয়! তাহার এক- 
প্রান্তে একটি ভারি দ্রব্য বীধিয়! অপর প্রান্ত 
মধ্যম! অন্থুলির অগ্রভাগে বীধিয়া দাও। মেজের উপর একটি নরম 
গদি পাতিয়! রাখ। অর্থাৎ ভারি দ্রব্যটি ইহার উপর পতিত হইলে যেন 
শব না হয়। এক্ষণে চক্ষুঘ্র্ধ বন্ধ করিয়া! তোমার হাতখানি ঝটিতি 
নামাইয়া ফেল। যেই ভারি দ্রব্যটি গৃদ্ির উপর আশ্রয় পাইবে 
অমনি তূমি একটি উর্ধগামী ধাক! অন্থভব করিবে । তোমার মনে হইবে 
যে, হৃতাটি হঠাৎ শক্ত হুইয়া| তোমাকে ধাক! দ্িতেছে। এই ধাকাটি 


সন্ধি সংবিতি। 


_ অনোবিজ্ঞান। ১৪৯ 


তোমার হস্তে অনুভূত হইবে। দ্রব্যটি যখন গদি স্পর্শ করিতেছে, তখন 
তোমার হস্তটি আকর্ষণমুক্ত হইতেছে সুতরাং অস্থিগ্রস্থির নীচের দিক 
উপরের দিকে ধাক্কা দিতেছে। এই প্রকারে গ্রস্থিসংগ্র-নাযু সংক্ষুব্ধ হইয়া 
একপ্রকার সংবিত্তির সৃষ্টি করিতেছে । এই সংবিত্তিকে একপ্রকার চাপ 
মংবিভি বলিতে পারা যায়। 

যে পথ দিয়া থান্ত দ্রব্য সকল মুখের তিতর দিয় পাকাশয়ের 
নিয়ভাগে গমন করে, সেই রাস্তাটিকে অন্ননালী বলা হয়। এই নানীর 
ৰ উপরিভাগকে অর্থাৎ মুখের ঠিক পশ্চাত্ভাগকে 
গলকক্ষ বলে 'এবং ইহার ঠিক নিম্নের ভাগকে 
গলনালী বলে। অন্ননালী-_ক্ষুধা, ভূষণ এবং বমন এই তিন সংবিত্বির 
আশ্রয়। ক্ষুধার স্থান পাকস্থলী । ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইয়া গেলে পাক- 
স্থলীর প্রাচীরগুলি শুফ হইয়! যায় এবং কুঁছূড়াইয়! যায়। এই কুঞ্চনের 
জন্ত পাকস্থলীর শ্লৈম্মিক-বিল্লী-সংলগ্ন সংবিদ-ন্নাযুসমূহ সংক্ষুব্ধ হয় এবং 
ইহার ফলে যে সংবিতি হয় তাহারই নাম ক্ষুধা। তূষণর স্থান গলকক্ষ। 
এই কক্ষের শ্লৈম্সিক বিল্লী, গুফ হইলে তৎসংলগ্ন নাযুপ্রাস্ত উত্তেজিত 
হইয়! যে সংবিত্তি হুয়' তাহারই নাম তৃষ্ণাঁ। মুখ গহ্বরের পশ্চাৎভাগ 
জঙ্বীর দ্রাবকের দ্বারা লেপন করিলে তৃষ্ণার উপশম হয়। গলনালী- 
সংলগ্ন স্াযুপ্রাস্তের উপর চাপ পড়িলে এক প্রকার সংবিত্তি হয়। ইহাই 
বমন সংবিত্তি। এই সংবিত্ত স্বাদ, প্রাণ ও ঘূর্ণন সংবিত্তির সমন্বয় 

বায়ুকোষ, রক্তকোষ এবং মৃত্রকোষও কতকগুলি সংবিত্ির আশ্রয় 
স্থান। | 


অন্ননালী-সংবিত্তি। 
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৮ সংবিত্তির প্রকারভেদ । 
১। প্রার্দেশিক সংবিত্তি ( উদ্বোধক-বাহিক ) 


বিভি | দীত্তি-সংবিত্ি (উদ্বোধক-_মিশ্র আলোক) 
[বর্ণ-সংবিত্তি (উদ্বোধক-_অমিশ্র আলোক) 
বিতান্-সংবিত্তি (উদ্বোধক-_ 
(খ) শ্রবণ-সং বা: ধাকা) 
রি -সংবিত্তি (উদ্বোধক-_তরজায়িত 
বায়ু প্রবাহ) 
(গ) প্রাণ-সংবিত্তি-( উদ্বোধক--গন্ধরেণু) 
(ঘ) স্বাদ-সংবিত্তি-( উদ্বোধক-_দ্রাব্য-পদার্থ ) 
চাপ-সংবিত্তি (উদ্বোধক-_ত্বকৃ ও 
উপত্বকের উত্তেজন| ) 
তাপ-সংবিত্তি উদ্বোধক-_চর্ম্োপরি 
উত্তাপ) 


কে) দর্শন-সং 


(ঙ) | স্পর্শ-সংবিত্তি 


২। ব্যাপক-দংবিত্বি ( উদ্বোধক-_-আত্যন্তরীণ ) 


($) পৈশিক-সংবিত্তি_-(উদ্বোধক-_পেশীর আকুষ্চন 
ও সঙ্কোচন) 
(ছ) বন্ধনী-সংবিত্তি_(উদ্বোধক-_তন্র আকর্ষণ) 
(জ) দন্ধি-সংবিত্তি -(উদ্বোধক-_অস্থিসন্ধির ঘর্ষণ) 
ক্ষুধা-সংবিত্তি (উৎপত্তিস্থল- পাকস্থলী) 
(ঝ) পাস ডৎপততিস্থল-_গলকক্ষ) 
বমন-সংবিভ্তি (উৎপত্বিস্থল-_গণনালী) 
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(ঞ) সঞ্চালন-সংবিত্তি (উদ্বোধক-_রক্তকোষের পরিবর্তন) 
(ট) শ্বাস-সংবিত্তি (উদ্বোধক--বাযুকোষের পরিবর্তন) 
ইত্যাদি | 


দ্বাদশ অধ্যায় 





প্রত্যক্ষ 


তুমি আলোকরাশি দেখিতেছ, বা তুমি মিথ্যাবাদীকে দ্ব্ণা কর, বা! 
তোমার মনে ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছে--ইত্যাদি বিষয় তোমাকে যুক্তি- 
তর্কের দ্বারা বুঝাইয় দিতে হয় না। এরূপ জ্ঞান তোমার অনায়াসলব্ধ, 
এরপ জ্ঞান সপ্যসদ্যই লাভ হইয়া থাকে ; এরপ জ্ঞানের জন্ত মীমাংসার 
প্রয়োজন হয় না, প্রমাণের আশ্রয় লইতে হয় না। যে শক্তি- 
প্রভাবে আমাদের এই প্রকার সদ্য ভ্ঞান-লাভ হইয়া থাকে, তাহার 
. প্রত্যক্ষ-শক্তি 
বোধি-শক্তি 
নাম গ্রাহিকা-শক্তি 
গোচরী-শক্তি 
. সহজ গ্রজ্ঞা-শক্তি 
জলের শৈত্য আছে, ফুলের গন্ধ আছে, আগুনের উত্তাপ আছে-_ ইত্যাদি 
জ্ঞান আমার প্রত্যক্ষ। আমার বোধিশক্তি হেতু সহজেই এই সকল জ্ঞান 
লাভ হুইয়! থাকে । এই শক্তি-প্রভাবে সদ্য বস্তজ্ঞান গ্রহণে সমর্থ হই 
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বলিয়া, ইহাকে গ্রাহিকা-শক্তি বল! হইয়! থাকে। এই শক্তির সাহায্যে 
জ্ঞাত বিষয় বুদ্ধির গোচরীভূত হয় বলিয়া, ইহাকে গোচরী:শক্তিও বল! 
হয়। আবার এই শক্তি-প্রভাবে প্রথম জ্ঞানের উন্মেষ হয় বলিয়া, 
ইহাকে সহজ-প্রজ্ঞা-শক্তিও বল! হইয়া থাকে । 
জড়জগৎ, মনোজগৎ এবং তত্বজগৎ-_এই ব্রিবিধ জগতেরই কিছু- 
নাঁকিছু আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়! থাকে; সুতরাং আমাদের ভ্রিবিধ 
বোধ-শক্তিও আছে। এই ব্রিবিধ বোধ-শক্তির-__ 
ইন্দরিয়-প্রত্যক্ষ 
নাম-- সংস্ঞা-প্রত্যক্ষ 
অতীন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ 
ইন্দিয়-প্রত্যক্ষ সাহায্যে জড়-জগতের, সংস্ঞা-প্রত্যক্ষ সাহায্যে মনো- 
জগতের এবং অতীন্দিয়-প্রত্যক্ষ সাহায্যে তত্ব-জগতের জ্ঞান লাভ হইয়া 
থাকে । 
জড়-জগতে ইন্দিয়ই জ্ঞানের প্রথম সোপান। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই 
মনের বাহিরের, বাহাজগতের এবং বস্তর জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই। 
এবংবিধ সদ্যজ্ঞানের-_ 
ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ 
বহিঃপ্রত্যঙ্ষ 
নাম বান্প্রত্যক্ষ 
বস্তপ্রত্যক্ষ 
প্রত্যক্ষ ক 
জড়জগতের স্তায় মনোজগতেও আমাদের 'অবাধ-গতি। আমার জ্ঞান, 
আমার অনুভূতি, আমার ইচ্ছা--আমার মানস-প্রত্যক্ষ। আমার মন 
স্নেহার্্ হইলে আমি তৎক্ষণাৎ তাহা! জানিতে পারি। মনের মধ্যে 
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যখনই যে ভাবের উদয় হইতেছে, তখনই আমি তাহা! জানিতেছি--এ 
জ্ঞান আমার সদ্যজ্ঞান এবং মনোজগতৎ সন্বস্বীয় এরূপ সদ্যজ্ঞানের-_ 
- সংজা-প্রত্যক্ষ 
আত্তর-প্রতাক্ষ 
নাম-- আত্ম-প্রত্যক্ষ 
জ্ঞা-বোধি 
মানস-প্রত্যক্ 
তত্ব-প্রত্যক্ষের হবার আমর! চরম সত্যের সদ্যজ্ঞান লাভ করিতে পারি । 
এই প্রত্যক্ষের সাহায্যেই আমাদের দেশ, কাল এবং হেতু সম্বন্ধীয় জ্ঞান 
লাঁভ হইয়। থাকে। এ প্রত্যক্ষও নানাবিধ নামে অভিহিত । 
তত্ব-প্রত্যক্ষ 
তত্ব-বোধি 
সত্য-প্রত্যক্ষ 
_ সাত্বিক-প্রত্যক্ষ 
তত্ব-প্রত্যক্ষ মনোবিজ্ঞানের বিষয়াধীন নহে। প্রত্যক্ষ অর্থে সচরাচর 
ই্রিয়-প্ত্যক্ষই বুঝাইয়া থাকে । এক্ষণে আমরা! ইন্রি-প্রত্যক্ষ সমন্ধে 
আলোচনা! করিব। | 
চক্ষু মেলিয়াই সম্মুখের এ কদলী-বৃক্ষটি দেখিতে পাইলে ; উহা 
দেখিবার জন্ত তোমার কোন প্রকার আয়াঁস হইল ন1। কেবল উহার 
দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই উহার পল্লবসমূছের 
বর্ণ, ফুলের শোভা, ত্বকের মন্থণতা ও শৈত্য, 
কাণ্ডের ব্যাস এবং বৃক্ষটির উচ্চতা সকলই যুগপৎ তোমার নয়নপথে 
পতিত হইল। এ সঙ্গে বৃক্ষট কতদুরে এবং কোন্‌ দিকে অবস্থিত, 
তাহাও প্রত্যক্ষ করিলে। আশ্চর্যের বিষয়, এত বিভিন্ন গুণ- 


নাম-- 


বাহাজগৎ জ্ঞানের সমস্য | 
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সমূহ একই মুহূর্তে কেবল চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইতেছ। 
কেবল যে গুণগুলি প্রত্যক্ষ করিতেছ তাহা নহে-_এ সবুন্ধ বর্ণ ও এ 
দৃঢ়তা, মহণতা প্রভৃতি গুণগুলি প্রত্যক্ষ কদলী বৃক্ষে আরোপ 
করিয়া, কদলী বুক্ষটির গুণ বলিয়া! প্রত্যক্ষ করিতেছ। আরও আশ্চর্যের 
বিষয় এই ষে, এ সকল বিভিন্ন গুণ যদিও বিভিন্ন ইন্জিয়ের ছার! বিভিন্ন 
ইন্দ্িয়ের প্রত্যক্ষ বিষয়, তথাপি মাত্র একই ইন্দরিয্ অর্থাৎ চক্ষু দ্বার! সকলই 
প্রতাক্ষ করিতেছ। স্পর্শ না করিলে মন্থণতা৷ জানা যায় না। হস্ত বা 
অন্ধুলীর দ্বার! বলপ্রযোগ ন! করিলে, কাঠিন্য বুঝা যায় না। ফলের 
আম্বাদন জিহ্বারই প্রত্যক্ষ। দিক্‌ ও দূরত্ব শরীর ও হস্তপদাদির 
দ্বারাই জানা সম্ভব । তথাপি একমাত্র চক্ষু ইন্দ্রিয় দ্বারাই সকল 
ইন্জিয়গ্রাহ্থ প্রত্যক্ষ করিতেছ। আমাদের মনে হয় যে, জন্মাবধি চোখে 
দেখিয়া, বা কাণে শুনিয়া, বা ত্বকৃ দ্বারা স্পর্শ করিয়া! আমর! আমাদের 
চতুদ্দিকৃস্থ বস্তসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়৷ অংসিতেছি। অবশ্ত এরূপ প্রত্যক্ষ 
অসম্ভব হইলে, জগতে জীবনরক্ষা প্রাণীমাত্রেরই পক্ষে অসম্ভব হুইত। 
তোমার সম্মুথে দণ্ডায়মান কদলী বৃক্ষটি একটি বস্ত। সাধারণ চক্ষে 
জ্ঞানের বিকাশ হইতে উুঁহ এ প্রকার একটি বস্তই রহিয়াছে; 
কিন্তু বস্তুবিভাগের ও বিশ্লেষণের সর্বপ্রকার উপায় ব্যর্থ না হইলে 
বিজ্ঞান কোন বস্তকে অবিভাজ্য মৌলিক বলিয়! ধরিয়া লইতে নারাজ। 
-তাই মনোবিজ্ঞান এই প্রত্যক্ষ বস্তকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষণ 
করিয়াছে । সদ্যোজাত শিশু সন্ুথস্থ বস্তর দিক্‌ ও দূরত্ব নিরূপণ করিতে 
অক্ষম । বয়স ও জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের এ শক্তি ক্রমে বদ্ধিত 
হুইতে দেখা যায়। তবে কি আমাদের জীবনে এমন দিন ছিল, যখন 
আমাদের দুরত্ব, দ্দিকৃ প্রভৃতির আদৌ ভ্ঞান-ছিল না? বস্তর আকৃতি 
এবং পরিমাণ বিষয়েও প্ররূপ। বৈজ্ঞানিকেরা এ প্রশ্নের উত্তরে এক 
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প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দিক্‌, দূরত্ব, আকুতি, “পরিমাণ 
প্রভৃতির জ্ঞান আমাদের সহজাত নহে | মানসিক নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে 
জ্ঞানের আরম্ভ ও বিকাশ হইয়াছে । আলোচন1-বলে আমরা এই 
জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি করিতে পারি ও করিয়া থাকি। বাক্তি-বিশেষে প্র 
জ্ঞান যেমন শুদ্ধ ও নিভূর্লি দেখা যায়, অপর ব্যক্তিতে সেরূপ দেখা যায় 
না। প্রথমোক্ত ব্যক্তির উন্নতি অভ্যাস ও বিশেষ অনুশীলন দ্বারা 
সাধিত হইয়াছে দেখা যায়। আরও এক কথা--চক্ষু আলোক ও বর্ণ মাত্র 
গ্রহণ করিতে সমর্থ; কিন্তু কি উপায়ে একটি দ্রব্য দেখিবামাত্র উহার 
শব্দ, স্বাণ, রস প্রভৃতি অন্তান্ত বিবিধ গুণ আমাদের প্রত্যক্ষ হয়, ইহা 
আশ্চর্য্য | 

বর্ণ, শব্দ, গন্ধ প্রভৃতি মানসিক ব্যাপার ; উহার! “মনের ভিতর» 
আছে। কিন্তু যখন গৃহ, বৃক্ষ প্রভৃতি কোন বস্তকে প্রত্যক্ষ করি, 
তখন এ বস্তর বর্ণকে এ বস্তুর গুণ বলিয়। বুঝি। আভ্যন্তরিক মানসিক 
ব্যাপার কি উপায়ে বাহক বস্তর গুণ বলিয়! প্রতীয়মান হয়__ইহা একটি 
জটিল সমস্ত । এ বৃক্ষটর সবুজ বর্ণ এ বৃক্ষে নাই, কিন্তু আমার মনে 

আছে-_ইহা! সাধারণ মনুষ্তের বিশ্বাস হয় না । কিন্তু সবুজ বর্ণ যে আমার 
মনের বিকার, তাহা উপলব্ধি করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন 
নাই। অন্ধের শ্বেত, পীত বর্ণের জ্ঞান অসম্ভব । তুমি চক্ষু মুদিয়া থাক, 
বৃক্ষটির বর্ণও গুপ্ত থাকিবে) অথবা চক্ষু মেলির়া রাখিয়া অন্ত বিষয়ে 
মনকে ব্যাপূত রাখ, বর্ণ দেখিতে পাইবে'না। যেখানে আলোকের 
অভাব আছে, অর্থাৎ দৃষ্ট বস্ত হইতে চক্ষের উপর আলোক প্রতিফলিত 
না হয়, সেখানে বর্ণও থাকে না। ইহ ছাড়া প্রক্কৃতি-তত্ববিদেরা 
দেখাইয়াছেন যে, দৃশ্তমান বন্ততে বণ নাইএ দৃহা বস্ত হইতে ইথর 
নামক অতি হুল্প অনিশ্্রিযগ্রাহ বাম্পময় পদার্থস্পন্দনের তরঙ চক্ষুর উপর 
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প্রতিঘাত হইয়া দর্শন-ন্নায়ুর ও মস্তিষের দর্শনক্ষেত্রের সাযুগ্রস্থিসমূে 
স্পন্দন উৎপাদন করিলে, কোন অভাবনীয় কারণে মনের মধ্যে আলোক 
ও বর্ণের জ্ঞান হয়। ইথর-তরঙ্গের সংখ্যা অনুসারে বর্ণের বৈচিত্র্য উৎপন্ন 
হয়) সুতরাং আমাদের মনের বাহিরে বর্ণের স্থানে ইথরের তরঙ্গ মাত্র 
রহিয়াছে । ইথর-তরঙ্গ বা স্পন্দন বর্ণ নহে। সেই রূপ, শবও একটি 
মানসিক ব্যাপার মাত্র। বাহজগতে বাঘুর স্পন্দন ও তরঙ্গ মাত্র 
রহিয়াছে । কর্ণ-পটহের. উপরে উহাদের ঘাঁত-প্রতিঘাতে মস্তিক্ষের 
শ্রবধক্ষেত্র স্পন্দিত হুইয়৷ শব-জ্ঞান উৎপন্ন করে। অতএব যাহাকে 
আমর! বস্তর গুণ বলিয়! জানি, তাহ! প্রকৃত পক্ষে মনের ব্যাপার ও 
মনের মধ্যেই অবস্থিত। যদি তাহাই হয়, তবে বিচার্য কোন উপায়ে 
শ্বেত, পীত ইত্যাদি বর্ণ মন হইতে বাহির হইয়া বৃক্ষ, গৃহাদি বাহবস্তরর 
গুণ বলিয় প্রতীয়মান হয়। আমর! জ্ঞান মাত্র প্রত্যক্ষ করি) কিন্ত 
কি করিয়া অন্তর্জগতের ব্যাপারসমূহ হইতে বাহৃজগতের বস্তসমূহের জ্ঞান 
হয়, ইহার মীমাংসা করা বড়ই কঠিন। যাহাকে বাহ্‌ বস্ত বলি, আমরা 
তাহার গুণমান্র প্রত্যক্ষ করি; এবং এক-একটি গুণ আমাদের মনের 
এক-একটি বিকার মাত্র। ' ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, আমাদের 
বাহ্‌ বস্তর জ্ঞান উহার গুণসমষ্টির জ্ঞান মাত্র। বাহ্বস্ত গুণসমষ্টি মাত্র । 
যদি গুণগুলি মানপিক ব্যাপার হয়, তাহা হইলে জ্ঞানময় বস্তটিকেও 
মানসিক ব্যাপার বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু ইহাতেও সকল প্রশ্নের 
মীমাংসা! হুইল না। কারণ এ বুক্ষটি বাহক বস্ত, "বাহিরে" আছে; 
আমার দর্শন, ম্পর্শন ব্যতিরেকেও উহার অস্তিত্ব থাকে। এরূপ জ্ঞান 
সার্বজনীন, এবং অপর সকল জ্ঞানের প্রমাণ ও ভিতিস্বরূপ। 
বৈজ্ঞানিককে বুঝাইয়! দিতে হইবে, কি করিয়া এই স্বতন্ত্র বাহ্িক- 
বস্তর জ্ঞান আমাদের হইল। কি করিয়া মানসিক ব্যাপার সমষ্টিতে 


মনোবিজ্ঞান । ১৫৭ 


“বস্তত্ব" “বাহ্ত্ব* শ্ঢুরত্ব” প্রভৃতি আরোপিত হইল। বাহিরে দূরে 
স্বতন্ত্র বাহৃবস্ত সম্বন্ধীয় এই দকলের জ্ঞান আমাদের কোন্‌ মানদিক নিয়ম 
অনুমারে ও কি করিয়া উৎপন্ন হঈইন্লাছে, উহা! সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দেওয়1 
মনোবিজ্ঞান্রে 'অন্ততম কর্তব্য । এই সমস্তাকে বাহিক-জগৎ-জ্ঞানের 
সমন্তা বল! হইয়া থাকে । 
অতএব প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিচার করিতে লইলে, আমাদের' মনে 

সাধারণতঃ এই ছুইটি প্রশ্নের উদয় হইয়া থাকে-_ 

১। মনের বাহিরেও কি “কিছু" আছে? . 
২৭ যদি থাকে, তবে উহ! কি এবং কেমন? 
সুতরাং প্রথমতঃ বিচার করিতে হইবে যে, কেমন করিপনা আমর! বুঝিতে 
পারি যে, মনের বাহিরেও কিছু আছে, পরে জানিতে হইবে যে, কি 
উপায়ে আমর! বুঝিতে পারি যে, এ “কিছু*টি কি, কেমন এবং কো থাক্স 
আছে। অতএব প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের এই ছুইটি মাত্র উপাদান ; যথা__ 

১। বাহ্বস্তর অন্তিত্ব-জ্ঞান । 

শ২। বাহবস্তর পরিচয়। 
প্রথম উপাদানটি সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষ, ছিতীয়টা পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ। 

কেবল সংবিত্তির সাহায্যেই মনের অতিরিক্ত বস্তুর জ্ঞান লাত করিতে 

সমর্থ হই। কিন্তু সংবিত্তি মনের অবস্থ1 মাত্র; সুতরাং মনের অবস্থা 
হইতে মনের বাহিরের বস্তুর অস্তিত্ব-জ্ঞান 
কিন্ূপে হইতে পারে? সংবিত্তি খন 
মনের বিকার মাত্র, তখন সংবিত্তির সাহায্যে মনের আত্য্তরীণ বিষয়ই 
অবগত হওয়া সম্ভব; কিন্তু মনের বাহিরেও যে কিছু আছে, এ 
জান কিরূপে হইতে পারে? সংবিত্বির ভিতর এমন একটি 
অস্তনিহিত শক্তি আছে, যে শক্তি প্রভাবে মন শ্বতঃই মনের অতিরিক্ত 


, বাহাবস্্র অস্তিত্বজ্ঞান। 


১৫৮ মনোবিজ্ঞান । 


বস্তর বিষয় চিস্তা করিতে বাধ্য হয়। মনের ভিতর যখন কোন 
সংবিত্তির উদয় হয়, তখনই আমি বুঝিতে পারি যে, আমার মন এ 
সংবিত্তির কর্তা নহে, আমার মন ইহার উৎপাদক নহে; ইহার উপর 
আমার মনের কোন আধিপত্য নাই। মন ইহার স্থৃষ্টি করিতে যেমন 
অসমর্থ, ইহার বিলোপ সাধনেও তন্রপ অসমর্থ । ইহার আবির্ভাব-তিরো- 
ভাব মনের ক্ষমতাতিরিক্ত । সংবিত্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারি 
না) স্থতরাং সংবিত্ির উৎপাদক-_বস্তরও অস্তিত্ব অস্বীকার করা অসম্ভব । 
মন যখন সংবিত্তির হেতু নহে, তখন মন ব্যতীত অন্ত “কিছু” ইহার 
কারণ-__ইহা স্বীকার ন! করিয়া থাকা যায় না। আমার শব্দ-সংবিত্তি 
হুইল, মনের পরিবর্তন ঘটিল-_-এ সংবিতি, এ পরিবর্তন স্বরূত নহে; 
মন ইহার কর্তা নহে; স্থতরাং মন ব্যতীত অপর পকিছু” ইহার কর্তা । 
সংবিত্তি আমার ইচ্ছাধীন নহে । আমার ইচ্ছার উপর ইহার স্ষ্ট-স্থিতি- 
লয় নির্ভর করে না। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ইহা! আমার মনের 
উপর আরোপিত হুইয়৷ থাকে ; আমার অনিচ্ছাসত্বেও ইহা আমার মন: 
হইতে তিরোহিত হইয়া যায়। অতএব মন যাদ সংবিত্তির উদ্বোধক 
না হয়, তবে মন ব্যতীত অপর “কিছু” ইহার উদ্বোধক। এইরূপে 
সংবিত্তি হইতে বাহৃজগতের অস্তিত্ব-জ্ঞান হইয়া! থাকে। এ জ্ঞান 
পাক্ষাৎ-প্রত্যক্ষ। 

এক্ষণে দেখা বাউক, কিরূপে আমাদের প্বন্ত-পরিচয়* হইয়া থাকে। 
সম্থুখে একটি বস্ত দেখিয়৷ বলিলাম, “আমি লেবু দেখিতেছি।” লেবু 
দেখিতেছি--এই জ্ঞান আমার কেমন করিয়া 
হইল? প্রথমতঃ আমার জ্ঞান হইল যে, 
আমি শুনিতেছি নী, স্পর্শ করিতেছি না, 
আন্বাদন করিতেছি না, আঘ্রাণ করিতেছি না-_-কিন্তু দেখিতেছি মাত্র । 


বাহাবস্তর 
পরিচয়। 
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কিন্তু কি দেখিতেছি? অবশ্ঠ "কিছু দেখিতেছি, এবং প্যাহ দেখিতেছি, 
তাহার বর্ণ কাল নয়, সাদ! নয়, লাল নয়_-উহা! গীতবর্ণের। প্র গীতবর্ণ 
পদার্থটি চতুফ্োণ নভে, ভ্রিকোণ নহে-_কিস্ত গোলাকার । "আমি লেবু 
দেখিতেছি”--এই বাক্যটি বিশ্লেষণ করিলে, পাঁচটি বাক্য পাওয়া যায়, 
যথা--- + 

১। আমি দেখিতেছি 

২। আমি “কিছু” দেখিতেছি 

৩। আমি পীতবর্ণ “কিছু” দেখিতেছি * 

৪1 আমি পীতবর্ণ গোলাকার “কিছু* দেখিতেছি 

৫। আমি লেবু দেখিতেছি। 

লেবু হইতে একপ্রকার উদ্বায়ী তরল পদার্থের স্পনান দর্শনেন্দিয়ের 

উপর আঘাত করিতেছে; এঁ আঘাতজনিত দর্শনেন্জরিয়ের স্পন্দন অস্ত- 
বাহী স্বাযু কর্তৃক মন্তিফকে আনীত হইতেছে এবং মস্তিফও স্পন্দিত 
হইতেছে। এই মস্তিফ-স্পন্দনের উপর মনের প্রতিক্রিয়া হইল । বুঝি- 
লাম যে, এই স্পন্দন নাসিকা, কর্ণ, প্রভৃতি ইন্দিয়-প্রেরিত স্পন্দন 
হইতে পৃথক্‌, কিন্তু পূর্বপরিচিত চক্ষু-প্রেরিত স্পন্দন সদৃশ। এই 
প্রকার মনের প্রতিক্রিয়া হইতে দর্শনেন্িয়ান্ভৃতি হইল। বুঝিতে 
পারিলাম, “আমি দেখিতেছি।” কিন্তু এই সংবিত্তির উদ্বোধক আমার 
মন নহে। কোন বাহ্‌ শক্তি ইহার উদ্বোধক। আমি এই .সংবিত্তির 
কর্তা নহি, জ্ঞাত মাত্র। যখন সংবিত্তি আছে, তখন ইহার কর্তাও 
আছে। আমার মন যদি ইহার কর্তা না হয়, তবে মন ছাড়া “কিছু” 
ইহার কর্ড । এইরূপে, সংবিত্তি হইতে সংবিত্তির কারণ নির্ণয় করিলাম; 
আমি মনের বাহিরের কোন বস্তু দেখিতেছি, এই জ্ঞান হইল। এইরূপে 
আমার সংবিত্তির *বিষয়ীকরণ” হইল। আমি পূর্বে শ্বেত, পীত 


৬০ মনোবিজ্ঞান। 


লোহিত প্রভৃতি অনেক বর্ণ দেখিয়াছি) কিন্তু বর্তমান বর্ণটি আমার 
পূর্বপরিচিত পীতবর্ণের মত-_অন্ত বর্ণের মত নহে। সুতরাং আমার 
দৃষ্ট বস্তুটি পীতবর্ণের । আমি ব্রিকোণ, চতুক্ষোণ প্রভৃতি নান! আকারের 
বন্ত দেখিয়াছি-_কিন্ত বর্তমান বস্তটির আকার আমার পূর্বপরিচিত 
গোলাকারের মত--অন্ত আকারের মত নহে। আমি পুর্ব্বে যে 
সকল লেবু দেখিয়াছি, এই বস্তটির তাহাদের সহিত সাদৃশ্ত আছে; 
স্থতরাং আমি যাহা দেখিতেছি, সেটিও লেবু। .আবার যখনই 
আমি বুঝিলাম যে এই বস্তাটি লেবু, তখনই লেবুর রূপ, রস, গন্ধ, 
স্পর্শ ইত্যাদির কথ! আমার মনে উদয় হইল। এতগুলি মানস- 
প্রক্রিয়ার পর একটি বস্তর সম্যক জ্ঞান লাভ হইল। ““প্রক্রিয়াগুলি 
এত দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয় যে, সাধারণতঃ আমর! উহ্বাদিগকে লক্ষ্য 
করি না। 
তুমি একটি শব্দ গুনিলে, গুনিয়া বলিলে, “কলেজের ঘণ্টা বাজি- 

তেছে।” এই বাক্যটিকেও বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি 
পাওয়া যায় ৪ 

১। আমি গুনিতেছি 

২। আমি “কিছুর” ধ্বনি শুনিতেছি 

২। আমি ঘণ্টাধ্বনি শুনিতেছি 

৪। আমি কলেজের ঘণ্টাধ্নি শুনিতেছি। 

ঘণ্টার স্পন্দন হইতে বাযুর স্পন্দন,বায়ুস্পন্দন হইতে কর্ণপটহের স্পন্দন, 

কর্ণপটহের স্পন্দন হইতে মস্তিফ-স্পন্দন হইল) স্পন্দিত মস্তিফের উপর 
মনের প্রতিক্রিয়া! হইল। বুঝিলাম, এই স্পন্দন অন্থান্ত ইন্দ্িয়জনিত স্পন্দনের 
তুল্য নহে,_-ইহা অবণেন্দিয়জনিত স্পন্দন সদৃশ । এই রূপে শব্দ-সংবিতি 
হইল। কিন্ত: এই শবের কর্তা আমার মন নহে-আমার মন হইতে 
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এ শব হইতেছে না । এ শব্ষের উপর মনের কোন আধিপত্য নাই। 
শব্ধ বাহিরে হইতেছে--মন শুনিতেছে মাত্র। সুতরাং এ শবে 
উৎপাদক মন নহে-__কোন বাহ্বস্ত ইহার উৎপাদ্ক। পূর্বে আমি 
অনেক প্রকার শব শুনিয়াছি--পিয়ানোর শব্দ, পাপিয়ার শব ইত্যাদি কত 
প্রকার শব্ধ শুনিয়াছি-_-কিস্ত এ শব & সকল শবের মত নহে। পূর্ব 
পরিচিত ঘণ্টাধ্বনির সহিত এ শকটির সাদৃশ্য আছে; অতএব আমি 
ঘণ্টার শব শুনিতেছি। আমি গির্জার ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়াছি, আদালত- 
গৃহের ঘণ্টাধ্বনি গুনিয়াছি, ডাকঘরের ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়াছি ;. কিন্তু এ ধ্বনি 
এ সকল ধ্বনির মত নহে-_ইহা! আমার পূর্ববপরিচিত কলেজের ঘণ্টা- 
ধ্বনির মত। ম্ৃতরাং আমি কলেজের ঘণ্টাধ্বনি শুনিতেছি। যখন 
ঘণ্টাধবনি বলিয়া বুঝিতে পারিলাম, তখন স্থতি এবং সঙ্গ-শক্তির 
সাহায্যে ঘণ্টার আকার-প্রকার আমার মনে হইল। যখন কলেজের 
ঘণ্টা বাজিতেছে বলিতেছি, তখন যে কেবল আমার মনে সংবিত্তি মাত্র 
হইল তাহা! নহে? সংবিত্তির সঙ্গে-সঙ্গে ঘণ্টার চিত্র, কলেজের চিত্র, ঘণ্টা 
কোথায় এবং কতদুরে অবস্থিত ইত্যাদি কত বিষয় মনে হইল। এইনপে 
আমাদের প্বস্ত পরিচয়”__হইয়া থাকে । ইহা পরোক্ষ প্রত্যক্ষ-্তান। 
এই দৃষ্াত্তদবয় হইতে দেখ! যাইতেছে যে, কোন বস্তর প্রত্যক্ষ- 
জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সংবিত্তির প্রয়োজন, এবং সংবিত্তির 
উদ্বোধক বস্তর প্রকৃতি পরিচয়ও আবশ্তক। 
রূপ-রসাদির আধার নিরূপণ ও করণ-জ্ঞান: 
ব্যাপারের নাম প্প্রত্যক্ষজ্ঞান” বা পবস্তজ্ঞান।” রূপ দেখিলাম, 
বা রস অস্থাদন করিলাম, কিন্তু ত্র রূপ-রসের আধার নিরূপণ না করিস 
মান্য থাকিতে পারে না। আমি রূপ অনুভব করিতেছি সত্য, কিন্ত 
আমার মন এ রূপের শ্রষ্টা নর, আমার মন্‌ এ রূপের আধার নহে। 
১১ প্র 


প্রত্যক্ষ প্রণালী । 
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সুতরাং এ রূপের আধার এবং কারণ-নির্ণয় প্রয়োজন। মনে করিও না, 
প্রথমে ষংবিত্তি--পরে আধার-নির্ণয় ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে। 
একটির পর আর একটি নহে--ছুইটিই একসঙ্গে সম্পাদিত হইয়া 
থাকে। বহু সংবিত্তির সমন্বয়ে একটি নির্দিষ্ট বস্তর জ্ঞান লাভ হুইয়! 
থাকে। যখন প্রথমে আমি লেবু দেখিয়াছিলাম, তখন জিহ্বার দ্বার! 
ইহার রস আস্বাদন করিয়াছিলাম, নাসিকার দ্বারা ইছার ভ্ত্রাণ 
লইয়াছিলাম, চক্ষুর সাহায্যে ইহার বর্ণনির্ণ্ করিয়াছিলাম, 
ত্বকের সাহায্যে ইহার মস্ণত! এবং ত্বকৃ ও পেশীর সাহায্যে ইহার 
আকার নির্ণয় করিয়াছিলাম। এইরূপে কতকগুলি সংবিত্তির সমবায়ে 
আমার লেবুর জ্ঞান হুইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে আমি একটি বস্ত দেখিয়৷ 
বলিলাম, “এ বস্তটি লেবু*--এখন আমি ইহা! আত্াণ করিতেছি না, 
আম্বাদন করিতেছি না, স্পর্শ করিতেছি না, কেবল দেখিতেছি মাত্র। 
এক্ষণে একটি মাত্র সংবিভ্তি উপস্থিত,_-অপরগুলি অন্নুপস্থিত। কিন্তু, 
বস্তর বর্ণট দেখিলেই, উহার আকার, আস্বাদন, গন্ধ প্রভৃতি সকলগুলিই 
আমার মনে যুগপৎ উপস্থিত হইতেছে। এখানে ইন্্রিয়ান্ৃতৃতি প্রতক্ষ 
ভাবে উপস্থিত, এবং অপরাপর সংবিত্ি প্রত্যক্ষ ভাবে অনুপস্থিত হইলেও, 
স্থৃতি এবং সঙ্গশক্তি প্রভাবে পুনরায় চিত্তপটে উপস্থিত হইতেছে । এই 
স্বত-সংবিত্বিগুলিকে পরোক্ষ সংবিত্তি বল! যাইতে পারে। অতএব 
দেখা যাইতেছে যে, বস্ত-জ্ঞান পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ উপাদানের সমন্বয়! 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রত্যক্ষ উপাদান উপস্থিত সংবিত্তি এবং পরোক্ষ উপাদান 
শ্বত-সংবিত্তি। অতএব বস্তজ্ঞান প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উপাদানের 
সমন্বয় । এইরূপে-_ ন্ট 

“দেহ আর মনে প্রাণে হয়ে একাকার 

এ কি অপরূপ লীল! এ অঙ্গে আমার । 
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এ কি জ্যোতিঃ! একি ব্যোম দীপ্ত দীপ জাল! 
দিবা আর রজনীর চির-নাট্যশাল। ! 

একি শ্তাম বন্ধর1, সমুদ্রে চঞ্চল, 

পর্বতে কঠিন, তরু-পল্পবে কোমল, 

অরণ্যে আধার । এ কি বিচিত্র বিশাল 
অবিশ্রাম রচিতেছে স্থজনের জাল 

আমার ইন্দরিয়-যন্ত্ে ইন্দ্রজালবৎ ! 

প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে প্রকাণ্ড জগৎ।” 


এক্ষণে দেখা! যাইতেছে যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানে এই কয়টি মানসক্রিয়ার 
| গ্রয়োজন-_ | 


১। সংবিভ্ভি-_ 
২। স্থৃতি-- 

৩। 'অবধান-__ 
৪। বিচার-_ 


কে) ' সাদৃশ্তানয়ন 
(খ) বৈসাদৃশ্তানয়ন। 
৫| বিশ্বাস ( বাহজগতের অস্তিত্বে) 
এবং এই কয়টি প্রধান উপকরণ-- 
১। প্রত্যক্ষ সংবিত্তির গ্রহণ-- 
২। অপ্রত্যক্ষ সংবিভির ম্মরণ-- . 
৩। বিষয়ী-করণ ( সংবত্তির আঁধার নিরূপণ ) 
৪। দেশ এবং কাল নিরূপণ-_ 
&। জাতি-জ্ঞান-_বস্তটি কোন্‌ জাতীয়। 
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সংবিত্তি এবং প্রত্যক্ষ-জ্ঞান-_ছুইটিই মানসিক ব্যাপার হইলেও, 
উহ্থাদের মধ্যে পার্থক্য আছে--যথা-_ 
১। অমিশ্র মানসিক অবস্থা । 
২। উপাদান-_ প্রত্যক্ষ । 
ংবিত্তি 4 ২। স্মরণ কষ্ট-সাধ্য। 
৪1 মন নিঙ্রিয়। 
৫। অনুভূতির মাত্রা অধিক। 
১। মিশ্র মানসিক অবস্থা (প্রত্যক্ষজ্ঞান- 
| ূ সংবিত্তি+ চিন্তা) 
২। উপাদান-- প্রত্যক্ষ + অগপ্রত্যক্ষ 
৩। ন্মরণ-_-সহজসাধ্য। 
৪। মন সক্রিয় 
৫ | বুদ্ধির মাত্র! অধিক | 
বাহবস্ত গুণ-সমষ্টি মাত্র । বাহ্ৃবস্তর জ্ঞান বলিতে তাহার গুণ- 
সমষ্টির জ্ঞান বুঝিয়া থাকি ) কারণ আমরা যাহাকে বাহ্বস্ত বলি, তাহার 
নি যার গার করি । প্রত্যক্ষ জ্ঞান বাহা-বস্তর 
অন্তিত্ব-এবং পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। 
অতএব এক্ষণে বস্ত-গুণের বিচার আবশ্তক। আমরা যে জগতে বাদ 
করিতেছি, ইহা দৃশ্তমান জগৎ। ইহার দ্রব্যসমূহ, দর্শনার্থ। ইহার 
যে কোন বস্ত লই না কেন, উহা চক্ষু দ্বারা জানিতে পারি; 
অথবা, যাহ! প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা স্থল, সময় ও ঘটনা- 
বিশেষে প্রত্যক্ষ করিতে পারিব--এরূপ. ধারণ আমাদের আছে। 
যতক্ষণ ন! বস্তবিশেষকে প্রত্যক্ষ করি, ততক্ষণ যেন উহা! জান! হয় না 
বলিয়। মনে হয়। সত্য বটে, অন্ধের জগৎ আছে; কিন্তু চক্ষুত্ান 
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ব্যক্তির জগৎ ও চক্ষুহীন ব্যক্তির জগতের মধ্যে অভাবনীয় পার্থক্য 
আছে । কতকগুলি ভ্রব্য, গুণ ও দ্রব্যের ক্রিয়া লইয়া অন্ধের জগৎ । চক্ষু- 
্মান্‌ ব্যক্তির দ্রব্,গুণ ও ক্রিয়াবলির নিকট উহ! অতি সামান্ত । আমাদের 
ভ্তানের গোচরীভূত প্রায় যাবতীর বস্তই চক্ষু দ্বারা দেখিয়া থাকি। এই 
দৃগমান বস্তসমূহের সংখ্যার ব। প্রকারের ইয়তর! নাই। অনন্ত দ্রব্যরাশির 
সকল প্রকার সারৃশ্ত ও বৈষম্য আমরা চক্ষু দ্বারাই উপলদ্ধি করি। ছুইটি 
পুষ্পের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা দৃশুমান, অর্থাৎ পুষ্প ছুইটি বিভিন্ন প্রকারের 
বর্ণ ও "আলো-আাধারের* বিচিত্র সময় মাত্র। স্বর্ণ ও রৌপ্যখণ্ডের 
পার্থক্য বুঝিতে প্রধানতঃ বর্ণেরই পার্থক্য বুঝা যায়। প্রত্যেক বস্তুই 
সাধারণতঃ বর্ণ ও আলোকের বিশেষ সমন্বয় বলিয়া মনে হয়। উপরে 
কথিত হইয়াছে, বস্তার রূপ কি,না জানিলে ইহা জানাই হইল না) তদ্রপ 
বন্তটির আকুতি, পরিমাণ, কাঠিন্ত, গুরুত্ব প্রভৃতি না জানিলেও বস্তুটি 
প্রকৃতপক্ষে জানা হইল বলিয়! মনে হয় না। যতক্ষণ ন| বস্তটি হস্ত ঘারা 
বা শরীরের কোন অংশ দ্বারা স্পর্শ করিয়া উহার কাঠিন,দার্ট্য ইত্যাদি 
উপলব্ধি না করি, ততক্ষণ উহার অস্তিত্ব বিষয়েও আমাদের প্রতীতি হয় 
না। চক্ষু দ্বারা দর্শন করিবামাত্র বস্তটিকে স্পর্শ করিয়। উহার অস্তিত্ব 
অনুভব করা আমাদের অতি প্রয্লোজনীয় মনে হয়। প্রত্যেক বস্তরই 
বর্ণ, আকৃতি, কাঠিন্ত ইত্যাদি গুণ ব্যতিরেকে প্রাণ, শব, শৈত্য ইত্যাদি 
গণও আছে ? কিন্তু আক্কৃতি, অবস্থান, গুরুত্ব ইত্যাদি গুণগুলিকে আমরা 
অপরাপর গুগসমূছের আধার বলিয়া মনে করি। ভ্রব্যবিশেষের বর্ণ, 
'দ্রাণ, শ্বাদ পরিবর্তিত হইতে পারে। অন্ধকারে কোন দ্রব্যেরই বণ 
থাকে না। বাযুমধ্যে কম্পিত না হইলে কোন দ্রব্যেরই শব হয় না। 
1সতরাং রূপ, রস, গন্ধ, শব; স্পর্শ ইত্যাদি, দ্রব্যের স্থায়ী গুণ বলিয়া 
'পরিগণিত হইতে পারে না। পরন্ত, কোন দ্রব্যের বর্ণ, রস জানিলেট 
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উহ্বার অপর গুণ বা ধর্ষ্ের বিষয় নিশ্চিতরূপে জান! যায় না) কিন্ত 
আকার-প্রকাঁর, পরিমাণ জানা! থাকিলে, বস্তুটি সকল স্থানে ও সকল 
সময়ে কি প্রকার থাকিবে, তাহা জান! হইল-_অর্থাৎ উহার তথ্য জানা 
হইল। কোন বস্তুর গন্ধের, বা বর্ণের, বা রসের অভাব হইতে পারে; 
কিন্ত উহার আকৃতি, পরিমাণ বা বিস্তৃতির একান্ত অভাব হইতে পারে 
না। যে কোন অবস্থাতেই থাকুক, উহার কোন-না-কোন আকৃতি বা 
কিছু-না-কিছু পরিমাণ থাকিবেই থাকিবে। ুল্মতম অবস্থাতেও কোন 
বন্ত একেবারে পরিমাণশৃন্ত হয় না। এই কারণে বিস্তৃতি, অভেগ্ভতা 
প্রভৃতি গুণ-সমৃহকে বস্তর প্রকৃতিগত ধর্ম ও বর্ণ-গন্ধ ইত্যাদিকে মনের | 
বিকার বলিয়! দার্শনিকের! মনে করিতেন ; কিস্তু যে ইন্রিয়-প্রণালী) দ্বারা 
আমরা বর্ণ, রস, গন্ধ অনুভব করি, সেই ইন্দ্িক-প্রণালী দ্বারাই আকুতি, 
পরিমাণ, কাঠিন্ত, গুরুত্ব ইত্যাদি অনুভব করিয়া থাকি। যদ্দি প্রথমটি 
মনের বিকার মাত্র হয়, তবে শেষোক্তটি না হইবে কেন? তথাপি 
উপরি-উক্ত কারণে আকৃতি, পরিমাণ প্রভৃতি গুণকে মুখ্য ও বর্ণ-গন্ধ 


ইত্যাদিকে গৌণ ধর্ম বল! যাইতে পারে । 
১। সার্ধজনিক। 
২। . অপরিবর্তনশীল। 
বুধ্যণ-_] ৩। সর্ববাদিসম্মত। 
৪1 অত্যাবশ্তক। 
১। অসার্বজনিক। 
২। পরিবর্তনশীল। 


৩। সর্ববাদিষন্মত' নছে। 
৪1 জ্ত্যাবশ্তাক নহে। 


গৌণগুণ-__ 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


০ 


প্রত্যক্ষ বিষয় 


দেশ কাল এবং গুণ এই তিনটি আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়। যখনই 
আমরা বাহ্জগতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তখনই এই তিনটি জিনিষ আমাদের 
্‌ চিত্ত আকর্ষণ করে। (১) আমর! দেখি এটি 
এখানে, ওটি সেখানে ) এটি নিকটে, ওটি দুরে 
এটি বড়, ওটি ছোট) এটির আকার এক রকম, ওটির আকার 
আর এক রকম। এই প্রকারে দ্রবাগুলি দেশমধ্যে অবস্থিত। 
(২) আবার দেখিতেছি যে, এখানে একটি ঘটনার পর আর একটি 
ঘটতেছে ) একটির পর আর একটি আসিতেছে; একটির পর আর একটি 
যাইতেছে। ঘণ্টা বাজিল, ছাত্রের গৃহে ফিরিল। বিছ্যাৎ চমকিল, 
মেঘ ডাকিল। হৃর্ষয অস্তমিত হইল, আকাশে নক্ষত্রগুলি দেখা দিল। 
(৩) আরও দেখিতেছি যে এখানে প্রত্যেক দ্রব্যই স্ব চ্ব সদৃশ, আবার 
প্রত্যেক ভ্রব্যই পরস্পর বিসদৃশ। কোন কোন দ্রব্যের মধ্যে সাদৃস্ত 
অধিক, আবার কোন কোন দ্রব্যের মধ্যে বৈসাদৃশ্ত অধিক। অতএব 
দেখা যাইতেছে যে প্রত্যক্ষ ত্রিবিধ প্রকারের-_. 

দেশ প্রত্যক্ষ 

পপ কাল. প্রত্যক্ষ 

গুণ প্রত্যক্ষ 
পুর্বে দেখাইয়াছি যে প্রত্যেক সংবিত্বিরই বিস্তৃতি আছে, ব্যাপ্তি আছে। 
সংবিত্তির বিদ্কৃতি জ্ঞান হইতে দেশ প্রত্যক্ষ হয়) সংবিত্তির ব্যাপ্তি জান 


ত্রিবিধ প্রত্যক্ষ । 


১৬৮ মনোবিজ্ঞান। 


হইতে কাল প্রত্যক্ষ হয়, এবং সংবিত্ির প্রকার ভেদ জ্ঞান হইতে গুধ 
প্রত্যক্ষ হয়। 
কতকগুলি সংবিত্তি অনুভব করিতেছ। সংবিত্বিগুলি পরম্পর 
মিশ্রিত হইতেছে। এই সংমিশ্রণের ফলে যে জ্ঞান হইতেছে তাহাই গুণ- 
প্রত্যক্ষ । মাত্র সংবিত্তি সমষ্টিকে গুণ-প্রত্যক্ষ 
বলা হয় না। কারণ সংবিত্তি মানসিক ক্রিয়! 
মাত্র_ইছা! মনের টুক্র! বিশেষ নহে । একটি ক্রিম আর একটি ক্রিয়ার 
সহিত মিলিতেছে এবং এই মিশ্রণের জন্য ছুইটি ক্রিয়্ারই বূপাস্তর হুইয়! 
এক অভিনব ক্রিয়ার সৃষ্টি হইতেছে কারণ একটি ক্রিয়া আর একটি 
ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক হইতেছে । এইরূপে কতকগুলি সংবিৎ ক্রিয়ার 
সংমিশ্রণে যে অভিনব ক্রিয়ার স্থষ্টি হয় তাহারই নাম প্রত্যক্ষ। চাএর 
আস্বাদন--ইহ! গুণ প্রতাক্ষ। এই প্রত্যক্টিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা 
যায় যে, ইহা নান! সংবিত্তির সংমিশ্রণজনিত এক নূতন গুণ বিশেষ। 
তিক্ত স্বাদ সংবিত্তি। 
চাএর প্রকৃত স্বাদ সংবিত্তি। 
তাপ সংবিতি। 
চাএর স্থাদ প্রত্যক্ষ 1 চাপ সংবিত্তি (রসনেন্দ্রিয়ের উপর জলের: 
চাপজনিত ) | 
ভ্রাণ সংবিত্ভি। 
দর্শন সংবিত্তি (চাএর বর্ণজনিত ) ইত্যাদি। 
অন্ধকার ঘরে তুমি এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে যাইতেছ। অন- 
বধানত! হেতু তোমার পায়ে আঘাত লাগিল। তুমি বুঝিতে পারিলে 
হান জালা তোমার পপায়ে* আঘাত লাগিয়াছে ; আরও 
বুঝিলে যে, তোমার বাম” পায়ে আঘাত. 


গুণ-প্রতাক্ষ। 


মনোবিজ্ঞান ১৬৯ 


লাগিয়াছে ; আরও বুঝিতে পাঁরিলে যে তোমার প্জান্ুর নীচে* আঘাত 
লাগিয়্াছে। এইরূপে যে স্থানে তোমার আঘাত লাগিয়াছে তোমার সেই 
স্থানবিশেষের জ্ঞান হইতেছে । এ জ্ঞানের মূল কি? কেমন করিয়া 
বুঝিলে যে, তোমার এই স্থানে আঘাত লাগিয়াছে? মনে করিতে পার 
যে এক স্থানের চাপ-সংবিত্বি অন্ত স্থানের চাঁপ-সংবিত্তি হইতে বিভিন্ন 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। চাপ-সংবিত্তির মধ্যে প্রকারগত পার্থক্য 
নাই। সকল স্থানেরই চাপ-সংবিত্তি, চাঁপ-সংবিত্তি ব্যতীত অন্ত সংবিত্তি 
নহে, কিন্তু তথাপি স্থান বিশেষ স্পর্শ করিলে আমর! তৎক্ষণাৎ বুঝিতে 
পারি কোন্‌ স্থানটি স্পৃষ্ট হইতেছে । অতএব আমাদিগকে স্বীকার করিতে 
হইবে যে, চক্ষু, চর্ম ও সন্ধিস্থল হইতে উৎপন্ন সংবিত্তি সমুহের "স্থানিক 
চিহু* আছে, যে চিত্রের সাহায্যে স্থান বিশেষের পরিবর্তন ঘাটলে তৎক্ষণাৎ 
আমাদের সেই স্থানের জ্ঞান হইয়! থাকে । একটি ভেকের মস্তক হইতে 
মস্তি “পিট অতি সাবধানে সরাইয়া লও। তৎপরে বৈদ্যুতিক 
প্রবাহের দ্বারা তাহার শরীরের কোন একটি অংশ উত্তেজিত কর,-- 
দেখিবে যে, ভেকটি তাহার পায়ের সাহায্যে ঠিক সেই অংশটুকু স্পর্শ 
করিতেছে। 
কোন বস্তর অবস্থান প্রত্যক্ষ করিতে হইলে চট বিষয়ের জ্ঞান 
“কোথায়” আছে এবং “কতদূরে* আছে। পস্থানিক 
চিহ্রের” সাহায্যে আমর চর্মের স্থান নির্ণয় 
করিতে পারি, চর্মের উপর কোন স্থানের পরি- 
বর্তন ঘটিলে,কোন্‌ স্থানে পরিবর্তন ঘটিতেছে তাহা আমর! বুঝিতে পারি ৷ 
কিন্ত আমাদের চক্ষুরও কি “স্থানিক চিহ্ন” অছে যাহার সাহায্যে আমরা 
বুঝিতে পারি যে, আমর! চক্ষুর কোন্‌ স্থানে দেখিতেছি ? হা, চক্ষুরও 
“স্থানিক চিত” আছে। একটি ক্ষুদ্র লাল চিহ্ব লও । এই চিহুটি অক্ষি- 


দেশ প্রতাক্ষ, অবস্থান । 


১৭০ মনোবিজ্ঞান। 


পষ্ট্রের কেন্ত্ুস্থল হইতে আরম্ভ করিয়! বাহিরের দিকে আস্তে আস্তে 
সরাইয়া লও। তোমার চক্ষু নিশ্চল রাখিবে। ইহা পরী বর্ণটির অনুসরণ 
করিতে পাইবে না । বর্ণটি যতক্ষণ অক্ষিপট্রের কেন্দ্রস্থলে থাকিবে, ততক্ষণ 
ইহা! লাল দেখাইবে ).ইহ! যখন কেন্দ্র হইতে কিঞ্চিত দুরে যাইবে, তখন 
ইহা নীলাভ হইবে ) পরে যখন আরও দুরে যাইবে, তখন ইহা! একবারে 
কাল হইয়া যাইবে। অতএব দেখ! যাইতেছে যে, চক্ষুর সাহাযোও 
আমাদের “কোথায়” জ্ঞান হইয়া থাকে। কিন্তু ষর্দি আমর! কেবল দর্শন- 
সংবিত্তির উপর নির্ভর করি, তাহ! হইলে বস্তর প্রক্কত জ্ঞান হইতে বঞ্চিত 
হইব। কারণ মাত্র দর্শন সংবিত্তি হইতে সকল সময়েই বস্তুর শ্বরূপ 
ভ্তান লাভ হয় না। যখন এ লাল বস্তুটি অক্ষিপট্রকেন্ত্র হইতে কিঞ্চিৎ 
অপস্থত হইতেছে, তখন তুমি বর্ণ প্রত্যক্ষ করিতেছ সত্য কিন্তু ইহা শ্বরূপ 
বর্ণ নহে। স্বরূপ বর্ণটি লাল, কিন্তু এখন তুমি যাহ! দেখিতেছ তাহা 
নীল। কিন্তু স্বরূপ প্রত্যক্ষছই আমাদের প্রয়োজন। জিনিষটি যেমন 
ঠিক তেমনিটিই আমর! দেখিতে চাই--ইহাকে রূপান্তরিত করিয়া 'দেখা 
আমাদের উদ্দেশ্ত নহে। সেই জন্ত লাল বর্ণটকে আমরা নীল বর্ণে 
পরিণত করিতে:চাই না। লাল বর্ণটি যেই কেব্দরস্থল ত্যাগ করিয়া 
নীলব্ণে পরিণত হইতেছে, অমনি আমর! ইহাকে কেন্দ্রাভিমুখী 
করিতেছি। বর্ণটিকে কেন্ত্র-বহিভূতি থাকিতে দিতেছি নাঁ, চক্ষু কেন্দ্রকে 
সেই বর্ণের দিকেই চালিত করিতেছি। অক্ষিকেন্দ্রকে দৃষ্ট বস্তর দিকে 
* চালিত করিলে, অক্ষিগোলকের পেশী সমূহ আকৃষ্ট হুইয়া পৈশিক 
সংবিত্বির স্থষ্টি করে। এক এক প্রকার দৃষ্টিতে এক এক প্রকার 
পৈশিক সংবিত্তি হইতেছে। অতএব পৈশিক সংবিভিও বস্তর অবস্থান" 
জ্ঞানের বিশেষ সহায়। বস্তুটি দৃষ্িক্ষেত্রের কোন্‌ স্থানে অবস্থিত, তাহা 
পৈশিফ সংবিত্তি সাহায্যেও জান! যায়। আবার এই পৈশিক সংবিতি 


মনোবিজান । ১৭১ 


সাহায্যে বস্তর দূরত্বও নির্ণর করিতে পারি। বস্তুটি যত নিকটবর্তী হয় 
পৈশিক সংবিত্তির পরিমাণও তত বৃদ্ধি পায় এবং ইহ! যত দূরবর্তী হয় 
পৈশিক সংবিত্তির পরিমাণও তত কমিয়া যায়। দ্রব্যটি বামদিকে থাকিলে 
এক প্রকার পৈশিক ক্রিয়! হয়, দক্ষিণ দিকে থাকিলে আর এক প্রকার, 
উর্ধে থাকিলে আর এক প্রকার এবং নিয়ে থাকিলে আর এক প্রকার 
ক্রিয় হয়।. . 

দর্শনেন্ত্রি় এবং পৈশিকেন্দ্রিয় এই ছই ইন্দ্রিয়ের সাহাযযেই আমাদের 
অন্নস্থিতি জ্ঞান হয়। কেমন ভাবে বসিয়া আছি, কেমন ভাবে চড়াইয়া 
আছি, বসিয়া আছি না দীড়াইয়! আছি ইত্যাদি 
আমরা দেখিতে পাই। আবার এক এক 
প্রকার অবস্থানের এক এক প্রকার পৈশিক-সংবিত্তি হয় বলিয়! চক্ষুর 
সাহায্য না লইয়াও শরীরের অরস্থান বিষয় জানিতে পারি। আমাদের 
শরীরের অবস্থান জ্ঞান বিষয়ে ত্বক্‌ এবং সন্ধিস্থান সমুৎপন্ন সংবিত্তি সমূহ 
বিশেষ কার্ধ্যকরী।, আমাদের পদতলের চর্ম যদি সংবিত্তি উৎপাদনে 
অক্ষম হইত, তাহা 'হুইলে আমরা নিঃশক্ষচিত্তে চলাচল করিতে পারিতাম 
না। আমাদের কটিদেশ হইতে ষদ্দি ভার-সংবিত্তি না হইত, তাহা হইলে 
আমাদের দৈহিক অবস্থান নির্ণয়ে বিপত্তি ঘটিত। একখানি তক্তার 
উপর লম্বা হইয়া গুইয়া থাক। তক্তাখানি এমন ভাবে রাখ যে, ইহার 
একদিক উঠাইলে অন্তদিকটি নামিয়৷ যায়। তুমি চক্ষু মুদ্রিত কর। 
এক্ষণে তোমার মন্তকের দিকটি আন্তে-আন্তে নামান হইতেছে। 'তুমি 
যখনই বুঝিতে পারিবে যে, তুমি তোমার “মাথার উপর ফড়াইয়াছ,৮ 
তখনই তোমাকে ভাহা নির্দেশ করিতে হইবে। কিন্তু তুমি তোমার 
“মাথার উপর ফাঁড়াইবার' বু পূর্বেই বলিয়া উঠিবে যে, “এইবার 
হইয়াছে*। যে মুহূর্তে তুমি তোমার ক্বন্ধদেশের উপর ভার অনুভব 


দেশ প্রত্যক্ষ, অঙ্গস্থিতি। 


১৭২ মনোবিজ্ঞান। 


করিবে এবং যখনই তোমার মেক্ুদণ্ডের গ্রন্থি সমূহের সংঘর্ষ আরম্ভ 
হইবে, তখনই তোমার মনে হুইবে যে, তুমি তোমার “মাথার উপর 
দাড়াইয়াছ"। আবার যদি তোমাকে এই অবস্থা হইতে পুনরায় ক্ষিতিজ- 
সমান্তরাল অবস্থায় আনা যাঁয়, তাহা! হইলে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইবার 
বনু পরে তুমি বুঝিতে পারিবে যে, তোমাকে পুর্ববাবস্থায় রাখ! হইয়াছে। 
যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার স্বন্ধদেশ হইতে পূর্ব ভার-সংবিত্তি অপত্যত না 
হয়, ততক্ষণ তুমি তোমার সাম্যভাবাবস্থার বিষয় বুঝিতে পারিবে 
না। অতএব দেখ! যাইতেছে যে, শরীরের ভার বিতরণ এবং গ্রন্থি 
মংঘর্ষণ, অঙ্গ স্থিতি-প্রত্যক্ষ বিষয়ে বহুল পরিমাণে সাহায্য করিয়া থাকে । 
পৃথিবী অনবরত ঘুরিতেছে। কিন্তু পৃথিবীর গতির বিষয় আমাদের 
প্রত্যক্ষ নহে, কারণ এ গতি একটানা এবং একরকম । যখন তুমি 
অর্ণবপোত ব] বায়ুপোতে আরোহণ করিয়া 
গমনাগমন কর, তখন অনেক সময়েই তোমার 
গতির বিষয় তুমি উপলব্ধি করিতে পার না, অনেক সময়েই তোমার মনে: 
হয় যেন পোতখানি নিশ্চল নিষম্প হইয়া! রহিয়াছে। কিন্তু তুমি যখন, 
তোমার চতুদ্দিকৃস্থ বৃক্ষ, গৃহ ইত্যাদি দেখ, তখন বুঝিতে 'পার যে, 
পোতখানি চল। ধখন গতির কোন পরিবর্তন হয় না, যতক্ষণ ইহা 
একটানা এবং একরকম, ততক্ষণ ইহার উপলব্ধি হয় না। কিন্তু যখনই, 
গতির হ্রাস বৃদ্ধি হয়, তখনই আমরা ইহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারি। গাড়ী- 
খার্নি চলিতে-চলিতে হঠাৎ থামিতেছে, আর তুমিও সম্মুখের দিকে 
ঝুঁকিয়া পড়িতেছ ; হঠাৎ ইহার বেগ বৃদ্ধি হইতেছে, আর তুমিও 
পশ্চাতের দিকে হেলিযা পড়িতেছ। যখন তুমি সন্মুথে বা 
পশ্চাতে ঝুঁকিতেছ, তখন তোমার শরীরের ভারসাঁষ্ের বিপর্য্যক 
ঘটতেছে; তোমার চর্দ-দেশের উপর চাপের পরিবর্তন ঘটতেছে 


দেশ প্রত্যক্ষ, গতি। 


মনোবিজ্ঞান । ১৭৩ 


কোন কোন পেশীর সঙ্কোচ হইতেছে) কোন কোন পেশীর সম্প্রসারণ 
হইতেছে) কোন কোন তন্ত আকুষ্ট হইতেছে, আবার কোন কোন 
তন্ত কুঞ্চিত হইতেছে; কোথাও বা সন্ধিস্থলের সংঘর্ষশ হইতেছে, আবার 
কোথাও. বা সন্ধিস্থল বিপরীতমুখী হইতেছে । এই প্রকার সংবিৎ- 
সমষ্টি হইতে আমাদের গতিজ্ঞান লাভ হইয়া! থাকে। চক্ষুর সাহাযোও 
আমাদের গতিজ্ঞান লাভ হয়। গাড়ীখানি চলিয়া যাইতেছে, ইহা আমর! 
দেখিতেছি। এক সেকেও পূর্বে গাড়ীখানি এ বৃক্ষের নিকট ছিল, 
তার পর প্র বৃক্ষের নিকট, তার পর পর বৃক্ষ, পরী বৃক্ষ ...... ৷ যদি 
গাড়ীর সঙ্গে জগতের সমস্ত জিনিষই সমান বেগে চলিতে থাকিত, তাহা! 
হইলে চক্ষুর সাহায্যে গাড়ীর গতির জ্ঞান আমাদের হইত না। 

তোমার শরীরের উপর দিয়া একটি পিপীলিক1 চলিয়া যাইতেছে, 
তাহা তুমি বুঝিতেছ। অতএব ত্বকৃ-সংবিত্ির সাহায্যে ত্বকের উপর 
অপর বস্তর গতিজ্ঞান সম্ভব। কিন্তু ত্বকের 
উপর কোন বস্তর গতিজ্ঞান লাভ করিতে 
হইলে, সেই বস্তুটি যতক্ষণ ত্বকের একটি স্থানিক 
চিহ্ব হইতে অপর স্থানিক চিহ্রে না যায় ততক্ষণ ইহার গতিজ্ঞান হইবে 
না। এবং ত্বকের উপর বস্তুটির চাপ যদি অতি মৃদু হয় এবং ইহার গতি 
যদি অতি মন্থর হয়, তাহ! হইলে আমাদের গতিজ্ঞান হইবে না; কারণ 
ঘিতীন স্থানিক চিত্রে পৌছিবার পূর্বেই প্রথম স্থানিক চিহু-সংবিতি 
স্থৃতিবহিভূতি হুইয়া যাইবে। তোমার বন্ধকে তোমার সম্মুখে ' চক্ষু 
মুদ্রিত করিয়া! বদিতে বল। তুমি একখানি খুব নরম কয়ল! দিয়া তোমার 
বন্ধু বাড়ুর নিযনদেশের কোন স্থান স্পর্শ কর। তোমার বন্ধুকে বল 
যে, যখনই সে কয়লার গতি বুঝিতে পারিবে তখনই সে এক প্রকার 
সন্কেভ করিবে। এক্ষণে তুমি করলাখানি আত্তে-আব্ে সরাইতে 


স্বক সাহায্যে গতি . 
নির্দেশ। 


১৭৪ মনোবিজ্ঞান । 


থাক। কয়লার গতি যেন একরকম এবং একটানা হয়। দেখিকে 
যে, যখনই কয়লার গতি আরম্ভ হইবে, ঠিক তখনই তোমার বন্ধু ইহার 
গতি. উপলব্ধি করিতে পারিবে না। কর়লাখানি কিয়দ্দূর অগ্রসর 
হইলে পর, তোমার বন্ধু বুঝিতে পারিবে যে, ইহা! চলিতেছে । কয়লার 
গতি যদি বামাবর্ত ব| দক্ষিণাবর্ত হয়, তাহ! হইলে ইহার গতি বুঝিতে 
যতটুকু সময় লাগিবে, ইহার গতি উর্ধ ব1৷ অধোগামী হইলে ইহার গতি 
উপলব্ধি করিতে তদপেক্ষা অধিক সময় লাগিবে। 

সন্ধি-সংবিত্তি সাহায্যে ষে সকল গতি নির্দেশ হয়, তাহা! আমাদের 
নিজের শরীরাবয়বের বা ইহার অংশ বিশেষের গতি মাত্র। এখানেও 
গতি আরম্ভ হইতেই গতি জ্ঞান হয় না। 
আবার, তোমার বন্ধুকে একথানি টেবিলের 
সন্ুথে বসাও। টেবিলের উচ্চতা সাধারণ 
টেবিল অপেক্ষ/! কম হইবে । টেবিলের উপর একখানি দেড় হস্ত 
পরিমিত লম্বা পাতলা তক্তা রাখ । তোমার বন্ধুর হাতখানি এ তক্তার 
উপর রাখিতে বল। হৃত্তের তলদেশ উপরের দিকে থাকিবে এবং কনুই 
টেবিলের কিনারা পর্য্যস্ত আদিবে। কনুই হুইতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ 
পর্যযস্ত সমস্ত অংশটুকু তক্তাথানির উপর গ্তন্ত থাকিবে। হাতথানি 
একবারে নিক্ষিয় অবস্থায় থাকিবে। তোমার বন্ধুকে চোখ বন্ধ করিতে 
বল। এক্ষণে তক্তার যে প্রান্তে অস্ুলি ন্তস্ত সেই প্রান্তটি ধরিয়া অতি 
সম্তর্পণে এবং অতি আস্তে-আস্তে তক্তাথানি উঠাইতে থাক। তক্তাখানি 
তুলিবার সময় যেন কোন রকম ধাক্কা! না লাগে, বা কোন প্রকার শব 
নাহয়। দেখিবে যে তক্তাখানি কিয়দর উঠ্গিলে পর তোমার বন্ধুর 
গতিজান হইতেছে।. 

আমর! পুর্বে দেখিয়াছি যে, চক্ষুর সাহায্যও গতিজান হই থাকে। 


সন্ধি সাহায্যে গতি 
নির্দেশ । 


মনোবিজ্ঞান । ১৭৫ 


কোন নির্দিষ্ট নিশ্চল বস্তর তুলনায় অপর সচল বস্তর . গতিজ্ঞান হইক্সা 
থাকে । কিন্তু এই নিষ্দিষ্ট নিশ্চল বস্তর অভাবে, 
মাত্র চক্ষুলন্ধ গতিজ্ঞানকে নিশ্চয় জ্ঞান. বলা 
যাইতে পারে না। তোমার বন্ধুকে একখানি 
অন্ধকার ঘরের ভিতর বসাও। অতি ক্ষীণ আলোক বিশিষ্ট একটি লন 
লইয়া তোমার বন্ধুর সন্মুথস্থ দেওয়ালের উপর আলোর একটি দাগ ফেল। 
এই দাঁগটিকে বার-বার অনৃশ্ত করিয়া দাও। এই দাগটির আবির্ভাব 
এবং তিরোভাবের মধ্যে সময়ের কোন স্থিরতা থাকিবে না। অর্থাৎ 
কখন এক সেকেও্ড পরে, কখনও ব ছুই সেকেন্ড পরে ইহা! আবিভূর্তি 
হইবে। ইহার স্থাক্িত্বকালেরও কোন স্থিরতা থাকিবে না। কখন 
কখন ছুই সেকেও্ড, কখন বা তিন সেকেও স্থায়ী হইবে, কখন 
আরও বেশী স্থায়ী হইবে । কখন বা ইহা নিশ্চল থাকিবে, কখন 
বা সচল হইবে । তোমার বন্ধু, কখন এই দাঁগটি সচল এবং কখন ইহা 
অচল, বলিতে প্রায়ই তুলল করিয়া ফেলিবে। 

সংবিত্তি মাত্রেরই স্থাদ্িত্ব আছে। অতএব সকল প্রকার সংবিত্তি 
হইতেই সময় প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যখন আমর! চলাচল করি, তখন 
আমাদের পদদ্ব় এবং হস্তদ্বয় ছুলিতে থাকে। 
যখন দক্ষিণ পদ চলে, তখন বাম হস্তথানিও 
চলে) আবার যখন বামপদখানি চলিতে থাকে, তখন দক্ষিণ হস্তখানিও 
চলিতে থাকে । বখন এক পদ্দ চলে, তখন অন্ত পদ বিশ্রাম করে। 
মনে কর, বাম পদ্দের উপর দীড়াইয়া আছি। এক্ষণে এই পদের 
তলদেশের চর্দের উপর খুব চাঁপ পড়িতেছে $ জান্ুদেশে এবং কচিদেশেও 
অত্যন্ত চাপ পড়িতেছে। দক্ষিণ পাখানি এক্ষণে শৃন্তের উপর।. এ 
পদেও চাপ-সংবিতি বর্তমান, কিন্তু 'ইছার পরিমাণ খুব কম। 'এখানে 


চক্ষু সাহায্যেও গতি 
জ্ঞান। 


কাল প্রত্যক্ষ, ছন্দ।. 


১৭৬ মনোবিজ্ঞান । 


গতি-সংবিত্তি আছে; .জান্ুদেশে এবং কটিদেশে চাপ-সংবিত্তির অভাব 
জ্ঞানও বর্তমান। অতএব দেখা যাইতেছে যে, চলন কাধ্যে এক পদের 
সংবিত্তির পরিমাণ অধিক, আর এক পদের অল্প। যেমন-_ 

বাম পদ ভূমিতে--অধিক ) 

দক্ষিণ পদ শুন্তে- অল্প ; 

দক্ষিণ পদ ভূমিতে--অধিক 

বাম পদ শৃন্যে-_-অল্প ; 
বাম পদ ভূমিতে--অধিক ॥ 
দক্ষিণ পদ শুন্ে-_অল্প। 

এইরূপে অধিক অন্ন, অধিক অল্প, অধিক অল্প, অধিক অল্প ইত্যাদির 
ক্রমিক জ্ঞান হইতেছে । আধাদের শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়াতেও এইরূপ 
ক্রমিক পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। যখন শ্বাস গ্রহণ করি তখন ইহা! হুম্ব, 
আর যখন ত্যাগ করি, তখন ইহা দীর্ঘ। এখানে হম্য দীর্ঘ, হুম্ব দীর্ঘ, 
তন্ধ দীর্ঘ ইত্যাদি ক্রমিক পরিবর্তন জ্ঞান হইতেছে । এই প্রকার 
সুশৃঙ্খল, পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন জ্ঞান হইতেই আমাদের ছন্দ জ্ঞান 
হয়। . 
উপরি উক্ত দেশ কাল এবং গুণ প্রত্যক্ষ ত্রয়ের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা 
যাইতেছে যে, জাগতিক ব্যাপার সমূহের বিশ্লেষণকেই প্রত্যক্ষীকরণ 
বল! হয়। মনের যখন পূর্ণ বিকাশ হয় নাই, মন 
যখন অপরিপক, তখন জগতের বস্তুসমূছের মধ্য 
শৃঙ্খলা দেখিতে পাই না, সকলই বিশৃঙ্খল বলিয়া! মনে হয়। পরে যখন 
জ্ঞানের উন্মেষ হয়, ইন্জিয় সমূহ পরিপুষ্ট হয়, তখন ক্রমশঃই আমরা 
বিশৃঙ্খলার ভিতর শৃঙ্খলা উপলব্ধি করিতে শিথি। আমাদের ইন্জিয় 
নিচর় “জ্ঞানের দ্বার শ্বরূপ। এই সকল বার দিয়াই বাহৃজগৎ মনোজগতে 


প্রত্যক্সীকরণের উদ্দেশ্য । 


মনোবিজ্ঞান। ১৭৭ 


প্রবেশ লাভ করে। এই দ্বার সমূহ যতই পরিপুষ্ট, যতই ইহাদের 
খ্যা এবং বৈচিত্র্য বাড়িয়া যায়, ততই আমর! জগৎকে নান! অংশে-_ 
গুণ অংশে, দেশ অংশে এবং কাল অংশে--বিভক্ত করিয়া! ইহার সৌনারধয 
উপভোগে সমর্থ হই। জগতের সকল বন্তর সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ করা মানব 
মনের পক্ষে সম্ভব নহে। দুরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার কর, ইহার যথেষ্ট 
উন্নতি সাধন কর; কিন্তু তবুও হয়ত আরাশের কত তারা, কত নক্ষত্র, 
আমাদের ঢৃষ্টির অগোচর থাকিয়! যাইবে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র যতই 
শক্তিশালী হউক না কেন, তথাপি কি ইহ! সকল অণুই পর্য্যৰেক্ষণে সমর্থ 
হইবে? তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যতই আমাদের 
প্রতাক্ষীকরণ শক্তি বৃদ্ধি পাইবে, ততই আমরা জগতের নূতন নূতন 
তথ্যের অধিকারী হইব, ততই নূতন নৃতন বিষয়ের জ্ঞানলাভে সমর্থ হইব । 
প্রত্ক্ষই জ্ঞানের প্রধান সহায় । প্রত্যক্ষের উপরই বিজ্ঞান-বাজ্য 
প্রতিষ্ঠিত। 


চতুর্দশ অধ্যায় 


বস্ত প্রত্যক্ষ 


বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ ছুইটি পরস্পরের সম্মুখীন ও সম্পূর্ণ বিপরীত 
ধর্ম-ংযুক্ত। বহির্জগৎ বিরাট, অন্তর্জগৎ ক্ষুদ্র, বহির্জগৎ দেশ 
' স্তর্জগৎ ও বহির্ভগৎ। ব্যাপিয়া রহিয়াছে; অন্তর্জগৎ কোনও 
দেশব্যাপী নছে। বহির্জগতের বস্তমাত্রেই 

৮ 


১৭৮ মনোবিয্টান। 


এক-একটি দেশ বা স্থানব্যাপক; অন্তর্জগতের বস্তসমৃহ একটির পর 
একটি করিয়! সংঘটিত হয়; বহির্জগতের ঘটনাবলি যুগপৎ সংঘটিত হয়। 
বহির্জগৎ শরীরের বাহিরে অবস্থিত; অন্তর্জগৎ শরীরের বাহিরে কি 
ভিতরে--এ কথা অর্থহীন) অন্তর্জগৎ চৈতন্তময়, বহির্জগৎ জড়; 
অন্তর্জগৎ আত্মময় ; বহির্জগৎ অনাত্মময় ; বহিজগৎ আমাদের শরীর 
হইতে স্বতন্ত্র; ইহা বিরাট দেশ,মধ্যে অবস্থিত; ইছার প্রত্যেক বস্তুই 
ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে । মহাকায় পর্বত 
হইতে ক্ষুদ্রতম পরমাণু পর্যান্ত সকল দ্রবোরই দৈর্ঘ্য, বিস্তার, বেধ আছে। 
বহির্জগতের সকল দ্রব্যই স্থানব্যাপক ও অভেগ্ত ; অর্থাৎ আমাদের গতি 
ব! চেষ্টাকে বাধ! দিতে সমর্থ। চেষ্টা করিলেই আমর! হস্তদ্বার! পর্বত 
ভেদ করিতে পারি না । আমাদের পর্বত-ভেদের চেষ্টা প্রতিহত হয় ও 
স্বতন্্- আমাদের চেষ্ট1-রোধ-কারী অপর পদার্থে বিশ্বাস আমাদের মনে 
দুঢ় ভাবে অঙ্কিত হয়। যাহ। আমাদের ইচ্ছাকে বাধ! দেয়, তাহা 
অবশ্ত আমাদের ইচ্ছার বহিভূ্তি ও বলপ্রয়োগে সমর্থ অন্ত বস্ত। আমার 
হস্তস্থিত কলমটি, দীর্ঘ, প্রস্থ, গভীর ও কঠিন; এবং ইহার প্রতি 
বলগ্রয়োগ করিলে ইহাও বিপরীত বলপ্রয়োগ দ্বারা! আমার ইচ্ছাকে 
বাধা দেয়। ইহা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধবিশিষ্ট স্বতন্ত্র পদার্থ, এ জ্ঞান কিরূপে 
হইল-_এ প্রশ্ন শ্বতঃই মনের মধ্যে উদয় হয়। 

পূর্বে দেখিয়াছি যে, ইন্দরিপ্-সাহাযোই প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ হইয়া! থাকে । 
কিন্তু সকল ইন্জ্রিয়ের ঘবারাই নকল গুণ প্রত্যক্ষ কর! ধায় না। বিশেষ- 
বিশেষ ইন্দ্রিয় বস্তজ্ঞানের বিশেষ-বিশেষ দ্বার। 
নাসিকা দ্বার! সুগন্ধ গ্রহণ করিয়া পুষ্প-বিশেষের 
জ্ঞান লাভ করিতে পারি; জিহ্যাার! 
আস্বাদন করিয়াও বস্তবিশেষকে জানিতে পারি; কিন্তু অধিকাংশ বস্তই 


প্রত্যক্ষ জ্ঞানে 
ইন্্রিয়ের স্থনি। 


মনোবিজ্ঞান । ১৭৯ 


আমরা ত্বক্‌, কর্ণ ও চক্ষু হবার! জানিয়া থাকি । এই জন্ত বস্তর জ্ঞানলাঁভে 
শেষোক্ত তিন ইন্ছ্রিয়ের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। আবার, এই তিনের 
মধ্যে ত্বকৃ ও চক্ষুর প্রাধান্ত আরও গুরুতর। চক্ষু দ্বারা আমর! 
অধিকতর সংখ্যার ও প্রকারের দ্রবাগুণসমূহ জানিতে. পারি। শ্রবণ 
বা স্পর্শন দ্বারা এত পরিমাণ ও এত বিভিন্ন" প্রকারের দ্রব্যগুণ আমরা 
জানিতে পারি না। শবমাত্রেই শ্রবণেন্দরিয়গ্রাহ। মানুষের ভাষ! শব ও 
শবের বিভিন্ন প্রকারের সমাবেশ মাত্র । ভাষা! আছে বলিয়াই মানুষের 
গ্রাধান্ত। এই. ভাষার দ্বারাই আমর! পরস্পরকে জানিতে পারি। 
ভাষার দ্বারাই যাবতীয় অপ্রত্যক্ষ বস্ত জানিতে পারি এবং অপরকে 
জানাইয়া থাকি। সাধারণ ভাষার তাল-মান-রাগ নাই। শবসমূহ তাল- 
মান-রাগে সন্নিবিষ্ট হইলেই সঙ্গীত হয়। রাগের অসংখ্য প্রকার-ভেদ 
আমর! কর্ণ ছারা অনুভব করিতে পারি। ভ্রাণ ও রসনেন্ত্রিয়ের দ্বারাও 
আমর! জগতের অনেক বস্ত 'ও দ্রব্যগুণ গ্রহণ করিতে সমর্থ; কিন্তু সংখ্যা 
ও বৈচিত্রের হিসাবে জিহ্বা! ও নাসিকা-গ্রাহা দ্রব্যগুণ অপরেন্দিয়-গ্রাহা 
গুণ অপেক্ষা অনেক পরিমাণে নুন। পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, কোন 
বন্তর রূপ, আকৃতি শব ইত্যাদি জ্ঞানের পক্ষে যত প্রয়োজনীয়, স্বাদ বা 
স্রাপ তত প্রয়োজনীয় নহে। সাধারণতঃ পঞ্ষে্ত্রিয়-দ্বার দিয়া আমরা 
জগতের বস্তু সমূহকে প্রত্যক্ষ করি। প্রজ্ঞাত দ্রব্সমৃহকে আমাদের 
জীবন রক্ষ] ও সুখ শ্থাচ্ছন্দের হিসাবে উচ্চ ও নিয় স্থান দেওয়া হয়। 
এতদহুপারে যে সকল ইন্দ্রিয় আমাদের জ্ঞানের অধিক সহায়, সেই সকল 
ইন্দ্িয়কে উচ্চতর ইন্দ্রিয় বলিয়া বর্ণনা কর! হয়। এই শ্রেণীবিভাগে 
দর্শনেন্্রিয় সর্বোচ্চ, তত্লিয়ে শ্রবণেন্দ্িয়, তন্নিয়ে স্পর্শনেন্দ্িয় ও তৎসহগামী 
গতীন্দিয়। তৎপরে স্বাণেন্দ্রিয় ও সর্বনিয়ে রসনেন্দ্িয়ের স্থান নির্দিষ্ট 
হইয়াছে। আ্তাণেন্দরিয় দ্বারা! সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ--প্রধানতঃ এই ছুইটি মাত্র 
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গুণ গ্রহণ করিয়! থাকি, এবং ইহার্দের কতকগুলি প্রকার-ভেদও অন্থভব 
করিয়া থাকি। কিন্তু গন্ধবিশেষের জ্ঞান ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। 
গন্ধ দ্বারা অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ দ্রব্যের জ্ঞান হয়; রসন! দ্বার অগ্র, 
মধুর, তিক্ত, কটু, কষায়, লবণ ইত্যাদির জ্ঞান হয়, এবং আস্বাদ দ্বার! 
বহু দ্রব্যের গুণ ও প্রকৃতি আমর! জানি ও পরীক্ষ। করিয়া থাকি। কিন্তু 
ছইটি মিষ্ট রসের মধ্যে পার্থক্য রসন! দ্বারা অনুভব কর! অনেক সময়ে 
স্থকঠিন। অনেক সময় ত্রাণ রস বলিয়া! ও রস প্রাণ বলিয়া ভ্রম হয়। 
চক্ষু ও কর্ণ দ্বারা আমরা বহু দূরস্থ বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে পারি) 
কিন্তু জিহ্বার দ্বারা মাত্র ইহার উপরে স্থাপিত বস্তই উপলব্ধি করিতে 
পারি; এবং নাসিক! দ্বারা অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ দ্রব্যেরই প্রাণ গ্রহণ 
করিতে পারি; জিহ্বার ন্যায় ত্বকৃ দ্বারা আমর! ত্বকৃ-সংলগ্ন বস্তুরই 
জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি ; কিন্ত ত্বকের ভিন্ন-ভিন্ন অংশ-সংলগ্ন ভিন্ন-ভিন্ 
রস্তর পৃথক্‌-পৃথক্‌ জ্ঞান হুইয়! থাকে । মাত্র ত্বগিন্তিয় দ্বারা উষ্ণ ও 
শীতল, মস্যণ ও রুক্ষ বস্ত অনুভব করি; কিন্তু আমাদের শরীরের 
গতিশীল অঙ্গ প্রত্যঙ্গসমূছে ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত গতীন্দ্রিয়ের সাহচর্ধ্যহেতু, 
আমর! ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বার অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যগ্ুণ সকলের জ্ঞানলাভ 
করিতে সমর্থ হই। বস্তর দুরত্ব, দেশ, অবস্থান, বিস্তার, কাঠিন্ঠ, গুরুত্ব, 
আমরা ত্বগিন্দ্ি়্ ও গতীন্্রিয়ের সংযোগ-ক্রিয়ার দ্বারা অনুভব করি । এই 
ছুই ইন্দ্রিয়ের সহযোগ ও সাহচর্ধয এত ঘনিষ্ঠ যে, উভয় ইন্দ্রিয়ের সমন 
গতি-ম্পর্শেন্দিয় নামে অভিহিত হয়। ত্বগিক্দ্িয়ের দ্বারা আমাদের জীবন- 
রক্ষার উপযোগী দ্রব্য ও প্রব্যগুণসমূহকে উপলব্ধি কর সম্ভব বলিয়াই 
অন্ধ ও বৃধির ব্যক্তিও বন্ত-জগতের সহিত প্রয়োজনমত কারবার করিয়া 
আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। কিন্ত ত্বগিন্রিয় অতি অল্প মাত্র ব্যবধান" 
স্থিত দ্রব্যকেও গ্রহণ করিতে অদমর্থঃ সেই জন্ত চক্ষুম্বান্‌ ব্যক্তিগণ 
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অধিকতর জ্ঞানলাভ দ্বার! জীবন সংগ্রামে অধিকতর কৃতকাধ্য হয়। 
আমাদের শ্রবণেন্ত্ি় অসংখ্য শব ও অসংখ্য রাগাদির জ্ঞান গ্রহণে সমর্থ। 
যেমন অল্প্রতাঙ্গাদির গতি ও স্পর্শ-জ্ঞানের সংযোগ হেতু ত্বগিন্দ্িয় বছু 
জানের উপায়ভূত হইয়াছে, তদ্রপ চক্ষুরিন্দ্িয় গতিশীল হওয়াতে উহা দ্বার! 
আমর! অতি প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভে সমর্থ হইগ্লাছি। চক্ষুর্ঘর গতিনীল 
না হইলে আমাদের এ ইন্দরিক-গ্রাহ জ্ঞান অপেক্ষাকৃত কম হইত। কর্ণ 
গতিশীল নহে। উহার মাংসপেশীর গতি আমাদের ইচ্ছাধীন নহে। 
তথাপি, আমাদের মস্তক কতক পরিমাণে সঞ্চালন করিতে পারি বলিয়া 
উহার সঞ্চালন-সাহায্যে কর্ণ দ্বার! শব্দের দিক্‌ নির্ণয় করিতে সমর্থ হই। 
উপরে যে ইন্জ্রিয়ের শ্রেনী-সন্গিবেশ করা হইয়াছে, তাহাতে গতীন্দ্রিয়ের 
স্থান বিশেষরপে নির্দিষ্ট করা হয় নাই। ইহা! স্প্শেব্রিয়ের সহিত অভিন্ন 
তাবে বহুদিন যাঁবৎ গৃহীত হইয়া আমিতেছে। এই দুইএর সম্বন্ধ অতি 
ঘনিষ্ঠ; সে জন্ত উহ! স্পর্শেন্দিয়ের সমান স্থান পাইবাঁর যোগ্য । 
উপরিউক্ত পাঁচ বা ছ্ন ইন্দ্রিয় ব্যতীত আমাদের বস্তজ্ঞানের অন্ত 
উপায় নাই। দীর্ঘ বা প্রস্থ বা যে কোন দ্রব্য-গুণই হউক, আমরা এই 
কয়টি ইন্জিয়ের দ্বার! প্রত্যক্ষ করি। দ্রব্যের গুণ-মাত্রেই আমাদের 
ইন্িয়-প্রত্যক্ষ। বিস্তার ও অভেদ্যতাই বস্তর সর্বপ্রধান ও মুখ্য গুণ। 
অপর গুণ সকল ইহাদের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। কাঠিন্য পেশীন্দরিয়- 
প্রত্যক্ষ বাধা-্ান ব্যতীত আর কিছুই নহে। বিস্তার অর্থে দৈর্ঘ্য, 
গ্রন্থ ও বেধ বুঝায়। ইহার! গ্রেশ বা স্থানে এক-একটি রূপ মাত্র। 
ইহার! এক-একটি পেণীন্দরিয়-প্রতাক্ষ অর্থাৎ গতি জ্ঞানের সমষ্টি মাত্র। 
দক্ষিণ হইতে বাম বা বাম হইতে দক্ষিণ দিকে হস্ত পদ বা সমগ্র শরীরের 
অবাধ গতিতে গ্রতিমুহুর্তে যে গতি-জ্ঞান হয়, উহার পর্য্যায়কে প্রস্থ এবং 
উর্ধ হইতে অধঃ বা অধঃ হইতে উর্ধ দিকে এ গতিতে যে গ্রতাক্ষ- 
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পরম্পরা হয় উহ্থাকে দৈর্ঘ্য, এবং তোমার উপস্থিত অবস্থান হইতে আর্ত 
করিয়া শরীর হইতে দূরদেশের গতিতে যে প্রত্যঙ্গজ্ঞান হয় উহার 
সমষ্টিকে বস্তুর বেধ বা গভীরতা! বলে। 

সাধারণতঃ মনুষ্য দর্শন ও ম্পর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা চতুঙ্দিকৃস্থ বস্তর জ্ঞান 
গ্রহণ 09 থাকে । কিন্তু অন্ধ ব্যক্তিও যে উহান্দিগকে জানিতে পারে, 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যেমন চক্ষুম্মান্‌ ব্যক্তি 
এই বস্তুটি দূরে, অপরটি নিকটে, একটি দক্ষিণে, 
অন্ঠটি বামে, একটি উর্ধে, একটি নিয়ে, একটি 
বৃহৎ, একটি ক্ষুদ্র; একটি গোলাকার, একটি চতুক্ষোণ _ ইত্যাদি জ্ঞান লাভ 
করিতে সমর্থ হয়, তেমনি অন্ধ ব্যক্তিও দূর-নিকট, দক্ষিণ-বাম, বৃহৎ-কুদ্র 
গুরু লব প্রভৃতি বাহ্বস্তর মুখ্য গুণসমূহ সম্যক অনুভব করিতে সমর্থ। 
চক্ষুম্বান্‌ ব্যক্তির মনে হয় যে, সে আলোক ও বর্ণমাল! ছাড়া উপরি-উক্ত 
গুণসমূহকে মাত্র চক্ষু দ্বারাই জানিয়৷ থাকে-_য়েন অন্য ইন্দ্িয়ের ইহাতে 


্বাচ প্রত্যক্ষ ও চানদুষ 
প্রত্যক্ষ । 


কোন প্রকার সহায়তা নাই। আমর! পরে দেখিব যে, দ্রব্যের মুখা 


ধর্মগুলির মধ্যে কাঠিন্ত ও গুরুত্ব মাত্র ত্বগিন্ত্িয়েরই গ্রা্হ এবং অপরগুলি 
তির ও দর্শনেন্দ্রিয় উভয়েরই গ্রাহ। আমাদের চক্ষুরিজিয় ত্বগিন্দ্রি 


অপেক্ষ/ অধিক শক্তিশালী বলিয়! ত্বগিন্জিয-গ্রাহ গুণগুলিও দর্শনেন্িয়- 


গ্রাহ গুণে অনুদিত হইয়া দর্শনেন্দিয়-গ্রাহা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ৷ 
বিশেষতঃ ছুইটি ইন্জিয়ই একযোগে সর্বদা কর্ম করে এবং পরম্পরের | 
সহায়তা! করে বলিয়া, কোন্ট চক্ষুর বিষয়, কোন্টি বা ত্বকের বিষয়, 


তাহা আমাদের পৃথক্‌ করার প্রয়োজন হয় না, বা কর! সম্ভব হয় না। 
সাধারণ মন্ুয্যের বাহ্বস্ত সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় জ্ঞানমাত্রই এই ছুই ইন্দরিয়ের 
সহযোগ হইতে উৎপন্ন। কিন্তু জন্ধ ব্যক্তিতে বাহাবস্তর জ্ঞান কেবল 
ত্বগিক্রিয়ের সাহায্যে উৎপন্ন । বাহ্বস্তর জ্ঞান ত্বাচ ও দর্শন-প্রত্াক্ষ 
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হইলেও, উহাদের পৃথক্‌ প্রকৃতি, প্রকার, উৎপত্তি ও বিকাশের 
নিয়ম বিশেষ ভাবে মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য । আমরা দেখিতে 
চেষ্টা করিব, বস্তর কোন্-কোন্‌ গুণ ত্বক্‌ দ্বারা উপলব্ধি করি, এবং কি 
উপারে তত্তৎ জ্ঞানের পরিণতি হয়। আমরা চক্ষুম্মান্‌। চক্ষুবিহীন 
ব্যক্তির অভিজ্ঞত! আমাদের থাকিতে পারে না । সুতরাং অন্তাত্র আন্ধ 
ব্ক্তির ব্যবহার ও নিজের অভিজ্ঞতার উপর অনুমান প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
যতদুর সম্ভব এই প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব । 
মাত্র ত্বক্‌ দ্বারা উষ্ণ, শীতল, মস্যণ, রুক্ষ-__কেবল ইহাই অনুভব 
করিয়া থাকি। কিন্তু যখন কোন দ্রব্য হস্ত দ্বার! স্পর্শ করিয়া উহ! শক্ত 
কি নরম, উহা! এত স্থান ব্যাপিয়া! আছে, উহ! 
এত বড় কি এই আকুতির-_এইরপ জ্ঞান হয়, 
তখন বুঝিতে হুইবে যে, স্পর্শের সহিত অস্কুলি অথবা অন্য অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের গতির সংযোগ হওয়াতে, এইরূপ জ্ঞান হইতেছে। 
গতিবিহীন স্পশ আমাদের হয় কি না সন্দেহ। সমস্ত অঙ্গ-প্রত্াঙ্গ 
একবারে নিশ্চল রাখিয়া, উষহুষ্ণ জলপূর্ণ পাত্রে শরীর নিমজ্জিত করিলে, 
কতক পরিমাণে কেবল স্পশেক্রিয়ের অনুভূতি হয়__নতুবা! প্রায়ই স্থলে 
উতয়েন্দরিয়ের নিয়ত সহযোগ দেখ। যায় । যখনই কোন দ্রব্য স্পর্শ করি, 
তখনই উহার আকার, কাঠিন্, দূরত্ব ইত্যাদি জ্ঞান আমাদের মনে উদ্দিত 
হয়। অন্ধ ব্যক্তি এই সচেষ্ট স্পর্শ দ্বারা বস্তুর দূরত্ব, আকৃতি ইত্যাদি 
অনুভব করিয়া থাকে । অথবা, যেখানে আলোকের অভাব, সেখানে 
কষুম্মান্‌ ব্যক্তিও বিনা চক্ষুর সাহাযো বস্তর এ সকল গুণ জ্ঞাত হইয়া 
থাকে । মুখ্য গুণমাত্রই আমর! এই প্রকারে জানিতে সমর্থ হুই। 
ইহার মধ্যে অভেস্ততা, গুরুত্ব ও কাঠিন্ত আমরা! অন্ত ইন্দজ্িয়ের সাহায্যে 
জানিতে পারি না । অবশিষ্ট মুখ্য গুণ দর্শনেন্দিয়ের দ্বারাও জানিতে 


ত্বাচ প্রতাক্ষ। 
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ঞ্ী 
পারি; কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্পশেন্দ্িয়ের দ্বারাই উনাদের জ্ঞান হয়। 
কোন অন্ধকার স্থানে উপবেশন করিয়া তোমার নিকটস্থ কোন দ্রব্যের 
দুরত্ব বা পরিমাণ বা আকৃতি কি প্রকারে অনুভব কর, ইহা প্রণিধান করিয়া 
দেখিলে, অন্ধ ব্যক্তির কি প্রকারে প্রী সকল জ্ঞান হয়, কতক পরিমাণে 
বুঝিতে পারিবে । অথবা, কোন অন্ধ ব্যক্তি কি প্রকারে দ্রব্য সমূহের 
দুরত্ব ইত্যাদি জ্ঞাত হয়, তাহা অনুধাবন করিলে, এ বিষয় বুঝিতে পারা 
যাইবে । অন্ধ ব্যক্তি পথ চলিবার সময় পদ দ্বারা অথবা পদ ও যষ্টি দ্বারা 
এবং কোন-কোন স্থলে হস্ত দ্বারাও প্রত্যেক পদবিক্ষেপে ভূমিকে ভাল 
করিয়া স্পর্শ করে, এবং দ্বিতীয় পদবিক্ষেপের পূর্বে কোন্‌ দিকে কত দূরে 
পদক্ষেপ করিবে, তাহা মনের মধ্যে ঠিক করিয়া লয়। “এত দুরে বন্তট 
রহিয়াছে» ইহার অর্থ অন্ধের মনে “এতটুকু চলা1,* অথবা যদি দ্রবাটি হস্ত 
বারা স্পর্শ কর! সম্ভব হয়,তাহ! হইলে “এতদুরে* অর্থে, অন্ধ ব্যক্তির হস্তে 
এতটুকু ক্রিয়া বা চেষ্টা ব! গতিমাত্র বুঝায় । “দুর* অর্থে মনের মধ্যে এই 
চেষ্টা-পরম্পরামাত্র । কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা শরীরের চেষ্টা ব! গতি বুঝিতে 
আমরা তত্তৎ অঙ্গ বা শরীরের দৃশ্তমান স্থান পরিবর্তনমাত্র বুঝিব ন1। - 
আমর! চক্ষু ব্যবহার না করিয়াও, আমার অঙ্গুলি বাঁ জিহ্বা বা হস্ত 
কোন্‌ দিকে এবং কতদুরে চালনা করিতেছি, তাহা বেশ উপলব্ধি 
করিতে পারি। অঙ্গ'প্রত্যঙ্গের ও সমগ্র শরীরের চলাচল বা গতি মাংস- 
পেশীর আকুঞ্চন বা! প্রসারণের ফল। যখনই কোন মাংসপেণী সন্কুচিত 
হয়, তখনই আমাদের মনে গতি বা চেষ্টার জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। 
অঙ্গুলি বিশেষের বা হস্তবিশেষের চেষ্টাতে এই প্রকার একটির পর একটি 
করিয়া ক্রমিক কতকগুলি চেষ্টা বা ক্রিয়ার জ্ঞান. হয়। আরম্ভ হইতে 
শেষ পর্ধাস্ত যতগুলি চেষ্টা হয়, সেই চেষ্টা-সমষ্টি' আমার মনের মধ্যে দূরত্ব 
বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সাধারণতঃ সকলেই জানে যে এক স্থান হইতে 
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অন্ত স্থানের দুরত্ব আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শরীরের গতি দ্বারা মাপ 
করিয়া থাকি। লোকে জানে যে, দুরত্ব এখানে পড়িয়া রহিয়াছে। 
আমরা হস্ত দ্বারা বা গতিশীল অন্য অঙ্প্রত্যঙ্গাদির দ্বারা উহার মাঁপমাত্র 
করিয়! থাকি। এই দূরত্বের পরিমাপক আমাদের চেষ্টার পরম্পরামাত্র। 
চেষ্টা-পরম্পর! অধিক হইলে দুরত্ব অধিক, কম হইলে দুরত্ব কম। মনে 
কর, তোমার সন্মুথে একটি ছোট টেবিল রহিয়াছে। তুমি 
উহার একপ্রান্ত একটি অঙ্গুলি দ্বার স্পর্শ করিলে) পরে এ 
প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অঙ্কুলি সধশলন করিলে, করিয়া 
বুঝিলে, টেবিলটি এত বড়। প্রথম যখন তোমার অঙ্কুলি টেবিলের 
একগ্রান্ত স্থাপিত হইল, তখন অবস্তা টেবিলটির কাঠিন্ঘ, উষ্ণতা ইত্যাদির 
জ্ঞান হইল। তাহার পর-মুহূর্তে তোমার অঙ্গুলির নৃতন চেষ্টা ও তৎসংযুক্ত 
স্পর্শজ্ঞান ও তৃতীয় মুহূর্তে আর এক নূতন চেষ্টা ও তৎসংযুক্ত স্পর্শজ্ঞান, 
এই প্রকারে--যতক্ষণ পর্যান্ত না তোমার অঙ্গুলি টেবিলের অপর প্রান্তে 
উপস্থিত হয়,__ততক্ষণ পথ্যস্ত কতকগুলি সংযুক্ত চেষ্টা ও স্পর্শজ্ঞান 
প্রত্যেক মুহূর্তেই ও টেবিলের প্রত্যেক অংশেই হইবে । আমার্দের এই 
স্পর্শ ও চেষ্টা-জ্ঞানের সংযোগে সাধারণ জ্ঞান হইয়া থাকে ) এবং ইহা 
“এতদূর” বলিতে, আমরা এই সমবায়-জ্ঞানের পরম্পর! বুঝিয়া থাকি। 
যেখানে এই পরম্পর! একেবারে অবিচ্ছির্, আমর! বুঝি এ স্থানটি 
পরিপূর্ণ। শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চলাচল বাঁ গতি অর্থে আমরা 
সাধারণতঃ উহাদের দৃশ্যমান স্থান-পরিবর্তন মাত্র বুঝিপ্না থাকি। কিন্তু 
চক্ষৃহীন ব্যক্তি উহাদের স্থান-পরিবর্তন দেখিতে পায় না; তবে কি করিয়া 
উহারা বুঝিতে পাঁরে যে, উহার দক্ষিণ হস্ত নড়িতেছে, বামহন্তটি উপরের 
দিকে বা নীচের দিকে কিংব! ভান হইতে বামে, বা অধঃ হইতে উর্ধে 
চলিতেছে? হাত-পায়ের গতির পরিচায়ক জ্ঞান নিশ্চয়ই উহার 
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আছে। ভিন্ন-ভিন্ন গতির পরিচাঁয়ক বিভিন্ন জ্ঞান আছে, এবং তরী জ্ঞান 
দর্শনের হইতে উদ্ভূত নহে । স্পর্শনের দ্বারা আমর! শীত, উষ্ণ, কর্কশ, 
মস্থণ অবস্থামাত্র অনুভব করি। অন্ত দ্রবোর সহিত সংস্পর্শে চ্মস্থ াযু 
সত্রগুলির ক্রিয়া জন্যই এই জ্ঞান হুইয়া থাকে । কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 
গতি পেশীর আকুঞ্চন-প্রসারণে উৎপন্ন হুয়। পেশীমধ্যস্থ স্সাযু-সত্রের 
ক্রিয়া জন্ত গতি-জ্ঞান হয়। স্পশেক্জিয়-জ্ঞান এই গতি-জ্ঞান হইতে পৃথক 
এবং উহাদের দৈহিক যন্ত্রও পৃথক । লেই জন বৈজ্ঞানিকেরা একটি 
পৈশিক ইন্দ্রিয় নামে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় স্বীকার করেন--ইহাকে গতীন্দ্রিয় বলা 
যাইতে পারে। আমরা গতি বলিতে হস্তপদাদির দৃশ্তমান সঞ্চালন বুঝিব 
না; উক্ত সঞ্চালনের সহগামী মানস-প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে বুঝিব। এই জ্ঞান 
গতি অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের । দিকৃ, দূরত্ব ও দ্রুততা অনুসারে 
গতি বিভিন্ন। দিক্‌ অর্থে দক্ষিণ ও বাম, উর্ধ ও অধঃ, পশ্চাৎ ও পুরঃ, 
বুঝাইয়৷ থাকে । হস্ত দক্ষিণ দিকে লইয়া! যাইতে কতকগুলি মাংসপেশী 
সন্কৃচিত ও কতকগুলি প্রসারিত হয়; আবার এ হস্তটা উহার বিপরীত 
দিকে লইয়া! গেলে পুর্ব্বে যে পেশীগুলি সঙ্কুচিত হইয়াছিল, সেইগুলি 
প্রসারিত, এবং যেগুলি প্রসারিত হইয়াছিল, সেগুলি সঙ্কুচিত হয়। এই 
বিপরীত সঙ্কোচন-প্রসারণের জ্ঞান দ্বারাই আমাদের দিক্‌ নির্ণয় হইয়া 
খাকে। হস্তটি একই ভাবে অর্ধমিনিট চালনা! কর! ও একমিনিট চালনা 
কর! এক নহে। সময়ের পরিমাণ অনুসারে জ্ঞানেরও পার্থক্য হয়। 
আমার হত্তের গতির প্রারস্ত স্থান হইতে দূরত্ব অন্থসারে জ্ঞানের বিভিন্নতা 
হুয়। আমার হস্ত এক ফুট চলিল বা এক গজ চলিল, তাহা! আমি 
বেশ বুঝিতে পারি । এক গজ দুরে হস্তটি লইয়া যাইতে এক সেকেও 
বা একমিনিট লাগিতে পারে-_গতির দ্রুততা অনুসারে আমাদের জ্ঞানের 
বিভিন্নতা হয়। যখন নিশ্চল হুইয়! উপবিই আছ, তখনও তোমার শরীর 
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বা অঙ্গবিশেষ কোন্‌ অবস্থায় আছে-_অর্থাৎ কোন্‌ দিকে বা কোন্‌ স্থানে 
আছে তাহ! তুমি বুঝিতে পার। এই অবস্থানের জ্ঞানও গতীন্দ্রিয়ের 
গ্রাহথ। আমাদের সকল গতিই শরীরের ব1 শরীর-অংশবিশেষের নিশ্টেষ্ট 
অবস্থা হইতে, প্রারন্ধ। 
চেষ্টা বা গতি জ্ঞান ছিবিধ__-অব্যাহত গতি এবং ব্যাহত ব! বাধাপ্রাপ্ত 
গতি। যেমন শৃন্তে হাত নাড়িলে বোঁধ হয় আমার চেষ্টার কোন বাধা 
হইতেছে না, আমি ইচ্ছামত শরীর বা অঙ্গ 
সঞ্চালন করিতে পারিতেছি; কিন্তু যখন 
কোন গুরু দ্রব্য তুলিতে চেষ্টা করি, বা দেওয়াল ইত্যাদির প্রতি চেষ্টা 
প্রয়োগ করি, তখন আমার চেষ্টা ব্যাহত হয়। আমরা শক্তি বলিয়! 
যাহ! বুঝি, তাহা এই ব্যাহত চেষ্টা বা বাধা-জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই 
নহে। আমার চেষ্টা ব্যাহত হওয়াতেই, চেষ্টা-প্রয়োগকারী ও চেষ্টা- 
প্রতিরোধকারী শক্তির যুগপৎ জ্ঞান হয়। অনেকে এই ব্যাহত চেষ্টা 
হইতে অনুমান করেন যে, আমার ইচ্ছা হইতে স্বতন্ত্র ও চেষ্টার প্রতি- 
রোধক অপর এক বন্ত বাহাজগতে আছে । যদি আমার চেষ্টা ও ইচ্ছা 
ব্যতীত কিছু না থাকিত, তাহা হইলে আমার চেষ্টা পর্বতের প্রতি 
প্রয়োগ করিলেও ফলবতী হইত। কিন্তু সহস্র চেষ্টাতেও পর্বতকে 
স্থানচ্যুত করিতে পারি না) সুতরাং পর্বতটি একটি স্বতন্ত্র পদার্থ__ 
হয় ত আমাকে বাধা দিবার যোগ্য ক্ষমতাও ইহার আছে। আমার 
চেষ্টা ইহার চেষ্টার নিকট পরাভূত। দ্রব্যের গুরুত্ব, অভেগ্ধতা, কাঠিন্ত, 
তরলতা ইত্যাদি গুণ এই বাধা-ভ্তানের বিভিন্ন মাত্রা। যে দ্রব্য তুলিতে 
বা সরাইতে অধিক বলপ্রয়োগ করিতে হয়, তাহা গুরু, এবং যাহ! 
তুলিতে কম বল প্রয্নোগ করিতে হয়, তাহ! লঘু। প্রথমটিতে আমার 
চেষ্টা অধিকতর এবং দ্বিতীয়টিতে অল্পতর ব্যাহত। অধিক চেষ্টা সত্বেও 


বাধা জান। 


১৮৮, মনোবিজ্ঞান 


বাহার মধ্য দিয়া আমার শরীরের বা অঙ্গপ্রতাঙ্গের গতি অসম্ভব, তাহ 
কঠিন; অন্ন চেষ্টাতে যেখানে প্র গতি সম্ভব তাহা তরল, বা যেখানে 
আরও অল্প চেষ্টার প্রয়োজন তাহা বাম্পীয় পদার্থ । 


দেশের আর একটি রূপ দ্রব্যের আয়তন। পর্বতের আয়ন বুছৎ, 
ধূলিকণার আয়তন ক্ষুদ্র । কিন্তু আয়তন উভয়েই বর্তমান। প্রথমোক্ত- 
টির আয়তন পরিমাঁণ করিতে সমস্ত শরীরটিকে 
নানাদিকে চালাইতে অর্থাৎ পর্বত বেষ্টন 
করিতে হইবে, উহার উপরে উঠিতে হইবে, 
এবং নামিতে হইবে। একটি টেবিলের আয়তন স্থির করিতে হইলে 
মাত্র হস্তটিকে চালিত করিলেই হয়। আবার হস্তস্কিত আমলকীটির 
আয়তন স্থির করিতে হইলে, উহার চতুদ্দিকে অঙ্গুলি সধশালন করিলেই 
হয়। ইহ! হইতে বুঝা যায় যে শরীর বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির চালনা দ্বারাই 
“বস্তমাত্রের আয়তন উপলব্ধি হয়। চালনার পরিমাণ অনুসারে, আয়তন 
অধিক কি স্বল্প তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়। একটি আত্রফল হস্তে রক্ষিত হইল। 
ইহা কি আকারের এবং কত বড়, তাহা আমরা অক্রেশে বুঝিয়া থাকি। 
হস্তে রক্ষিত দ্রব্যটির চতুর্দিক আমার অঙ্গুলিগুলি বেষ্টন করে ) অঙ্কুলির 
মাংসপেশী সন্কুচিত হয় এবং উহার সহিত আম্-সংস্পর্শের সঙগে-সঙ্গে 
ল্পর্শ-প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপে গতি ও ম্পর্শ-সংবিত্তির সহযোগে, বস্তাট 
কত বড় ও কি আকারের, তাহ! আমর! জানিতে পারি। এইরূপে 
ষতপ্রকার ক্ষেত্র আছে, প্রত্যেকটিই সচেষ্ট স্পর্শের্দ্িয়ের সহায়তায় আমরা 
জানিতে পারি। 


মনের ভাব একটির পর একটি করিয়া! সংঘটিত হয়। একই মুহূর্তে 
ছুই কি ততোধিক ভাব একত্র সংঘটিত হয় না। পক্ষান্তরে, স্থূল 


আয়তন 
প্রত্যক্ষ। 
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পদার্থের বিভিন্ন অংশ একই মুহূর্তে অবস্থিত। 
অপিচ উহ্বারা এক-একটি ইন্দরির-প্রত্ক্ষ ব! 
মানস ব্যাপার। এরূপ স্থলে ইন্দ্িয়-প্রত্যক্ষ- 
পরম্পরা কি করিয়া যুগপৎ অবস্থিত স্থুল পদার্থের অংশ-সমষ্টিতে পরিণত 
হয়? মনে কর, তোমার সম্মথে একটি টেবিল রহিয়াছে। তুমি 
উহার এক প্রান্ত অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিয়া আছ। তনুহূর্তে তোমার 
একটি স্পর্শস্ঞান এবং অঙ্গুলি ও শরীরের অবস্থান জ্ঞান হইল। পর 
মুহূর্তে দ্বিতীয় ম্পর্শভ্ঞান ও অঙ্কুলির একটি বিশেষ গতিভ্তান হইল । 
এই প্রকারে মুহূর্তের পর মুহূর্ে একটি ল্পর্শজ্ঞান ও তৎমঙ্গে একটি গতি- 
জ্ঞান হইয়। সংযুক্ত জ্ঞানের একটি ধার! হইল। মনে রাঁথিবে যে, 
যখন দ্বিতীয় জ্ঞানটি হইল, তখন প্রথমটির অন্তরধান হইয়াছে-_উহা! 
তোমার স্থৃতিতে মাত্র বর্তমান। এইরূপে পরবর্তী জ্ঞানটির উদয় ও 
পূর্ববর্তী জ্রানটির লোপ হইতেছে। এক মুহূর্তে কোন ছইটিরই উপ- 
লন্ধি হইতেছে না। কিন্তু তুমি জান, টেবিলের স্পৃষ্ট বিদ্দুসমূহ পাশা- 
পাশি একই মুহূর্তে বর্তমান--তুমি যেটিকে ইচ্ছা স্পর্শ করিতে পার। 
অপর পক্ষে দেখিলে, স্পৃষ্ট বিন্দুসমূহ তোমার মানস-প্রত্যক্ষের ধারামাত্র। 
নিয়লিখিত প্রকারে এই পারম্পর্ধ্য যৌগপত্যে পরিণত হয়। তোমার 
অঙ্গুলি টেবিলের অপর প্রান্তে উপস্থিত হওয়ার পর বিপরীত দিকে 
ইহাকে্টালন! করিলে, তুমি পূর্বক িত স্পৃষ্ বিন্দুসমূহ অনুভব করিবে-_ 
কিন্তু উনাদের ক্রম বিপরীত । এবন্প্রকারে যদি তোমার অন্থুলির গতির 
হাস বা বৃদ্ধি কর, তবুও সেই-সেই বিদ্দু সেই-সেই ক্রমেই অনুভব 
করিবে। বিন্দু সকলের যৌগপত্য অর্থে আমরা ইহা ভিন্ন আর কিছু 
বুঝি না। আর এক কথা-যদদি প্রথম বিন্দু হইতে আরম্ত না করিয়া 
তুমি একবারে দ্বিতীয় বিন্দু স্পর্শ করিতে, তাহ! হুইলে দ্বিতীয় বিন্দু 


বিস্তার 
প্রত্যক্ষ । 
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স্পর্শজান অন্তরূপ হইত। প্রথম বিন্দুর স্পশজ্ঞান থাকা জন্ত দ্বিতীয় 
বিন্দুর ম্পর্শজ্ঞান একটু রূপান্তরিত হয় ও সেইরূপ দ্বিতীয় বিন্দুর সংস্কার 
জন্য তৃতীয় বিন্দুর ম্পর্শজ্ঞান পরিবন্তিত হয়। এই শেষ বিন্দুর স্পর্শজ্ঞান 
পর্ববর্তী সমগ্র স্পর্শ-জ্ঞানের সংস্কারের ফলে' পরিবর্তিত। এই পূর্বর-পূর্বব 
জ্ঞানের সংস্কারের সহিত উপস্থিত জ্ঞানের মিশ্রণে প্রত্যেক প্পৃষ্ট বিন্দুর 
এক অভিনব স্পর্শজ্ঞান হয়। বিন্দু বিশেষের অবস্থান আমরা "এই 
সংযুক্ত জ্ঞান দ্বারা বুঝি। বিস্তার অর্থে যুগপৎ অবস্থিত বিন্দু- 
সমষ্টি মাত্র বুঝিয়! থাকি। কিন্তু তোমার অঙ্গুলি ষে বিন্দুটি ছাড়াইয়া 
আসিয়াছে, তাহাও এই মুহুর্তে বর্তমান আছে। ইহার অর্থ মাত্র এই যে, 
তোমার সংস্কার অনুযায়ী অঙ্গুলি চালনা করিলে, তুমি পূর্ব-পন্সিচিত স্পর্শ 
জ্ঞান পুনরার প্রাপ্ত হইবে। ইন্দ্িয়-প্রত্যক্ষের এই স্থায়ী-সম্ভাবনার নাম 
জগতের দ্রব্যসমূহের বস্তত্ব। তবে শব্ঝ, স্পর্শ আদি গুণের সহিত বাধা- 
জ্ঞানের সংযোগ হইলে, অর্থাৎ এই এই বর্ণ বা শব্ধ যখনই প্রত্ক্ষ হয় 
তখনই বিশেষ বাধা-জ্ঞানের অনুভব হইলে, বাধাকারী দ্রব্যের সেই সেই 
গুণ আছে, এই জ্ঞান হয়। তখনই আমার বাহ্বস্তটি এই এই গুণ- 
বিশিষ্ট, এইরূপ জ্ঞান হয়। 

একটি জিনিস কোন্‌ দিকে, কত দূরে, বড় কি ছোট, গোল কি 
ত্রিকোণ, তাহা আমর! চক্ষু দ্বারাই দেখিয়া থাকি। তবে অন্ধের! কি 
করিয়া দেখে, সাধারণতঃ আমর! তাহ! ভাবি 
না । চক্ষুম্মান ব্যক্তি যে চক্ষু দ্বার এ সকল বিষয় 
বিনা আয়াসে হুন্দররূপে প্রত্যক্ষ করে, সে বিষয়ে কি বর সন্দেহ আছে। 
আবহমান কাল হইতে এই জ্ঞান ও বিশ্বাস মানুষের আছে । ধর্মাচার্য্য 
বারক্লে সাহেব ্রীষ্টিয় সপ্তদশ শতাব্দীতে কিন্তু এ: মত খণ্ডন করিয়া 
তাহার নুবিখ্যাত বাণী প্রচার করিলেন,--“দুরত্ব আমরা দেখি না, স্পর্শ 


চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। 


মনোবিজ্ঞান । ১৯১ 


করি।” দুরত্বাদি দর্শনেন্দ্রিয় গ্রাহ নহে--স্পর্শেন্জ্িয়গ্রাহা । সত্য বটে, 
চক্ষু দ্বারাও দ্রবোর & সকল বিষজ় প্রত্যক্ষ করি? কিন্তু স্পর্শেক্দ্রিয়ের 
সাহায্য ব্যতীত উহা সম্ভব নহে। চক্ষু দ্বারা আমর! বস্তকলের বর্ণ, 
উজ্জ্বলতা এবং উহাদের বনু প্রকার ভেদ অনুভব করি। উহ্থাদেরই 
ইতর-বিশেষে দ্রব্যের দূরত্ব প্রভৃতির জ্ঞান হয়। অর্থাৎ আমর! জানি 
নিকটের একটি জিনিষ যে বর্ণের ও যেরূপ উজ্জল দেখায়, দুর হইতে ঠিক 
সেই বর্ণের বা সেইরূপ উজ্জ্বল দেখায় না। উজ্জ্রল ও অনুজ্জল বর্ণ আর 
বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন প্রকার সমাবেশ দূরত্বের ও নৈকট্যের নিদর্শন, 
পরিচায়ক । চক্ষুর দ্বারা দূরত্বের পরিমাপ করি, ইহার অর্থ- চাক্ষুষ- 
প্রত্যক্ষগুলিকে ম্পর্শ-প্রত্যক্ষে অনুবাদ করি। বর্ণ ইত্যাদি যেন চাক্ষুষ 
তাষা। আমাদের পূর্ব্ব অভিজ্ঞত! বলে এ ভাষার অর্থ করাকে দূরত্বের 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বলে। বাস্তবিক উহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে। বর্ণবিশেষের 
রূপান্তর বা বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন প্রকার সমাবেশমাত্র চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ 
কর! সম্ভব; কিন্তু কোন দ্রব্যের গুরুত্ব, কি আকার, কি পরিমাণ, 
কি দূরত্ব, আমরা! দেখিতে পাই ন1। চক্ষু-গ্রাহ্থ বর্ণ ইত্যাদি দূরত্বের 
নিদর্শনমাত্র--বিভিন্ন দূরত্বের বিভিন্ন নিদর্শন। চাক্ষুষ ভাষাকে স্পাশিক 
ভাষায় অন্থবাদ করাকেই দূরত্বের চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ বলে । 

বারক্লের এই মীমাংসা বর্তমান কালের বিজ্ঞান-সম্মত মীমাংসা । 
চাক্ষুষ বস্ত-স্ঞান আমাদের সহজাত নহে--ইহা জন্ম হইতে আরৰ্‌ শিক্ষার 
পরিণতি ; অর্থাৎ চোখ দিয়! দূরত্ব ইত্যাদি বুঝ! শিক্ষা করিতে হয়। 
বারক্লের এই মীমাংসা সাধারণ মনুষ্য-জ্ঞানের বিরোধী । তাহার সমন 
হইতে আরম্ত করিয়া আজ. পর্য্যস্ত এক বিপক্ষদূল রহিয়াছেন, বাহার! 
বলেন, স্পর্শ-ইন্দ্রিয়ের সাহাধ্য ব্যতীত, চক্ষু ত্বারা দুরত্ব অনুভব কর! 
সম্ভব। বারক্লের সময় পৈশিক ইন্দ্রিম্বের পৃথক অস্তিত্ব লোকে জানিত 


নমঃ নী 
১৯২ মনোবিজ্ঞান । 


না। অধুনা ও ইন্দ্রিয়ের পৃথক্‌ স্থিতি লোকে বুঝিতে পারিয়াছে, এবং 
দূরত্ব ইত্যাদি যে আমার শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙগাদির. গতিমাত্র অনুমেয় 
তাহাও সগ্রমাণ হইয়াছে । প্র সকল গুণ মাত্র স্পশেন্দ্রিয়-লব্ধ নহে, 
প্ররুত-পক্ষে উহার গতীন্দরিয়-গ্রাহ্থ ; তবে ম্পর্শ ও গতীন্দ্রিয় অভিন্নভাবে 
পরম্পরের সহায়তা করাতে উভয় ইন্দ্রিয়কে যেন এক ইন্দ্রিয় বলিয়া! মনে 
হয়। উহাদের এই সংযোগকে সচেষ্ট স্পর্শ বলা হয়। 

বর্তমান কালের বারক্লের শিষ্যগণ বলেন, চক্ষুর চেষ্টা বা গতির দ্বারা 
দিকের দক্ষিণ বা! বাম, উদ্ধ ও অধঃ, বস্তর আরুতি ও আকার, আমরা 
অনুতব করিতে সমর্থ । আমাদের চক্ষুদ্ঘয়কে আমর! এদিক হইতে 
ওদিক এবং অধঃ হইতে উদ্ধে চালনা করিতে পারি, এবং উহার অক্ষ- 
রেখার চতুর্দিকে ঘুরাইতে পারি। এই সকল গতির সাহায্যে আমরা 
দ্রব্যের উক্ত সকল গ্রণ অনুভব করিতে পারি; কিন্ত স্ব-অবস্থান-বিন্দ 
হইতে যেমন হস্তকে আমর! সন্গুথে ও দুরে চালাইতে পারি, চক্ষুকে 
উহার কোটর হইতে সেরূপ বাহির করা অসভ্ভব। ্ুতরাঁং যাহাকে 
ক্ষেত্রের গভীরতা! বা বেধ বলে, তাহা চক্ষু-গ্রাহ্থ নহে! কোনও দ্রবোর 
এক দিক হইতে অপর দিক, ও নিম্ন হইতে উপরে ও উপর হইতে নীচে 
চন্ষু চালনা করিয়া ও উহার চতুদ্দিকে বেষ্টন করিয়। দ্রব্যাদদির আকার 
ইত্যাদি জানিতে পারি; কিন্তু দ্রব্যের গুরুত্ব, অভেগ্ভতা ও গভীরতা 
আমরা চক্ষু দ্বারা অন্তভব করিতে পারি না। 

বিপক্ষ মতাবলম্বীর! এমনও বলেন যে, চক্ষুকে নিশ্চল রাখিয়া! দৈর্ঘা, 
প্রস্থ, আকার ও পরিমাণ আমরা জানিতে পারি। চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ 
পর্দার উপরিভাগ বিস্তারযুক্ত । একই মুহূর্তে উহার বিভিন্ন অংশ উত্তেঞ্জিত 
হুইলে যুগপৎ বনু আলোক ও বর্ণ প্রত্যক্ষ ন| হইয়া পারে না। সুতরাং 
চক্ষু স্থির রাখিলে, যুগ্রপৎ বন্ধ বিন্দু-জ্ঞান অর্থাৎ বিস্তৃতি-জ্ঞান অবশ্তন্ভাবী। ' 


মনোবিজ্ঞান । ১৯৩. 


বস্তর আন্রতন চাক্ষুষ গতি ব্যতীতও আমাদের বোধগম্য ; প্রত্যক্ষ 
বস্তুটি যত বড়ই হউক না কেন রেটিনায় প্রতিফলিত ছবির দ্বারা উহার 
উত্তেজিত ভাগের বিস্তার অনুযায়ী ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হইবে। বস্তুর বাস্তব 
আয়তন ও রেটিনাস্থ ছবির আন্নতন ছুইটা পৃথক্‌। প্রথমোক্তটিকে 
চাক্ষুষ ও শেযোক্তটিকে বাস্তব আয়তন বলে। একই বস্ত যতদুরে যাইবে 
উহার প্রতিচ্ছবিও তত ক্ষুদ্র হইবে; আবার, দূরস্থ দ্রব্য নিকটে আসিলে 
উহ্থার প্রতিচ্ছবি বড় হইবে। চাক্ষুষ কোণের পরিমাণ দূরত্বের বিপরীত 
ভাবে বেশী 9 কম হয়। কোণ বড় হইলে দূর কম ও কম হইলে দুর বেশী 
হইবে। দৃষ্ট বস্তর দুই প্রান্ত হইতে আলোক-রশ্মিদ্ধয় রেটিনার বিন্দুবিশেষে 
মিলিত হুইয়া' যে কোণ উৎপন্ন করে, তাহাকে চাক্ষুষ কোঁণ বলে। 
মানুষের সাধারণতঃ ছুইটি চক্ষু । যাহারা একচক্ষু-হীন তাহারা 
অবশ্ত এক চক্ষু দ্বারা যাবতীয় পদার্থ দর্শন করিয়! থাকে । ছুই চক্ষুর যন 
প্রান্ত পৃথকৃ। বিভিন্ন রেটিনাতে পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
ছবি প্রতিফলিত হয়-_ছুইটি পৃথক্‌ ছবি, কিন্ত 
দৃষ্ট বস্ত এক। কি করিয়া পৃথক্‌ ছবির দ্বারা এক বস্তর উপলদ্ধি হর 
ইহার মীমাংস। কঠিন। কখন কখন দেখা যায়, ছুই চক্ষৃতে ছইটি পৃথক্‌ 
বস্তুর উপলব্ধি হুইয়া থাকে । চক্ষুপ্রান্তে ঈষৎ চাপ দিয়া চক্ষু 
গোলককে বিভিন্নমুখী করিলে, এক বস্তু প্রত্যক্ষ ন! করিয়া ছুই বস্ত 
প্রত্যক্ষ করি। সাধারণতঃ সহজ অবস্থাতে কিন্তু ছুই চক্ষু দ্বারা আমর! 
একটি বস্তরই উপলব্ধি করিয়া থাকি।  রেটিনাক্ষেত্রের নি়ভাগে বা 
দর্শনকেন্দ্রে দৃশ্ত বন্তর আলোক সম্পাত হইলেই বস্তুটি সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। 
উহার বাহিরে রেটিনার মধ্যভাগে আলোক-সম্পাত হইলে উহ অস্পষ্ট- 
ভাবে লক্ষিত হয়। ক্রমে কেন্দ্র হইতে যত দুরে আলোক-সম্পাত হয়, 
ত্রবাটি ততই অধিক অস্পষ্ট হয়। ক্রমে দুরে গিয়া বস্তটি দর্শনক্ষেত্রের 


১৩ 


দ্বৈনেত্রিক প্রত্যক্ষ । 


১৯৪ মনোবিজ্ঞান । 


বহিভূর্তি হইয়! যাঁয়। কেন্দ্র হইতে একই দ্দিকে সমদূরস্থ কোনও বিন্দুতে 
আলোক-সম্পাত হইলে বস্তুটি এক দেখায়। দূরত্ব বা দিকের পৃথকত্ব 
হইলে বস্ত দুইটি দেখায়। আমাদের. এক চক্ষু হ্ত দ্বারা আবৃত করিয়া 
কোনও বস্তর প্রতি লক্ষ্য করিলে, আমরা উহার ঠিক অবস্থান বিন্দু 
নির্ণয় করিতে পারি না। বাম চক্ষু আবৃত করিলে উহ অপেক্ষাকৃত 
দক্ষিণে, এবং দক্ষিণ চক্ষু আবৃত করিলে উহ! বামে যেন সরিয়া যায়। 
দক্ষিণ চক্ষুর রেটিনাতে প্রতিফলিত ছবি ও বাম চক্ষুর রেটিনাতে 
প্রতিফলিত ছবি এক নহে। তাহা হুইলে ইহাই বুঝা গেল যে, 
কোন .দ্রব্যকে লক্ষ্য করিলে আমাদের উভয় চক্ষু 'পরস্পরের 
সহায়তা করে । দৃষ্ট বস্তর ঠিক সন্থুথস্থ অংশের একই ছবি উভয় রেটিনাতে 
প্রতিফলিত হয়। উভয় চক্ষুদ্বারা আমরা এক অভিন্ন বস্ত প্রতাক্ষ করি) 
কিন্ত উহার কতক অংশ উভয় চক্ষুর গোচর হয় না। বস্তর বাম প্রান্তে 
অবস্থিত অংশের ছবি মাত্র বাম চক্ষুর রেটিনার বাম প্রাস্তভাগে প্রতিফলিত 
হওয়াতে, উহ বাম চক্ষুরই গোচর হইয়া থাকে ; সেইরূপে উহার দক্ষিণ 
প্রান্তে অবস্থিত অংশ সমূহের ছবি দক্ষিণ রেটিনার দক্ষিণপ্রান্তে প্রতিফলিত 
হওয়াতে উহা! দক্ষিণ চক্ষুরই গোচর হইয়া! থাকে । এখন উভয় রেটিনাতে 
গ্রাতিফলিত ছবির সংযোগে সমগ্র বস্তটির একটি ছবি আমাদের চিত্তে 
প্রতিফলিত হয়। ইহা! হইতে বুঝা! যায় যে, একচস্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তির বন্ত- 
প্রত্যক্ষ ছুইচক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অপেক্ষা থীর্ণ ও হীন। 
ইন্দ্িয়-প্রত্যক্ষের স্থানভেদে গুণভেদ পরিলক্ষিত হয়। তোমার 
কপোলে মশক দংশন করিবামাত্র, দংশন-যস্ত্রণা নিবারণের উদোস্তে 
তোমার হ্ত মুহূর্ত মধ্যে দক্টস্থানে উপস্থিত 
হইল। শরীরের কোন্‌ স্থানে মশক উপবিষ্ট 
এবং তোমার হস্ত ও অঙ্গুলিগুলি কোন্‌ দিকে 


স্থান নির্য-_বহির্দেহিক ও 
. আত্তর্দৈহিক। 
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ও কতক্ষণ এবং কি প্রকারে চালনা করিলে উহার! উক্ত স্থানে উপস্থিত 
হইয়া! তোমার দংশন-যন্ত্রণ। নিবারণ করিবে, নিমেষ মধ্যে এ সকল বিষন্ন 
তুমি মনোমধ্যে চিস্তা করিয়া লইলে, এবং উপযোগী সঞ্চালন সংঘটিত 
হইল। শরীরের অন্ত প্রদেশে মশকটি দংশন করিলে অন্প্রকার হস্ত- 
চালনা ধার! দংশন-যন্ত্রণা উপশম করিতে হইত । আমাদের মনে হয়, 
এই ব্যাপারটি আমাদের সহজাত। এত শীঘ্র কলের মত আমার হস্তটি 
ধথাস্থানে উপস্থিত হুইয় যন্ত্রণার লাঘব করে যে, উহা অত্ব-সম্ভৃত ন! 
হইলে সম্ভব হইত বলিয়া মনে হয় না। কিন্ত ক্ষুত্র শিশুটির কপোলে 
মশক দংশন করিতেছে; শিশুটি ক্রন্দন করিতেছে; ইহার হস্ত-পদও 
চারিদিকে চলিতেছে ) কিন্তু দষ্ট প্রদেশে ত হস্তটি যাইতেছে না! 
কোথায় কপোল, কোথায় কপোলের সেই অংশ যেখানে দংশন হইতেছে, 
শিশড তাহা জানে না। কোন্‌ দিকে কেমন করিয়া হাত চালাইতে 
হইবে, তাহাও সে জানে না। আমাদের এই জ্ঞান শিক্ষালন্ধ। যেমন 
হস্তপদাদি শরীরের দ্বার, বাহজগতের বস্ত দমৃহের অবস্থান, দিক, 
দুরত্ব নির্ণয় করিতে হয়, ঠিক সেইরূপে শ্বশরীরেরও বিভিন্ন 
অংশের অবস্থান ইত্যাদি এ সকলের গতি দ্বার! নির্ণয় করিতে হয়। 
দৈবাৎ একটি অঙ্গুলি কি কিছু একবারে মশক দ্ট স্থানে উপস্থিত হইল, 
সঙ্গে সঙ্গে যাতনার কিছু উপশম হইল ) অমনি মনের মধ্যে উক্ত প্রকার 
অঙ্গের গতি ও যন্ত্রণা-লাঘব জন্য সুখের অনুভূতি সংযুক্ত হইয়া গেল। 
এই সংযোগ বা সঙ্গ বলে ভবিষ্যতে মশক-দংশন হুইবামাত্র সংযুক্ত হ্স্ত- 
চালনাও সংঘটিত হয়। এই প্রকারে শরীরের কোন্‌ অংশ কোন্দিকে 
কতদুরে স্থিত, আমরা ক্রমশঃ তাহা শিক্ষা করি, এবং বিভিন্ন অংশের 
চিত্র মনৌমধ্যে-চিত্রিত করিয়া লই। যে সকল স্থান হস্ত দ্বার! স্পর্শ 
করিতে পারা যায় না-_যেমন শরীরের অত্যন্তরস্থ ঘন্ত্াদি--উহাদের ঠিক 
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অবস্থান আমরা জানিতে পারি না। তবুও কতক পরিমাণে শরীরের 
বহিঃপ্রদেশের সহিত আভ্যন্তরীণ য্ত্রাদির স্থানের সম্বন্ধ বুঝিতে 
পারি। এই প্রকারে শরীরের অংশবিশেষে ইন্দরিক্-প্রত্যক্ষের স্থান- 
নির্ণয়কে আন্তদৈহিক স্থান-নির্ণ্র বলে। “গন্ধ, স্পর্শ, বর্ণ, শব্ধ প্রভৃতি 
ইন্্িয়-প্রত্যক্ষগুলির স্থান শরীরের চতুদ্দিক্স্থ বাহজগতে নির্দেশ করিয়া 
থাকি। এই প্রকার নির্দেশকে বহির্দৈহিক স্থান-নির্দেশ বলে। 
একই মশক শরীরের বিভিন্ন প্রদেশে দংশন করিলে, হস্ত ও অস্গুলি 
প্রভৃতির বিভিন্ন গতি হয়। তাহ! হইলে বুঝিতে হইবে, শরীরের স্থান 
অনুসারে দংশন-অনুভূতিও পৃথক্‌ পৃথকৃ। এই পার্থক্য উদ্বোধকের বা 
যন্ত্রের পার্থক্য জন্ত নহে; কারণ, মশক-দংশন দকল স্থানেই উদ্বোধক ও 
চর্ম্মই ইন্দরিয়-যন্ত্র। উদ্বোধক ও ইন্দ্রিয় এক হওয়া সত্বেও যে পার্থক্যের 
জ্তাঁন হয়, তাহাকে প্রাদেশিক বা স্থানিক পার্থক্য বলে ) এবং ইন্তিয়- 
জ্ঞানবিশেষকে শরীরের স্থানবিশেষে আরোপ করাকে ইহার স্থান-নিরয 
বলে। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ মাত্রেরই স্থানভেদে গুণভেদ নাই। স্রাণেন্দিয়ের 
অংশবিশেষে বিশেষ ভ্রাণের অবস্থান নাই । রসনেন্দিয়ের যে কোন 
প্রদেশই উদ্বোধিত হউক না কেন, এক উদ্বোধকের দ্বারা একমাত্র 
জ্ঞানেরই বিকাশ হইবে। শ্রবণেন্দ্রিয়েরও দৈহিক যন্ত্র-গ্রদেশের পার্থকা 
অনুসারে শ্রবণের পার্থক্য হয় নাঁ। যে সকল ইন্দ্রিয়ের যন্াত্তভাগ 
বিশ্বীত এবং শরীরের বহিঃপ্রঘেশে স্বাপিত সেই সকল ইন্দ্রিয়েরই 
উদ্বোধকের স্থানাহুসারে জ্ঞানেরও বিভিন্নতা হুয়। স্পর্শেক্দিয়ের চর্ধ ও 
দর্শনেক্জ্িয়ের রেটিনা এ বিষয়ে সকল ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । চর্শের 
বিভিন্ন গ্রদদেশে একই দ্রব্যের সংস্পর্শে বিভিন্ন স্পর্শ-জ্ঞানের উদয় হয়। 
তেমনি রেটিনার বিভিন্ন প্রদেশে একই আলোক-রশ্মির ক্রিয়াতে বিভিঃ 
জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে । প্রধান-প্রধান জ্ঞানেকিয়ের মধ্যে শ্রবগেন্ি 
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অন্যতম ) কিন্তু ইহার বিস্তৃত যন্তরাস্ত নাই এবং সেই জন্ত শব্দের স্থানিক 
খুণভেদ হয় না। রসনা ও নাসিকার যন্ত্ান্ত বিস্তৃত হইলেও বিভিন্ন 
ংশে বিভিন্ন জ্ঞানের আরোপ করা যায় না।.. 


হার অধ্যায় 


আভিজ্ঞ প্রত্যক্ষ ও উজ প্রত্যক্ষ । 

তোমার একটি কুকুরছানা, একটি বিড়ালছনি! এবং একটি ছাগল 
ছানা আছে। তুমি আজন্ম ইহাদিগকে ছুধ খাইতে দিতেছ। একই 
ছুপ্ধ হইতে বিড়ালের নিকট বিড়ালের অস্থিমজ্জা 
ইত্যাদি নিশ্মিত হইতেছে। কুকুরের নিকট 
কুকুরের অস্থিমজ্জ! ইত্যাদি নির্মিত হইতেছে এবং ছাগলের নিকট ছাগ- 
লের উপযোগী অস্থিমজ্জা নির্মিত হইতেছে। এখানে থাস্ত এক, খান্ত 
বীর্ণকরণ প্রণালীও এক,, তথাপি একই পদার্থ হইতে পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
পদার্থের স্থষ্টি হইতেছে । জন্তত্রয়ের আস্তরিক বিশেষত্বই এ পার্থক্যের 
কারণ। যেমন শরীরের থাস্ক আছে, তেমনি মনেরও খাদ্ আছে। 
জ্রেয় বস্ত মাত্রেই মনের খাগ্ভ। জ্ঞেয় বস্ত এক হইলেও মনের পার্থক্য 
অনুসারে জ্ঞানেরও পার্থক্য হইয়া থাকে । একই বস্ত হইতে নানা মনে 
নান! জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে । একই জ্ঞেয় 'বন্ত হইতে কোন ছুইটি 
ব্যক্তির একই জ্ঞানলাভ হইতে পারে না। ,কোন লোক তাহার 
_গ্রাভীচিকে নির্দয়ভাবে প্রহার করিতেছে দেখিয়া একজন হাসিতেছে আর 
একজন ছুঃথে অভিভূত হইতেছে । এখানে প্রত্যক্ষ বস্ত এক হুইলেও 
তস্ত-সমুৎপন্ন জান পৃথক্‌, কারণ জ্ঞাতার মনের. গঠন প্রণালী পৃথক্‌ ; 
একজন দয়ালু আর একজন নিষ্ঠুর। অতএব দেখা যাইতেছে যে পূর্ব 





আভিজ্ঞ প্রতাক্ষ। 
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অভিজ্ঞত! আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিপর্যায় ঘটাইয়া' থাকে । প্রত্যক্ষ 
বন্ত এক হইতে পারে এবং তত্বস্ত-সমূৎপর সংবিত্িও এক হইতে পারে 
কিন্তু তথাপি মানুষের অভিজ্ঞতার পার্থক্য-হেতু প্রত্যক্ষের পার্থক্য 
হইয়া থাকে। যখনই কোন উদ্বোধক ইন্জিয়গ্রামের ভিতর দিয়া সংজ্ঞা- 
ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হয় তখনই ইচ্ছা কোন একটি নির্দিষ্ট 
পথ অবলম্বন করে এবং সংজ্ঞাক্ষেত্রস্থিত অপরাপর ভাবসমূহের সহিত 
মিলিত হইয়া একটি অভিনব জ্ঞানের স্য্টি করে। অতএব দেখা 
ষাইতেছে ষে এই বর্তমান জ্ঞানটির উপর পূর্ব অভিজ্ঞতার ছায়া পড়িয়াছে। 
এইরূপ নূতনের সহিত পুরাতনের মিলন, বর্তমানের সহিত অতীতের 
সম্ভাষণ পূর্ব নির্দিষ্ট সঙ্গবন্ধ। আমি কথ গ উচ্চারণ করিতেছি; 
তুমি ইহা গুনিতেছ ; তোমার জ্ঞান হইতেছে? কিন্ত এ জ্ঞান একবারে 
নিরালম্ব নহে, একবারে নিরপেক্ষ নহে, একবারে নিঃসঙ্গ নহে। যখনই 
তুমি ক থ গ শুনিতেছ তখনই তোমার মনে ঘ উ চ উদয় হইতেছে। ঘঙড 
চন! ভাবিয়৷ ক খগচিস্তা করা তোমার সম্ভব হইতেছে না । ঘ উচ এর 
ছায়া আসিয়া ক থগ এর শ্বরূপজ্ঞানকে বিরূপ করিতেছে । কথগ 
ইহাদের পুরাতন সহচর গুলিকে উদ্বদ্ধ করিতেছে, তাহাদের সহিত মিলিত 
হইবার জন্ত ধাবিত হইতেছে-_তাহারাও অগ্রসর হুইয়! ইহাদিগকে চিনি- 
তেছে, আলিঙ্গন করিতেছে এবং উভয় পক্ষের সম্মিলনে যে জ্ঞানের সি 
হইতেছে তাহাই আভিভ্ঞ' প্রতাক্ষ। আমাদের মন বহু স্থৃতি,বছু ভাব, বন 
ভাবনার ভাগ্ডার। ষখনই কোন একটি নবীন অভিজ্ঞতার সম্মুখে উপস্থিত 
হই তখনই ইহা পুরাতনের সহিত মিশিগ্না বায়। পূর্ব্ব সঞ্চিত ধারণ! 
আসির1 নৃতনকে বপাস্তরিত করিয়া! দেয় অতএব দেখ! যাইতেছে যে 
ঠিক যেমনট প্রত্যক্ষ 'করি ঠিক তেমনটি উপলব্ধি করিতে পারি না। 
এইরূপ পুর্বব অভিজ্ঞতা-সম্প্ক্ত প্রত্যক্ষের নাম আভিজ্ঞ প্রত্যক্ষ । 
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যখন আমর! কোন নূতন বিষয় আত্মীকরণ করিতে ইচ্ছুক হই 
তখন যাহাতে আমাদের সঞ্চিত ধারণাসমূহের কোন প্রকার বিপর্যয় ন! 
ঘটে ষে. বিষয়ে . বিশেষ যত্ববান্‌ হই । 
নৃততন বিষয়কে পূর্ব সঞ্চিত অভিজ্ঞতার 
উপাদানরূপে. গ্রহণ করিতে সচেষ্ট হই। কোন বিষয়কেই একবারে 
নৃতন, একবারে পূর্ববসংস্কার বর্জিত, একবারে সম্পর্কশৃন্ত বলিয়া 
গ্রহণ করিতে মানুষ নিতাস্ত অনিচ্ছুক। বালকটি বরফ দেখিয়াছে 
কিন্তু মিছরি দেখে নাই, লেবু দেখিয়াছে কিন্তু বেল. দেখে নাই, স্বতরাং 
সে যখন প্রথমে মিছরি দেখে তখন ইন্থাকে বরফ বলে, অথবা যখন বেল 
দেখে তখন ইহাকে লেবু বলে । মিছরি বা লেবুকে নৃতন জিনিষ বলিয়! 
লইবাঁর তাহার প্রবৃত্তি নাই। তাহার মনে যে সকল বিশ্বাস, যে কল 
ধারণা আছে তাহাদের সংহার বা অন্তপ্রকার সমাবেশ করিতে মন 
নিতান্তই নারাজ । আমি যখনই যে জিনিষের সম্মুখে উপস্থিত হই না 
কেন তখনই ইহাকে আমি আমার মত করিয়া প্রত্যক্ষ করি। এই 
আত্মীকরণ -প্রবৃতি আনুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। মনের ধৈর্ধ্য নষ্ট 
করিতে, নূতন জিনিষের সমন্বয়ে মনের চাঞ্চল্য উৎপাদন করিতে আমরা 
স্বতঃই নারাজ। তুমি একজন অশিক্ষিত লোককে তাছার কুসংস্কারের 
কবল হইতে পরিত্রাণ করিতে চাও; তুমি তাহাকে যুক্তির সাহায্যে, 
তর্কের সাহায্যে অনেক বুঝাইলে, অনেক শিখাইলে, অবশেষে সে তাহার 
ভ্রম বুঝিল, তোমার তর্কের সার্থকতা উপলব্ধি করিল তুমিও মনে করিলে 
তোমার শ্রম সফল হইল। কিছুদ্দিন পরে তুমি আবার এর লোকটির 
নিকটে 'বাও দেখিবে সে যেমনটি ছিল ঠিক তেমনটিই আছে 
- তোমার উপদেশ তাহাকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে পারে নাই।.. . 

অতএব দেখা যাইতেছে যে পূর্ব্ব অভিজ্ঞতাকে অক্ষুঞ্জ রাখিবার প্রবৃদ্ধি 


আত্মীকরণ-প্রবৃতি। 
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মানুষের হ্বভাবিক এবং এই অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান ছুষ্ট হইয়! থাকে--একই বস্ত হইতে পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। ঘড়ি নির্মাতার নিকট 
যে গৃহ অন্ধকার, নর্তভকীর নিকট তাহা! আলো- 
কিত। পূর্ব সংস্কার হইতে যেমন প্রত্যক্ষের পরিবর্তন ঘটিতেছে তেমনি 
আবার প্রত্যক্ষ হইতেও পূর্বসংস্কারের পরিবর্তন ঘটিতেছে। পুরাতন 
নৃতনকে পরিবর্তন করিতেছে, নৃতন আবার পুরাতনের পরিবর্তন ঘটাই- 
তেছে। বালকটির একটি শ্বেতবর্ণের কুকুর আছে তাই বালকের ধারণ! 
কুকুর মাত্রেই সাদ । কিন্তু সে তাহার বন্ধুর বাড়ী গিয়া দেখিল 
সেখানে একটি জন্ত আছে-_লোকে ইহাকেও কুকুর বলিতেছে যদিও 
ইহার রং কাল। বর্তমান প্রত্যক্ষ হইতে বালকের পূর্বসংস্কার 
ংশোধিত হইয়! গেল; সে এখন বুঝিল যে কুকুর মাত্রেই সাদা নহে। 

_ এই চিত্রটির প্রতি লক্ষ্য কর। প্রথম দৃষ্টিতে তুমি কি দেখিতেছ? 
ইছা! কি একটি সিড়ি? যাহা তুমি প্রথম দৃষ্টিতেই প্রত্যক্ষ করিতেছ 
সে প্রত্যক্ষ তোমার মনে কতক্ষণ স্থায়ী হইতেছে ? বাস্তবিক তুমি যাহ 
দেখিতেছ তাহা সাদ! কাগজের উপর অঙ্কিত কতকগুলি কাল 
রেখা মাত্র। কিন্তু এই রেখা কয়টির সমাবেশ হইতে তোমার পি'ড়ির 

প্রতীতি হইতেছে । অতএব 
তুমি যাহা দেখিতেছ তাহ! 


রে প্রত্যক্ষ করিতেছ কি? তুমি 
৮ দেখিতেছ রেখ! কিন্তু প্রত্যক্ষ 


প্রতাক্ষ জ্ঞানের সহিত 
অভিজ্ঞতার সম্বন্ধ | 


করিভেছ সি'ড়ির চিত্র। মাত্র 
রেখার সমাবেশ হইতেই 
ফিড়ির গ্রভীতি হইতেছে ন!। এ প্রতীতি পূর্ব-অভিজ্ঞতার ফল। যে 
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পূর্বে কখন সিড়ি বা সিঁড়ির চিত্র দেখে নাই তাহার এই রেখা সমষ্টি 
হইতে এ প্রতীতি হইতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে বাহিক 
উদ্বোধকের উপর পূর্ব অভিজ্ঞতার আতাস ন1 পড়িলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
হয় না। চিত্রটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমাদের সি'ড়িয় চিত্রই 
মনে হুইবে-_মাত্র কতকগুলি কালির দাগ বলিয়া মনে হইবে না। 
বর্তমান প্রতাক্ষের প্রকৃতি ভাবি প্রত্যক্ষের উপরও বহুল পরিমাণে 
নির্ভর করে। এই চিত্রটির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। এখানে তুমি 
যেমনটি প্রতীক্ষা করিবে তেমনিটা প্রত্যক্ষ 
করিবে। তুমি যদি মনে করে কখ রেখাটি 


তোমার নিকটবর্তী আর 
গ ঘ রেখাদ্য় তোম৷ 2 
হইতে দূরে আছে 


তাহা হইলে তোমার 
সেইরূপই প্রতীতি হইবে। 
কিংবা যদি তুমি পূর্ব 
হইতে মনে কর যে গঘ 
রেখাঘয় তোমার নিকট- 
বর্তী কিন্ত কখ রেখ! 
তোম! হইতে দূরে আছে 
তাহা হইলে তোমার খ 
তাহাই প্রতীতি হইবে। এইরূপে চিন্তার সাহায্যে কোন প্রত্যাক্ষের 
প্রতীক্ষা করিলে, সেই প্রতীক্ষালব্ধ প্রত্যক্ষের নাম ভাবিপ্রত্যক্ষ। 

একই আকুতির তিনটি বোতল লও।' ইহাদের মধ্যে একটি বড়, 
একটি মধাম এবং একটি ছোট । ক্ষুত্র ক্ষুদ্র প্রস্তর থণ্ড হারা বোতল 


প্রত্যক্ষ ও ভাবি প্রতাক্ষ। 


গী 
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তিনটিকে এমন ভাবে পূর্ণ কর যেন তিনটিরই 
সিগিহকিবিরি এসিড রর একবারে সমান হয়। এক্ষণে তুলা 
আভিজ্ঞ প্রত্যক্ষ 
দ্বার বোতলগুলি এমন ভাবে বন্ধ কর যেন 
প্রস্তরথণ্ড গুলি একবারে নিশ্চল থাকে । এক্ষণে অপর একজনকে হস্ত 
দ্বারা বোতল গুলির ওজন নির্ণ্ন করিতে দাঁও। যে বোতলটি সর্বাপেক্ষা 
ছোট তাহার ওজন সর্বাপেক্ষা বেশী বোধ হুইবে আর যেটি সর্ধ্বাপেক্ষা 
বড় তাহার ওজন সর্বাপেক্ষা! কম বোধ হইবে। এই প্রকার ভ্রমের 
কারণ--- 
১। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ] 
২। আভিভ্ঞ প্রত্যক্ষ । সংমিশ্রণ। 
৩। ভাবিপ্রত্যক্ষ ] 
প্রথমতঃ- চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সাহাযো বোতল তিনটির প্রন্কত আকার 
পর্যবেক্ষণ করিতেছি ; তাহার পর, মনে হইতেছে যে সাধারণতঃ বড় 
জিনিষের ওজন বেশী এবং ছোট জিনিষের ওজন কম অতএব এখানে 
আভিজ্ঞ প্রত্যক্ষের ক্রিয়া বর্তমান--বোতল তুলিবার পৃর্ববেই মনে হইতেছে 
যে, বড় বোতলটির ওজন বেশী. হইবে এবং ছোটটির ওজন কম হইবে। 
তার পর ভাবি প্রত্যক্ষের সুচনা হইল। আমি প্রতীক্ষা করিতেছি যে, 
বড় বোতলটির ওজন অধিক হইবে এবং ছোটটির ওজন কম হইবে। 
তার পর বোতল তিনটি যখন ক্রমান্বয়ে হাতে করিতে লাগিলাম তখন 
ভাবিপ্রত্যক্ষের সহিত বর্তমান প্রত্যক্ষের সংঘাত উপস্থিত হইল। এই 
সংঘাতের ফলে ভাবিপ্রত্যক্ষান্থ্যারী “ভারী বস্তুটি” মধ্যবিৎ বোতলের 
তুলনায় পাতল! বোধ হইল এবং ভাবিপ্রত্যক্ষানুষায়ী “পাতলা” বস্তুটি ভারী 
বোধ হইল। . 
নিন্নলিখিত বর্তমান মতিঝিলের বর্ণনাটি পাঠ কর। এক একটি অক্ষরে 


মনোবিজ্ঞান। ২৪৩ 


মনোনিবেশ ন! করিয়া! সমস্তটি পড়িয়া যাও এবং যে কয়টি ভুল লক্ষিত হয় 
তাহার গণনা করিয়া যাও। 

“মতিঝিলের সে নবাভবন এখন ধূলিলিবুষ্টিত ; তাহার কৃষ্ণ্খবররচিত 
সুরচিত তোনড় দ্বারের ভগ্না বশেষ বর্তমান; তাহাতে লতাগুল্মে ঢাকিয়! পরি- 
তেছে! ভাগীরথি আর তাহার পাদধোত করিয়া প্রহাবিত হয় না। ঝিলের 
নিল সলিলে আর পদ্মকোরক তেমন শোভায় বিকশিত হয় না। চারিদিক 
হইতে কি এক গভীর মন্্রবেদনার হাহাকার বহন করিয়া তীররুতগুলি বায়ু 
তরে নিরন্তর শন্শন্‌ করিতেছে। ঝিলের জল শৈলার-গাদ্বলে কলঙ্কিত হই 
য্লাছে। বনজস্তর নিভৃত নিতেকন বলিয়! জনসমাজ রহিত হইয়৷ গিয়াছে ।* 

পুনরায় অক্ষরে অক্ষরে মনঃদংযোগ করিয়া পাঠ কর। এক্ষণে 
ভুলের সংখ্যা কত? প্রথম পাঠ কালে যদি কোন একটি ভুল অপ্রত্যক্ষ 
থাকিয়া যায় তবে সে প্রত্যক্ষের কারণ আভিজ্ঞ প্রত্যক্ষ । ছুই একটি 
কথা পাঠ করিবার পর আভিভ্ঞ প্রত্যক্ষ প্রভাবে পরবর্থী কথাটি পূর্ব 
হইতে মনে উদয় হইকসা বর্তমান প্রত্যক্ষকে রূপান্তরিত করিয়া দিতেছে, 
এবং যাহা ভূল তাহা নিভূল বলিয়া বোধ হইতেছে। 

সঙ্নিকটস্থ বস্তর সঙ্গ হেতু প্রত্যক্ষ বস্তর রূপান্তরিত হইয়া! থাকে । 
এই চিন্রগুলির প্রতি লক্ষ্য কর। কঁএকং ক এই ছুই এর কোনটি 
বড়? প্রকৃতপক্ষে ক এবং ক উভয়েই সমান । 
ক অপেক্ষা ক বড় বলিয়। বোধ হইতেছে। 
সুতরাং সঙ্গ হেতু একই বস্ত পৃথক্‌ ভাবে প্রতীয়মান হইতেছে । 

আবার লাল, নীল, সবুজ, কাল, এই চারি বর্ণের চারিখানি কাগজ 
লও। উহাদের প্রত্যেকের মধ্যভাগে ধুসরবর্ণের সচ্ছিত্র গোলাকার 
এবং অপেক্ষাকত ছোট আকারের কাগজ রাখিয়া প্রত্যেকটিকে শ্বেত 
বর্ণের স্বচ্ছ কাগজ দিয়া*আচ্ছাদন করিয়া দাও। এক্ষণে শ্বেত বর্ণের 


সঙ্গ ও প্রত্যক্ষ । 


১০) 
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৪5৯ 
ভিউনুতে? 


কাগজের ভিতর দিয়! ধূসর বর্ণের কাগজের দিকে লক্ষ্য কর দেখিবে 
প্রত্যেকের বর্ণ পৃথক্‌ বলিয়৷ বোধ হইবে। যদিও আচ্ছাদন এক বর্ণের, 
যদিও মধাস্থ কাগজখণ্ড একবর্ণের, তথাপি তলম্থ কাগজের বর্ণ পার্থক্য 
হেতু মধ্স্থ কাগজখণ্ডকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ বর্ণের বলিয়া প্রত্যক্ষ হইতেছে। 





কোন বস্তকে সম্যক্রূপে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে সেই বস্তর 
যাবতীয় অংশে চক্ষু এবং অবধান শক্তির গতি আবশ্তক। 
এই চিত্রটির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর-_দেখিবে তোমার দৃষ্টি নিশ্চল 
থাকিতেছে না। তোমার চক্ষু চিত্রের রেখার গতি অনুসরণ করিতেছে ; 
কখনও দক্ষিণ হইতে বামে যাইতেছে, আবার কখনও বা বাম হইতে 
দক্ষিণে আসিতেছে । চক্ষুর গতি অনুসারে অবধানের গতি হইতেছে। 
এইরূপ গতির সহায়ে আংশিক এবং. সঙ্গ প্রত্যক্ষ নিচয়ের সংমিশ্রণে 
সম্যক্‌ প্রত্যক্ষের সৃষ্টি হইতেছে। 
কোন বস্ত প্রত্যক্ষ সময়ে একটি বিশেষ বিন্দু বা বিশেষ রেখা আমাঁ- 
দের প্রথম অবধান আকর্ষণ করে। এবং সেই বিন্দু বা রেখা হইতে দৃষ্টি 
এবং অবধানের গতি আরম্ত 
হয়। এই কেন্দ্র বা রেখাকে 
“উৎপত্তি কেন্দ্র” বলে এবং 
দৃষ্টি বা অবধান গতিকে “ঈক্ষণ গতি” বলা হয়। 
এই চিত্রের প্রতি লক্ষ্য কর। এখানে “উৎপত্তি 
কেন্দ্র . তলদেশে এবং “ঈক্ষণ গতি* উর্া 
গামী। রর 
উৎপত্তি কেন্দ্র এবং ঈক্ষণগতির স্থানভেদে প্রত্যক্ষ বিষয়েরও তের 
পরিলক্ষিত হয়। ক এবং খ এই ছুইটি চিত্র লক্ষ্য করিলে বোধহয় যে 


উৎপত্তি কেন্্র ও 
ঈক্ষণ গতি । 


২৪৬ মনোবিজ্ঞান 


উ্হারা একবারে বিভিন্ন প্রকারের চিত্র। উৎপত্তি কেন্দ্র এবং ঈক্ষণ 
গতির পার্থক্যই এ বিভিন্নতার কারণ । 

কএর তলস্থ রেখা উৎপত্তি কেন্দ্র এবং ঈক্ষণগতি উর্ধগামী। 
খ এর উৎপত্তি কেন্ত্র তলস্থ বিন্দু এবং ঈক্ষণগতি উর্ধগামী। . 


টা 


আবার গ, ঘ, ঙ, এই চিত্রত্রয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। প্ররুতপক্ষে 
এই তিনটি চিত্রই এক তত্রাচ ইহারা পৃথক্‌ বলিয়। বোধ হুইতেছে। 
গ এর উৎপত্তি কেন্দ্র তলস্থ বিন্দু আর ঘ এবং উর উৎপত্তি কেন্দ্র তলস্থ 
রেখা । তিনটিরই ঈক্ষণগতি উর্ধগামী হইলেও গ এর ঈক্ষণগতি এক- 
বারে সোজা উর্ধগামী, ঘ এর ঈক্ষণগতি বামাবর্ত এবং উর ঈক্ষণগতি 
দক্ষিণাবর্ত। সুতরাং ঈক্ষণগতির পার্থক্য অন্থসারে চি্ত্রয় পৃথক্‌ 
দেখাইতেছে। আবার ঘ. এবং ও এই চিত্রদ্বয়ের মধ্যে ঘ অপেক্ষা উ 
অধিক গ্রীতিগ্রদ বোধ হইতেছে। এই শ্রীত্য্ধিক্যের কারণ কি? 
চক্ষুর গতি যত সহজে দক্ষিণাবর্ত হয় তত সহজে বামাবর্ত হয় না। চক্ষুর 
গতি বামাভিমুখী-করা অপেক্ষা দক্িণাভিমুখী করা মহজ। ঘএ ইক্ষণ 


'মনোবিজ্ঞান। ২৯৭ 


গতি বামাবর্ত,আর ঙতে ঈক্ষণগতি দক্ষিণাবর্ত, অতএব উর ঈক্ষণগতি সহজ 
সম্পন্ন বলিয়া! অধিক প্রীতি প্রদ। আবার যদি তুমি কল্পনা কর যে ঘ এবং 


ঘ ঙ 


ও শুন্ে ঝুলিতেছে, তাহ! হইলে পূর্বের ন্যায় তলস্থ রেখাঘয় উৎপত্তি কেন্দ্র 
না হইয়া, উপরিস্থ রেখাঘর উৎপত্ভি কেন্দ্র হইবে; ঈক্ষণ-গতি উর্ধগামী 
না হইয়া! অধোগামী হইবে এবং ঘএর গতি দক্ষিণাবর্ভ হইবে এবং উর 
গৃতি বামাবর্ত হইবে। এক্ষণে উ অপেক্ষা ঘ অধিক গ্রীতিপ্রদ হইবে। 

(৯ এবং (২) এই ছুইটি চিত্র সমান হইলেও দ্বিতীয়টি অপেক্ষা 
এপ্রথমটি লম্বা বোধ হুইতেছে। দ্বিতীয়টিতে ঈক্ষণগতি ক খ রেখার 
অনুযাযী। এখানে উর্ধগামী রেখাগুলি ক খ রেখাকে অতিক্রম 
করিয়৷ রহিয়াছে । অতএব ঈক্ষণ-গতি. খন ক থ রেখার অনুসরণ 
করিতেছে তখন প্রত্যেক উর্ধগামী রেখাই এই গতিকে বাধা প্রদান 


২৮ - "মনোবিজ্ঞান । 


করিতেছে। ক্ষণিকের জন্ত প্রত্যেক উর্ধগামী রেখাইস ঈক্ষণ-গতির 
প্রতিবন্ধক হইতেছে । অতএব এখানে ঈক্ষণ-গতি অবাধ নছে বলিয়। 


) . 
ৃ থা ৰ রি 
| রী 
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যেন ইহা সঙ্কুচিত হইতেছে । প্রথমটিতে ঈক্ষণ রি মী রেখান্থ্যায়ী। 
এখানে ইহার গতি অবাধ এবং অপ্রতিহত | অতএব দেখা যইতেছে ষে 
দ্বিতীয্নটিতে ঈক্ষণ-গতি অবাধ নহে বলিয়া হই! সঙ্কীর্ঘণ বোধ হইতেছে 
এবং প্রথমটিতে এই গতি অবাধ বলিয়! ইহ! দীর্ঘ বোধ হইতেছে। 








র্‌ 































৬ পার্খে রেখাঘয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। প্রথম রেখাটির 
ঈক্ষণ-গতি সরলরেখার প্রান্তদ্ব় হইতে বহিমু্ধী হইতেছে; 
আবার দ্বিতীয় রেখার এ গতি সরল রেখার প্রান্তদব 
হইতে অন্তমু্থী হইতেছে। যেখানে ঈক্ষণ-গতি প্রীস্তবিন্দুঘয 
হইতে অন্তর্বী হইতেছে সেখানে :যেন এ গতি বাধা প্রাপ্ত, 
হইয়। প্রত্যাবর্তন করিতেছে; আর যেখানে ঈক্ষণ-গতি 
্রান্তবিদদুদ্ধ় হইতে বহিমুর্খী হইতেছে সেখানে যেন এ 
/৬ গতি অগ্রতিহত হইয়া আরও দুরে চলিয়া যাইতেছে। 
অতএব যেখানে গতি অন্তমু্বী সেখানে যেন সরল রেখাটি 
সন্থুচিত বোধ হইতেছে ; আর হেখানে গতি বহি সেখানে 
উহা আরও প্রসারিত বোধ হইতেছে । অতএব রেখাঘয়ের 
৬ দৈর্্য এক হইলেও যেখানে গতি অন্তমূ্ধী সেখানে 


উট 


. মনোবিজ্ঞান । ২৯৯ 


ছোট এবং যেখানে বহিমুর্খী সেখানে বড় বলিয়া বোধ 
হইতেছে । . 

সঙ্গ হেতু প্রত্যক্ষ বস্তর রূপান্তরিত হইয়া থাকে নত্য 
কিন্ত আবার ভাবদঙ্গই প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিশেষ সহায় । পূর্বে 
দেখিয়াছি যে স্পর্শেক্রিয় এবং গতীন্র্রিয়ের সাহায্যেই আমাদের দূরত্ব 
জ্ঞান হইয়া থাকে । কিন্তু যখন এ ইন্জিয়ঘয়ের স্বার! দূরত্বের অভিজ্ঞতা 
অর্জন করিতে থাকি, তখন চাক্ষুষ চিহ্ৃগুলিও অবলোকন করি। পরে 
মাত্র চাক্ষুষ চিহ্ন হইতে আমাদের দুরত্ব জ্ঞান হইয়া থাকে। ইহার এক- 
মাত্র কারণ সঙ্গ প্রভাব। সম্ুথে একটি বস্ত দেখিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে 
বস্তর দূরত্বও মনে হুইল। যখন গতিষ্প্শেক্দিয় দ্বার বস্তর দুরত্ব নির্ণর 
করিতাম তখন নিয়লিখিত চাক্ষুষ চিহুগুলিও অবলোকন করিতাম। 

১। দুরত্ব অধিক হইলে বস্তু ছোট দেখার়। 

২। দূরত্বের ইতরবিশেষে আলে! আধারের তারতম্য হয়। 

৩। "ট্রত্ব অধিক হুইলে বস্তর অস্পষ্টতা অধিক হয । 

৪1 দ্রষ্টা এবং দৃষ্ট বস্তুর ব্যবধান অন্তর্গত বস্তর সংখ্যা দূরত্বের 
নিদর্শন। 

৫। দ্রষ্টার নিশ্চল অবস্থায় পার্স বস্তর গতির ভ্রুততাও দূরত্বের 
লক্ষণ ইত্যাদি । র 
ধখন এই চাক্ষুষ লক্ষণগুলি প্রত্যক্ষ করি তখন সঙ্গ হেতু আমাদের 
দূরত্বের প্রত্যয় জন্মে। যখন বস্তর প্রকৃত আকার আমাদের জানা থাকে 
তখন বস্তর আকারের তারতম্য অনুসারে দূরত্বের ইতর বিশেষ বুঝিতে পারা 
যায়। দূরত্ব যত বেণী হইবে বস্তও তত ছোট দেখাইবে। আবার দূরত্ব যত 
বেশী হয় বস্তটিও তত অম্পষ্ট হয়। অস্পষ্টত! যত বেশী, দূরত্বও তত 
বেশী। দ্রষ্টা এবং দৃষ্ট বস্তর মধ্যে অপরাপর বস্তর সংখ্যা যত বেশী হুইবে 
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দূরত্বও তত বেশী হুইবে। আবার যখন গমনশীল রেলগাড়ীতে বসিয়া 
থাকি তখন দেখি যে পার্স্থ দ্রব্যগুলি যত বেশী নিকটে তাহার! তত 
বেশী দ্রুতবেগে সরিয়৷ বায়। এই সকল চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সহিত 
গতিম্পশেন্ধিয়ানভৃতির সঙ্গ হেতু একটির উপস্থিতিতে অপরটি মনে হয়। 
প্রত্যক্ষ মাত্রেই এ সঙ্গপ্রভাব বর্তমান। যখন অন্ধকার গৃহে পথ খুঁজতে 
খুঁজিতে কোন কঠিন দ্রব্য হাত লাগে তখন বলিয়া উঠি--এট! 
টেবিল”) তখন সঙ্গন্বভাব হেতু মাত্র স্পর্শ সংবিত্তি হইতে ইহার আকৃতি 
প্রকৃতি প্রভৃতি সকলই মনে উদয় হয়। 

প্রত্যক্ষ জ্ঞানে ছুইটি বিষয়ের বিশেষ আবশ্ঠক-_ প্রত্যক্ষ সংবিত্তি এবং 
অপ্রতাক্ষ সংবিত্তি (সংবিত্তি+চিন্ত! )। মুতরাং প্রতাক্ষ জ্ঞানে বাহ্বস্তর 
উপলব্ধি যেমন প্রয়োজন, চিস্তারও তেমনি 
আবশ্তক। বাহাবস্তর উপলব্ধি ব্যতীত প্রত্যক্ষ 
সংবিভ্তি হইতে পারে না এবং চিন্তার সহায়তা ভিন্ন অপ্রত্যক্ষ সংবিত্বির 
স্মরণ অসম্ভব। অতএব কোন ফলের প্রকৃত জ্ঞানলাভ কর্পিতে হইলে 
এ ছুইটি প্রক্রিয়াই নির্দোষ হওয়া আবস্তক। যদি এ দুইটির একটিতেও 
দোষ থাকে তবে ফলজ্ঞানও ত্রাস্তিমূলক হইবে । তুমি যাহাকে প্রত্যক্ষ 
মনে করিতেছ, তাহ! প্রত্যক্ষ না হইতে পারে। তুমি যাহা সত্য মনে 
করিতেছ, তাহা সত্য না হইতে পারে। কোন সময়ে একজন লোক 
কতকগুলি বিষধর সর্প ধরিয়া একটি খাঁচার মধ্যে রাখিয়াছিল। "তাহার 
চাকরের ক্মসাবধানতা। বশতঃ খাঁচাটি ভাঙ্গিয়। যায় এবং সর্পগুলিও 
পলাইয়! যায়। বন্ধ অনুসন্ধানের পর একটি ছাড়া সমস্ত সর্পগুলিই 
বাড়ীর মধ্যে ধৃত হইয়াছিল। চাকরটির অন্তঃকরণ বড়ই দুর্বল ছিল। 
সে রাজিতে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে তাহার বিছানাটি বেশ করিয়৷ পরীক্ষা 
করিয়া লইল। তারপর শধ্যার এক পার্থ বসিয়া সর্পটির বিষয় মনে 


ভুল প্রত্যক্ষের হেতু । 
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মনে চিন্তা করিতে লাগিল। এমন সময় তাহার পায়ের নিকট ফেখন 
ফৌস শব গুনিতে পাইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার পায়ের অঙ্কুলিতে তীব্র 
যন্ত্রণা অনুভব করিল। “সাপ, সাপ, সাপে আমাকে কামড়াইয্াছে__ 
বলিয়া! গৃহ হইতে নিঙ্ান্ত হইল। কিয়ৎক্ষণ যন্ত্রণায় ছট্‌ ফট করিল। 
পরে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল বলিয়া ফেলিল। অবশেষে 
তাহার ঘর অনুসন্ধানের পর দেখা গেল-যে সাপের পরিবর্তে তাহার 
শধ্যার পার্থ একটা! পাঁতি হাঁস বসিয়া! আছে। এই হাস চাকরটিই ক্রয় 
করিয়া! আনিয়াছিল এবং তাহার গৃছে রাখিয়াছিল। এখানে অবশ্ত শবের 
সংবিতি ছিল সুতরাং শব্দানভৃতিতে কোন দোষ ছিল না। কিন্ত 
প্রত্যক্ষ অনুভূতির যথার্থ ব্যাখ্যা কর! হয় নাই। প্রত্যক্ষ অনুভূতির 
প্রকৃত অর্থ নির্ণয় কর! হয় নাই। চিন্তার কার্ধ্য প্রমাদশুন্ত হয় নাই। 
অপ্রত্যক্ষানুভূতির নিভুলি স্মরণ হুয় নাই। অতএব দেখ! যাইতেছে যে 
কেবল প্রতাক্ষ সংবিত্তি থাকিলেই যে প্রকৃত ফলজ্ঞান হয় তাহ! নহে-_ 
মংবিত্বির অর্থ নির্ণয় একাস্ত আবশ্তক। 

একটি দমচতুফোণ অফ্কিত কর। ইহা দেখিয়া এখন বোধ হইবে 
যে, ইহার চওড়া অপেক্ষা ইহার উচ্চতা অধিক। প্রকৃতপক্ষে কিন্ত 
উভয়ই সমান। এইক্ষপ ভ্রম প্রত্যক্ষের হেতু 
কি? আমাদের চক্ষু অতি সহজেই দক্ষিণ 
এবং বামাবর্ত হইয়া থাকে কিন্তু অত সহজে উর্ধদ বাঁ অধোগামী হয় না। 
সুতরাং প্র চতুফ্োণটির চওড়ার দিক ঈক্ষণ করিতে ঘতট্ক পৈশিক ক্রিয়ার 
আবশ্তক, ইহার উচ্চতা ঈক্ষণ করিতে তাহ! অপেক্ষা অধিক পৈশিক- 
ক্রিয়ার আবশ্তক। চওড়া অপেক্ষা উচ্চতার দিকে অধিক চেষ্টার 
আবস্তক। স্বতরাং এই চেষ্টার আধিক্য হেতু উচ্চত| অধিক বলিয়। 
যনে হইতেছে। কতকগুলি চতুক্ষোণ অক্কিত কর। ইহার চওড়া 


আকৃতি প্রত্যক্ষে ভ্রম 
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অপেক্ষা উচ্চতা কম হইবে । এক্ষণে এই চিত্রগুলি লক্ষ্য করিয়া স্থির 
কর কোন চিত্রটি সমচতুফ্ষোণ। যে চিত্রটি সমচতুক্কোণ বলিয়া! প্রতীয়মান 
হুইবে সেই চিত্রটির চওড়ার দৈর্ঘ্য হইতে উচ্চতার দৈর্ঘ্য বাদ দিলে, 
যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই তোমার ভ্রমের পরিমাণ নির্দেশ করিবে । 

কোন একটি জিনিষকে চক্ষু ছারা প্রত্যক্ষ কর এবং সেই জিনিষটিকে 
আবার সচেষ্ট স্পর্শদ্বারা প্রত্যক্ষ কর। সচেষ্ট স্পর্শ প্রত্যক্ষ অপেক্ষা 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষটি বৃহৎ বলিয়া! মনে হয়। কিন্ত 
যদি সেই বস্তুটি আবার মাত্র ত্বকের দ্বারা 
প্রত্যক্ষ কর! হয় তাহা হইলে ইহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ অপেক্ষা ক্ষুদ্র বলিয়া 
মনে হইবে। শৃন্ত গর্ভ দত্তটি দর্পণ সাহায্যে দেখিলে যতটুকু দেখায় 
জিহ্বা ব! অঙ্গুলির সাহায্যে স্পর্শ করিলে তাহা অপেক্ষা অনেক বড় 
দেখায়। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে আমাদের প্রত্যয় অধিক বলিয়া ত্বাচ প্রত্যক্ষকে 
ভ্রম বলিয়। মনে হইতেছে। 

"রেলগাড়ীর রাস্তার উপর দীড়াইয়! পলছিন” দুইটি দেখিলে বোধ হয় 
যেন তাহারা অপর প্রান্তে পরস্পরাভিমুখী হইতেছে কিন্তু প্ররুতপক্ষে 
তাহার! সমাস্তরাল। একটি “কম্পাস” লও। ইহার বাহদবয়ের মধ্যে 
ব্যবধান এরূপ হইবে যে, একটি বানু বিন্দু অধরের মধ্যস্থল এবং অপরটি, 
ওষ্ঠের উপরিভাগ স্পর্শ করিবে। এক্ষণে উহার বাহুবিন্দৃত্য় এক কর্ণের 
সূলদেশে স্থাপন করিয়া, কপোলদেশ অতিক্রম করিয়া, ওষ্ঠাধরের উপর 
দিয়া অপর কর্ণ প্রান্ত পর্যান্ত টানিয়া লইয়া বাও। কপোলদেশ হইতে 
ঘতই ওটাধরের দিকে অগ্রসর হইবে, ততই বোধ হইবে যে বিন্দঘয়ের 
দূরত্ব বাড়িয়া যাইতেছে । আবার ওটাধক্ন- হইতে যেমন কপোলদেশ 
অতিক্রম করিতে থাকিবে ততই বিন্দুবয়ের ব্যবধান কমিয়া যাইবে। 

চ্ষুত্বর বন্ধ কর। একজন একটি পেনসিল লইয়া তোমার | 


আরতন প্রত্যক্ষে ভ্রম । 
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্বন্ধদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া হস্তের অস্থুলির প্রাস্ততাগ পর্য্ত্ত 
টানিয়৷ লইয়া যাইতেছে । পেনসিলের গতি 
একপ্রকার-_অর্থাৎ ইহার হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে 
না। কিন্ত তোমার মনে হইতেছে ইনার গতির হাস বৃদ্ধি হইতেছে-_ 
যেন ইহা কখন দ্রুত চলিতেছে, আবার কখন আস্তে আস্তে চলিতেছে। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গতির হাস বৃদ্ধি হইতেছে না। স্থানিক আন্মভৃতিক 
শক্তির পার্থক্য অনুসারে গতি প্রত্যক্ষে পার্থক্য দৃষ্ট হইতেছে। 


গতি প্রতাক্ষে ভ্রম | 


ক শখ 
++ 
গাঁ ঘ 


থ অপেক্ষা ককে বড় বলিয়া বোধ হইতেছে, আবার গ ঘ এর 
দক্ষিণার্ঘ অপেক্ষা বামার্ছ বড় বোধ হইতেছে। উ অপেক্ষা চ কে বড় 





উড. চা 


বলিয়া! বোধ হইতেছে। ছুইটি সমান আকারের স্থানে যদি একটি শুন্ত 


২১৪ মনোবিজ্ঞান 


এবং আর একটি পুর্ণ থাকে তবে শৃন্ত স্থানটি এ 
অপেক্ষা পূর্ণ স্থানটি বড় বলিয়া বোধ হয়। 

৪ অক্ষরটির নিয়ার্দ অপেক্ষা উপরার্ধের আকার, 

ছোট হইলেও সমান বলিয়া প্রতীয়মান 

হয়। এ অক্ষরটি যদি উল্টাইয়া রাখা যায় 

তখন নিম্ার্ধাট ছোট বোধ হইবে (৪)। 


১ 


অ আ রেখাটি সরল রেখা হইলেও সরল 
রেখা নয় মনে হইতেছে । 





এখানে ক খগঘঙ রেখাগুলি পরম্পর সমান্তরাল হইলে সমান্তরাল 
ধলিয়৷ বোধ হইতেছে না। 


মনোবিজ্ঞান । | ২১৫ 





এখানে ক থ রেখা,গঘ এর সহিত সমান্তরাল হইলেও তেমন 
বোধ হইতেছে না। 


এখানেও ক খ, গ ঘ এর সহিত সমান্তরাল হইলেও সমান্তরাল বলিয়া 
প্রতীয়মান হইতেছে না। এই তিনটি চিত্রের উপরেখাগুলি আমাদের 
ঈক্ষণ গতির পরিবর্তন ঘটাইতেছে সুতরাং অবধান গতিরও ব্যতিক্রম 
ঘটিতেছে। সুতরাং সঙ্গ এবং ঈক্ষণ গতি এই ছইএর সময়ে দৃষ্টবস্তর 
প্রত্যক্ষজ্ঞানে বিপর্যয় ঘটিতেছে। 


_ ষোড়শ অধ্যায় 





ংজ্ঞা। 


এ দেখ, বালকটির মুখ বিবর্ণ হইল, মস্তক হেলিয়া পড়িল, . 
আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, ভূতলে পতিত হইল। বোধ 
হয় সে মুচ্ছিত হুইতেছে। শ্বাসপ্রশ্থাস 
অসংযত হইল, বোধ হয় বন্ধ হইয়া গেল। 
সে মৃচ্ছিত হইয়াছে, তুমি তাহার নিকটে গেলে, দে তোমাকে 
দেখিল না, তোমার কথা শুনিল না। তুমি তাহার চক্ষে জল নিক্ষেপ 
করিলে, সে তাহ! অন্থভব করিল না। যেন তাহার সমস্ত মানসিক 
ক্রিয়ার লোপ হইয়াছে । সে সংজ্ঞাহীন হইয়াছে। ক্রমশঃ বিপদ কাটিয়া 
গেল, চক্ষু উন্মীলন করিল, মানস ক্রিয়া আরম্ভ হইল। স্ুপ্তসংজ্া 
ফিরিয়া আসিল। 


সংজ্ঞা কাহাকে বলে। 


* * “হইল বামা 

সেই স্ৃতি সুখাবেশে মৃচ্ছিতা আবার। 

হেলিয়! পড়িল শির, ধরিলেন ভদ্র! করে ? 

বধিলেন মুখে চক্ষে) ক. | 

ধীরে রমণীর জ্ঞান, ধীরে রমনী স্থৃতি, .. 

আমিল ফিরিয়”, * *। | 
সর্বপ্রকার মান্স ব্যাপারের সাধারণ নাম সংজ| | 
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আমি কয়েক বৎসর পূর্বে তাজমহল দেখিয়াছি কিন্তু তাজমহলের 
কথা আমার সকল সময়ে মনে হয় না। আজ দে কথা হঠাৎ আমার 
মনে হইল কেন? এতদিন তাজমহলের 

ধারণ! কোথায় ছিল? অবশ্ত কোথাও ছিল 

.না একথা! মনে করিতে পারি না। যদি 

কোথাও ন! ছিল তবে কেমন করিয়া আবার মনোমধ্যে উদয় হইল? 


স্ৃতরাং স্বীকার করিতে হইল যে মনের মধ্যেই ছিল কিন্তু ইহার সংজ্ঞা 
ছিল না। 


সংজ্ঞার দ্বিবিধ 
অবস্থা । 


“একি ! কাহার এ মোহন মুরতি ? 
ক ১ রি 
দুরাগত বেণুধবনি প্রায়, 
ঃ স্থৃতি মাঝে এক অশ্ফুট আলোক সম, 

জাগিছে এ মোহন মুরতি ! 

বোধ হয় বালিক! বয়সে 

যেন আমি হেরেছি ই'হায়, 

তারপর--তারপর আর দেখি নাই। 
অনেক বিষয়ই এখন আমার সংজ্ঞার বাহিরে কিন্তু চেষ্টা করিলে 
আবার অনেক বিষয়ই আমি ম্মরণ করিতে পারি। অতএব দেখা 
যাইতেছে যে আমাদের অভিজ্ঞাত সকল বিষয়ই মনোরাজ্যে বর্তমান ১ 
তবে কতকগুলি সংজ্ঞার অন্তর্গত এবং কতকগুলি সংজ্ঞারহিতূতি। 
অতএব সকল সময়েই মনের ছুইটি অবস্থা, একটি জাগ্রৎ অবস্থা আর 
একটি সুপ্ত অবস্থা । মনের জাগ্রৎ অবস্থাকে সংস্ঞা এবং নুণড অবস্থাকে 
সুপ্ত-সংস্ঞ| নামে অভিহিত করিব। সুপ্তসংজ্ঞাক্ষেত্রস্থিত বিষয়কে সংজ্ঞা- 
ক্ষেত্রে আনয়ন করার নাম ম্বরখ। আমি একটি লোক দেখিলাম। 


২১৮ মনোবিজ্ঞান । 


(লোকটি আমার পরিচিত কিন্তু তাহার নাম আমার মনে আসিল না। 
এখানে নামটি সুপ্ত সংজ্ঞার | চেষ্ট! এবং চিন্তার পর বখন নামটি শ্মরণ 
হুইল, তখন ইহা সংজ্ঞাক্ষেত্রে । 

প্কৃষ্ণপক্ষ অন্ধকারে ক্ষীণচন্ত্রকর লেখা, 

যেইরূপে ধরাতলে ধীরে ধীরে দেয় দেখা, 

স্বতির আলোক ধীরে মনোরাজ্যে উত্তরার 

ভামিতে লাগিল, ভেদি আত্ম ভ্রান্তি অন্ধকার । 

অনেক দিনের দুরবিস্ৃত সঙ্গীত মত 

পড়িতে লাগিল মনে জীবন-ঘটনা-যত ।” 


6১). ছে) 6৩). 
সসংজ্জী বংজ্জা, ম্মহজ্ভা 


আর্জি 

সস্টসংজ্জদ $114 
গ্‌ 

চি আ্ররণ পবিস 


কখগঘঙচ-মন) খগ ঘ উ-সংজ্ঞা; কথ উ চলনুপ্ত 
সংজ্ঞা । সংজ্ঞা অপেক্ষা নুপুসংজ্ঞার ক্ষেত্র :অধিক অর্থাৎ অভিজ্ঞাত 
বিষয়ের অধিকাংশই সুপ্ত সংজ্ঞাক্ষেত্রে অবস্থিত। ক চ সংযুক্ত করিয়া 
কোন রেখ! না খাকায় সুপ্ত সংদ্ঞাক্ষেত্রের একদ্িকের অনীমত্তব 
বুঝাইতেছে। খ উ সংস্তাক্ষেত্রের সীম! নির্দেশ করিতেছে । এই ক্ষেত্রের 
সবাঁস বুদ্ধি আছে। বখন মানুষ তন্দ্রাভিভূত হয় তখন ইহার সীমা কমিয়া 
ফায়। গাঢ় নিদ্রার সময় খ ৬--গ ঘ এর সহিত মিলিত হইয়া যায়। 
কোন বিষয়কে নুপ্ত সংজ্ঞাক্ষেত্র হইতে সংজ্ঞাক্ষেত্রে আনয়ন করাই 
স্মরণ (২)। বিশ্বৃতির সময় স্বৃতি সংস্ঞাক্ষেতর হইতে সুপ সংজ্ঞাক্ষেত্রে 


মনোবিজ্ঞান । ২১৯ 


গমন করে। স্থৃতি সুপ্ত সংজ্ঞাক্ষেত্্রের বত অধোগামী হয় তাহার ম্মরণও 
তত কষ্টসাধ্য হইয়া! থাকে । ঘ অপেক্ষা গ কে, গ অপেক্ষা থ কে, এবং 
খ অপেক্ষা ক কে অধিক সহজে স্মরণ করা যায় (৩)। 

যখন আমি সম্পূর্ণরূপে সঞ্জাগ তখন আমার সংজ্ঞা বর্তমান। যখন 
পূর্ণ মাত্রায় নিদ্রিত তখন আমি সংজ্ঞাহীন; আবার যখন আম তন্ত্রালু 
তখন সংজ্ঞাও ক্ষীণ । মৃদ্ছ্াকালে মানুষ একবারে সংজ্ঞাহীন হইয়া থাকে, 
আবার মৃচ্ছ্ার ঘোর যেমন ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে সংজ্ঞার দীস্তিও 
তেমনি. ক্রমশঃ প্রকাশ পায়। অতএব যখনই আমাদের মানস জীবন, 
বা মানদন অভিজ্ঞতা বর্তমান তখনই আমরা সংজ্ঞাবিশিষ্ট। যতক্ষণ 
আমাদের ভাব ভাবনা আশা ভরস1 প্রভৃতি মানসিক ব্যাপার বর্তমান 
ততক্ষণ সংজ্ঞাও বর্তমান। মানস ব্যাপারের জ্ঞান মাত্রকেই সংজ্ঞা বল! 
হয়। সংজ্ঞা একান্ত মৌলিক এবং অবিভাজ্য সুতরাং সংজ্ঞাকে হুত্রবন্ধ 
করা যায় না। 

_ যতক্ষণ আমর! সজাগ থাকি ততক্ষণ কত বস্ত, কত ব্যাপার, কত 
ব্যক্তিই ন৷ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়; কত স্ৃতি, কত কল্পনা, কত 
বেদনারই ন! উদয় হয়। একটির পর একটির 
আবির্ভাব হইতেছে, একটির পর একটির 
তিরোভাব হইতেছে । এইরূপে আমার সংজ্ঞাক্ষেত্রে অবিশ্রান্তভাবে 
ঘটনাশ্রোত প্রবাহিত হইতেছে । এ প্রবাহের বিরাম নাই, ক্লান্তি নাই। 
আমার সংজ্ঞা অনবরত পরিবর্তনশীল। নূতন অভাব, নৃতন বাসনা, নৃতন 
উদ্ভম, নূতন চিন্তা, নূতন প্রতিজ্ঞা,নৃতন বিশ্বাস পুরাতনকে পরাতৃত করিয়া 
সং্ঞাক্ষেত্রকে সর্বদাই অধিকার করিতেছে । 

কিন্তু সংজ্ঞাক্ষেত্র 2পরিবর্তনশীল হইলেও মানসিক অবস্থা নিচয় 
পরম্পরাবচ্ছিন্ন নহে। এই পরিবর্তনের মধ্যেও নিরবচ্ছিন্নতা বর্তমান। 


সংজ্ঞা পরিবর্তনশীল ও 


২২০ মনোবিজ্ঞান 


| ংজ্ঞাক্ষেত্রে নানা ভাবের নান! চিন্তার উদয় 
সংজা নিরবচ্ছি্ন। হইলেও এখানে বহুত্বে এক, পার্থক্যে সাম্য 
এবং বিরোধে প্ক্য দৃষ্ট হয়। সংজ্ঞাক্ষেত্রে বহুচিচ্ছায়ার উদয় হইতেছে 
আবার অন্ত হইতেছে, কিন্ত কোন একটি চিচ্ছায়াও একবারে সন্বস্ক 
বিবজ্জিত নহে। বর্তমান অতীতের ছায়! এবং ভবিষ্যতের আভাষ। যে 
মানস চিত্রথানি এক্ষণে আমার সংস্তাক্ষেত্রে উদীয়মান তাহার মূল অতীতে 
এবং শাখা প্রশাখ ভবিষ্যাতে । বর্তমান মানসিক অবস্থা অতীত মানমিক 
অবস্থার উপর নির্ভর করিতেছে এবং ভবিষ্যৎ অবস্থার সুচন| করি- 
তেছে। জিজ্ঞাসা করিতে পার যে সংজ্ঞা যদি নিরবচ্ছিন্ন হয়. তবে 
সংজ্ঞার মধ্যে ব্যবধান পরিলক্ষিত হয় কেন? যখন আমি নিদ্রামগ্ন 
তখন আমি সংজ্ঞাহীন, স্থৃতরাং নিদ্রার পূর্বব এবং পর সংজ্ঞার মধ্যে 
ব্যবধান রহিয়াছে । ব্যবধান রহিয়াছে সত্য, কিন্তু এ ব্যবধান বাস্তব 
নহে। তুমি একথানি পুস্তক পড়িতেছ। পুস্তক থানির দ্বিতীয় অধ্যার 
পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলে। পরে যখন তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়! 
গেল তখন পুনরায় সেই পুস্তকথানি পাঠে মনোনিবেশ করিলে । এখন 
তুমি তৃতীর অধ্যায় হইতে পাঠ আরম্ভ করিলে। যদি নিদ্রা! হেতু তোমার 
সংজ্ঞার বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে তবে কেমন করিয়া বুঝিলে যে নিদ্রার পূর্বের এ 
পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায় পর্যাস্ত পাঠ করিয়াছিলে। সুতরাং নিদ্রাকালেও সংজ্ঞা 
বর্তমান ছিল স্বীকার করিতে হুইবে। নিদ্রাকালীন সংজ্ঞা স্ুগ্তংজ্ঞা । 
স্বার্থ এবং অবধান শক্তি অনুলারে সংজ্ঞার অবস্থার পরিবর্তন হইয়! 
খাকে। তুমি আমায় একটি গল্প বলিতেছ কিন্তু আমি যদি সে গল্পে 
কোন স্বার্থ অন্ুভব ন! করি তাহা! হুইলে 
আমার অবধান শক্তি বিষয়ান্তরে ধাবিত হইবে। 
কিন্ত গল্পটি বদি. আমার মনোমত হয় ভাহা! 


স্বার্থ, অবধান, এবং 
সংজ্ঞা । 


মনোবিজান। ৃ ২২১ 


হইলে আমি উহাতে বিশেষ দ্থার্থ অনুভব করিব এবং আমার অবধান 
শক্তিও উহাতে :একান্ত অনুরক্ত থাকিবে । আবার যখন মনোনিবেশ 
সহকারে গল্পটি শুনিতেছি তখন সেই গল্পের 
প্রত্যেক অংশেই সমান মনোযোগ অর্পণ করি- 
তেছি না। আবার গন্প শ্রবণকালে সেখানে 
অপর লোকের সমাগম কিছু না কিছু বুঝি- 
তেছি; গুটি ক্রমশঃ অন্ধকার হইতেছে এবং 
ঠাণ্ডা হইতেছে তাহাও বুঝিতেছি। এ সমস্তই সংজ্ঞাক্ষেত্রে উপস্থিত 
হইতেছে সত্য কিস্তু তথাপি তাহারা সংজ্ঞার কেন্্রস্থান অধিকার 
করিতে পারিতেছে না-_-এ সকল বিষয়ে এখন আমার বিশেষ স্বার্থ নাই। 
ইহারা সংস্ঞাক্ষেত্রে বর্তমান থাকিলেও সংজ্ঞার কেন্স্থান পরধ্যস্ত পৌছিতে 
পারিতেছে না। যাহাতে বিশেষ স্বার্থ আছে তাহাই আমরা 
বিশেষ ভাবে অবধান করি এবং যাহ! বিশেষ ভাবে অবধান করি তাহাই 
কেন্ত্র সংজ্ঞায় উপস্থিত হয়। আবার এমন অনেক বিষয় আছে যাহ! 
এখন সংস্ঞাক্ষেত্র বহিভূ্তি কিন্ত আবশ্তক হইলে ন্মরণশক্তি সাহায্যে 
'জঞাক্ষেত্রে আনয়ন কর! যাইতে পারে। এ ক্ষেত্রকে সুপ্ত সংস্ঞাক্ষেত্র 
বলা! হয়। অতএব সংজ্ঞারও পরিমাণ আছে। স্থার্থ এবং অবধান 
এই পরিমাণের নিয়ন্তা । 
আমি জানি, আমি অন্থভব করি, আমি ইচ্ছা করি, এবং আমি 
বুঝিতে পারি যে এই জ্ঞান, অনুভূতি, এবং ইচ্া, আমারই মনের ক্রিয়া । 
যেমন ইন্জিয় প্রত্যক্ষ সাহায্যে বাহাজগতের 
জ্ঞানলাভ করিতে পারি তেমনি সংস্তায় অন্তর 
জগতের সন্ত জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। সংন্ঞাই অবস্থানিচয়ের বন্ধন 
স্বরপ। সংজ্ঞাই নান! অবস্থার এক্য সাধন করিয়া থাকে। সংজ্ঞাঙ্জান 





| সংজ্ঞার লক্ষণ । 


২২২ মনোবিজ্ঞান। 


. সস্ভ। সংজ্ঞা মুনের চক্ষু বিশেষ। ইহা আমাদের অন্তরেক্দ্ি়। আমি 
জানি আমি নৈরাশ হইয়াছি;) আমি জানি আমি সত্য বলিতে ইচ্ছুক), 
আমি জানি আমি অস্তোনুখী হর্ধ্য দেখিতেছি। এবন্্রকার জ্ঞানে আমার 
ভুল হইতে পারে না। সংজ্ঞার সাক্ষ্য চরম এবং অন্রান্ত। যখনই একটি 
চিন্তা, একটি বেদনা, একটি উদ্দেশ্ত আমার অন্তরে আঘাত করিতেছে 
তখনই আমার সংস্তা বর্তমান। জাগ্রতই থাকি বা নিপ্রিতই থাকি 
যন সতত সক্রিয়--সংজ্ঞা অনবরত বর্তমান । যে ব্যাপার সংজ্ঞাক্ষেত্রে 
উদয় হয় ন! তাহা! মানসিক নহে । আমি জানি যে আমি এক্ষণে আমার 
ন্নেহমযী জননীর আশীর্বচন -ম্মরণ করিতেছি ;- আমি জানি আমি 
আগামী বর্ষ হইতে বেদাধ্যয়নে রত হইব; কিন্তু অতীত বা ভবিষৎ 
অভিজ্ঞতা যাহা আমার সংজ্ঞাক্ষেত্রে অকর্তমান তাহা! আমি জানি না। 
আমি মাত্র বর্তমান মানসিক অবস্থার বিষয়ই জানিতে পারি । অতএব 
জার লক্ষণ-_ 

১। মানস ব্যাপারের জ্ঞাত! 

২। অস্রাস্ত 

৩। মানস ব্যাপার মাত্রেই বর্তমান 

৪। মাত্র বর্তমান অবস্থার জ্ঞাত! 

আমি অবধান করি) আমার সংজ্ঞা আছে; আমি ম্মরণ করি। 

অবধান কালে মন তাহার শক্তি নিচয়কে কেন্দ্রীভূত করে, চিন্তার সময় 
মন বস্ত বিশেষের জ্ঞান অর্জন করে; স্মরণ 
কালে লবজ্ঞানকে চিত্তপটে আনয়ন করে 
এবং সংজ্ঞা সাহায্যে-.মন এই এই কার্ধ্য 
ব্যাপৃত তাহা বুঝিতে পারে। যখন আমি সম্যক্রূপে অবধান করি তখন 
আমার সংজ্ঞা স্পষ্ট) স্মরণ সম্পূর্ণ। যখন আমার অবধান সামান্ত তখন. 


অবধান, স্মরণ, 
এবং সংজ্ঞ। 


মনোবিজ্ঞান | ২২৩. 


সংজ্ঞা অন্পষ্ট ) স্মরণ প্রমাদপূর্ণ। যখন' আমার অবধানের একান্ত 
অভাব তখন সংজ্ঞা এবং স্মরণেরও একান্ত অভাব। তুমি কর্মমালিপ্ত | 
ঘণ্টা বাজিল) শব্দের সংজ্ঞা হইল না সুতরাং এ শবের স্থৃতিও অসম্ভব ।' 
অতএব দেখ! যাইতেছে যে.এ তিনটি পরস্পর মুখাপেক্ষী । 

ংজ্ঞার বিষয্প প্রধানতঃ ছুইটি--একটি গৌণ আর একটি মুখ্য। 
'জ্ঞার মুখ্য বিষয় আত্মা এবং গৌণ বিষয় অনাস্্া। তুমি রী মিষ্ট ফলটি, 
আস্বাদন করিতেছ কিন্তু মিষ্টত৷ আস্বাদন 
করিতেছ না) তুমি এ সুন্দর. ছবিখানি, 
দেখিতে, কিন্তু সৌনদ্্য দেখিতেছ না; তুমি গুপযুক্ত বাহাবন্তই প্রত্যক্ষ. 
করিয়া থাক কিন্তু বস্ত ব্যতীত গুণ প্রত্যক্ষ করিতে পার না। তত্দ্রপ 
মানস জগতেও তুমি যাহা প্রস্ঞক্ষ কর তাহা ক্রিয়াশীল আত্ম মাত্র_- 
কিন্ত আত্মা ব্যতীত ক্রিয়৷ নহে। তুমি চিন্তাশীল আত্মা প্রত্যক্ষ 
করিতেছ কিন্তু মাত্র চিন্তা তোমার প্রত্যক্ষ নহে। তুমি এক্ষণে আনন্দিত 
তাহাই প্রত্যক্ষ করিতেছু কিন্তু মাত্র আনন্দ তোমার প্রত্যক্ষ নহে ) 
তুমি শোকাতুর ইহাই, তোমার প্রত্যক্ষ কিন্তু শোক তোমার 
পরতক্ষীতৃত নহে। অতএব আত্ম! ব্যতীত মানসিক অবস্থার সংজ্ঞা 
অসম্ভব । অবস্থাবিশেষের সংজ্ঞা সময়ে যাহার অবস্থা তাহার সংজ্ঞাও 
আবশ্ঠক। চিন্তা অনুভূতি ইচ্ছ! ইত্যাদি মানসিক অবস্থা) কিন্ত 
ধখনই আমি চিস্তান্বিত বা অভিভূত বা কর্মরত তখনই আমি বুঝিতে 
পারি যে আমি চিন্তা করিতেছি, আমি অনুভব করিতেছি, আমি-কন্মব 
করিতেছি। নুতরাং মানসিক অবস্থার ষঙ্গে সঙ্গে আমার “আমির” 
ংজ্ঞ। হইতেছে এবং এই .*“আমির” সংজ্ঞাই আত্ম-সংজ্ঞা। এখানে 
আত্মাই সংজ্ঞার বিষয়। কিন্তু অনাত্ম-সংজ্ঞা ব্যতীত আত্মন্দংস্ত। 
অসম্ভব। মানসক্ষেত্র যতক্ষণ নিশ্চল নিধম্প ততক্ষণ সংজ্ঞার স্থিতি 


সংজ্ঞার বিষয় । 


২২৪ মনোবিজ্ঞান । 


অজ্ঞাত। সুতরাং মানসক্ষেত্রের চাঞ্চল্য উৎপাদন আবহক। আত্মা 
এ চাঞ্চল্যের হেতু নহে। সুতরাং, আত্মা যখন চাঞ্চল্যের হেতু নহে তখন 
সাহা আত্মা নহে অর্থাৎ অনাত্মাই এই চাঞ্চল্য উৎপাদনের কারণ 
'হইবে। অতএব আত্মা এবং অনাত্মার সংজ্ঞা এককালীন হইয়! থাকে । 
ইহার! পরস্পর সাপেক্ষ। কোন বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে হইলে 
তদ্বিপরীত বিষয়ের জ্ঞান অবশ্তমস্তাবী। অতএব অনাত্মা ব্যতীত আত্মার 
ভান অসম্ভব। এই জন্ত অনাত্মাও সংজ্ঞার বিষয়ীভূত। 

যে বিষয় একবারে অবিচ্ছিন্ন, নিরালঘ্, সর্বপ্রকার সম্বন্ধ বিবর্জিত 
সে বিষয়ের সংজ্ঞা থাকিতে পারে না। একবারে বিসদৃশ বস্তর জ্ঞান 
থাকিতে পারে না। কোন বস্তর জ্ঞান লাভ 
করিতে হইলে, সেই বস্তুটি এই বস্তটির সদৃশ 
এবং প্রী বস্ত হইতে বিসদৃশ এরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন। সাদৃশ্তানয়ন 
এবং বৈসাদৃশ্তানয়ন ব্যতীত সংজ্ঞা অসম্ভব। পুরাতনের সাহায্যেই 
নূতনের জ্ঞান হইয়া থাকে। যাহা একবারে নৃতন, যাহা পুরাতনের 
সহিত সকল সম্পর্কশূন্ত তাহার সংস্ঞা অসম্ভব। সুতরাং নৃতনের জ্ঞান 
লাভ করিতে হইলে পুরাতনের সাহাযা লইতে হুইবে। যাহা পুরাতন, 
ঘাহা অতীত, তাহা স্থতির সাহায্যেই চিন্তনীয় সুতরাং ম্মরণশক্তিরও 
প্রয়োজন । যাহ! একক, যাহা নিঃসম্পর্ক, তাহার সংজ্ঞা অসম্ভব। 
যেখানে বনুত্বে এক, এবং পার্থক্য সাম্য, সেইথানেই সংজ্ঞার স্থিতি 
সম্ভব। মনের যদি মাত্র একটি অবস্থা থাকিত তবে সে অবস্থার সংজ্ঞা 
থাকিত না। কোন একটি অবস্থাকে জানিতে হইলে তাহার সদৃশ 
অবস্থা এবং বিসদৃশ অবস্থার জ্ঞান আবশ্তক। চিরকাল অন্ধকারের 
মধ্যে থাকিলে অন্ধকারের জ্ঞান থাঁকিত না। যাহারা অহরহ 
কোলাহলের ভিতর বাস করে তাহার! সে গোলমাল শুনিতে পায় না। 


সংজ্ঞার সহায়ক। 


মনোবিজ্ঞান । ২২৫. 


বাহারা আজীবন পুতিগন্ধমন় স্থানে বাস করে তাহার! সে স্থানের দুর্গন্ধ 
বুঝিতে পারে না। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি ধে কোন বস্তর জ্ঞান 
লাভ করিতে হইলে তদ্ধিপরীত বন্তরও জ্ঞান প্রত্লোজন। সুস্থ সবস্থ্যও 
সংজ্ঞার বিশেষ সহায়। রক্ত প্রবাহের ব্যাঘাত ঘটিলে, শ্বীস প্রশ্বাস 
ক্রিয়ার বিপর্যয় ঘটিলে, শরীর গোষণৌপযোগী থাস্তের অভাব হইলে, 
রক্তাধিক্য হইলে বা রক্ত অল্প হইলে, সংজ্ঞার ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে । 
শ্রোত্র সংজ্ঞা স্পর্শ সংজ্ঞা হইতে পৃথক। একটি সংবিত্তি অপর সংবিত্তি 
হইতে পৃথকৃ। পৃথক্‌ পৃথক্‌ ইন্দ্রিয় যন্ত্র সাহায্যে পৃথক্‌ পৃথক্‌ সংবিভি 
নাভ হইয়া থাকে । ইন্দ্রিয় যন্ত্রের গঠন প্রণালীও পৃথকৃ। অতএব 
রান্তযস্ত্ের গঠন পার্থক্য হেতু সংজ্ঞার প্ররুতিতেও পার্থক্য পরিলক্ষিত 
হয়। আবার সঙ্গ হেতুও সংজ্ঞার পরিমাণে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। শ্বেত 
বর্ণের পার্খে কৃষ্ণবর্ণ অধিক কৃষ্ণ বলিয়া বোধ হয়। দীর্ঘ ব্যক্তির গার্থে 
বামনকে আরও থর্বব বলিয়া! বোধ হয়। 


১৫ 


সপ্তদশ অধ্যায় 


স্টীপ্টিন সক 
মেধাশক্তি 


টেবিলের উপর একটি লেবু আছে। এই লেবুটি যতক্ষণ দেখিতেছ 
ততক্ষণ তোমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতেছে। এই প্রত্যক্ষজ্ঞানকে ফলজ্ঞান 
বল! যায়। লেবুটি যখন সরাইয়া লইলাম 
তখনও তোমার লেবুর জ্ঞান থাকিল কিন্তু এ 
ড্ঞান ফলজ্ঞান নহে, প্রত্যক্ষজ্ঞান নহে-__ইহা' স্থৃতিমাত্র। প্রত্যক্ষ বস্তর 
জ্ঞান স্বরূপ জ্ঞান 7 অপ্রত্যক্ষ বস্তর জ্ঞান গ্রতিরূপ জ্ঞান। স্বরূপ জ্ঞান 
অতি সুস্পষ্ট, এরূপ জ্ঞান প্রত্যক্ষ বস্তু সমুতপন্ন। প্রতিরূপ ভ্ঞান তত 
সুস্পষ্ট নহে, এরূপ জ্ঞান পরোক্ষ বস্ত সমুৎপন্ন। যতক্ষণ বাহাবস্তর 
স্থিতি, স্বরূপ জ্ঞানের স্থিতি ততক্ষণ। বাহ্বস্ত অন্তষ্ঠিত হইলে স্বরূপ 
জ্ঞানের অবদান হয়। কিন্তু প্রতিরূপ জ্ঞানের স্থিতি বাহ্যবস্তর স্থিতির 
উপর নির্ভর করে না। স্বরূপ জ্ঞান বুল পরিমাণে আমাদের ইচ্ছার 
বশবর্তী নহে। লেবুটি দেখিব অথচ ইহার কথ! ভাবিব না এরূপ হইতে 
পারে না। ইচ্ছা! করিয়া লেবুটি. না৷ দেখিতে পারি কিন্তু লেবুটি দেখিব 
অথচ লেবুর বিষয় চিন্তা করিব না, এরূপ হওয়া অসম্ভব । মেঘ ডাকিবে 
আমি ইচ্ছা করি বা না করি ইহার শব আমাকে গুনিতেই হইবে। 
প্রতিরূপ জ্ঞান অনেক পরিমাণে আমাদের ইচ্ছার অধীন বলিতে পার 
যায়, কারণ, অন্ত বিষয়ের চিত্ত! করিয়া! লেবুর স্মৃতিকে বিস্মরগ করিতে 
. পারি। মনকে এক বিষয়ের চিন্তা হইতে তে 
বাইবার শক্তি আমাদের আছে এবং যখন একটি বিষয়ের চিত্তা'ক 


প্রত্যক্ষ ও স্মৃতি। 


মনোবিজ্ঞান । ২২৭ 


থাকি তখন অপর বিষয়ের চিন্তা আমাদের মনে উদয় হয় না। স্বরূপ 
জ্ঞানের প্রকাশও যেমন আকম্মিক, তিরোভাবও তেমনি আকম্মিক। 
যখনই লেবুটি তোমার সম্মুখে ধরিলাম তখনই ইহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইল, 
আবার যখনই লেবুটি সরাইয়া লইলাম সেই মুহূর্তেই প্রত্যক্ষ ভ্ঞানও 
অন্তহিত হুইল। কিন্তু প্রতিরূপঞ্জানের আবির্ভাব বা হিরোভাব এরূপ 
আকস্মিক নহে; ইচ্ছা করিবামাত্রই লেবুর স্থৃতি অস্তহিত হয় না ) সময় 
এবং চেষ্টার প্রয়োজন । এরূপ জ্ঞানের বিকাশ এবং বিলোপ ক্রমিক । 
স্বরূপ জ্ঞান প্রত্যক্ষ বস্ত এবং স্তৃতবস্তর সমন্বয় মাত্র । লেবুর বর্ণ প্রত্যক্ষ 
বন্ত এবং ইন্থার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি স্থৃত বস্ত। কিন্তু প্রতিরূপ 
জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে স্থৃতবস্ত। , 


স্বতি-_প্রতিরূপ জ্ঞান। . প্রত্যক্ষ-_শ্বরূপ জ্ঞান। 
€ লেবু অবর্তমান ) ( লেবু বর্তমান ) 
১৯। নাতি সুস্পষ্ট ১। অতি সুস্পষ্ট « 
২। বাহাবস্ত নিরপেক্ষ ২। বাহ বস্ত সাপেক্ষ 
৩। ইচ্ছাধীন * ৩। অনিচ্ছাধীন 
৪। বিকাশ এবং লয় ক্রমিক ৪ বিকাশ এবং লন আকম্মিক' 
৫। মাত্র স্থৃতবস্ত ৫1 প্রতাক্ষ বস্তস্মৃতবস্তু। 
“করিয়াছে হুদিগৃহ স্থৃতি মাথা ঘর, 
তোমাতরে পরবাসে কাদিছে অন্তর ! 
অরূপ স্বরূপ চিত্রে আত্ম সমর্পিয়া! 


সেই ঘরে বাস করি শোক-ছুঃখ নিয়া ।” 
কোন একটি ফল বা ফলসমূহের চিচ্ছায়াকে স্থৃতি বলে, '্থবা অস্তহিত 
| ফলের মানস গ্রতিবিথের নাম স্থৃতি। গানটি যতক্ষণ আমি শুনিভে- 
। ছিলাম ততক্ষণ আমার ইহা! প্রত্যক্ষ ছিল কিন্তু গানটি বখন থামিয়া 


২২৮ মনোবিজ্ঞান । 


গেল, তখন আমার মনে যাহা রহিল তাহা প্রত্যক্ষ নহে--তাহা 
স্থৃতি মাত্র। 

*গুঞ্জরিয়! গুঞ্জরিয়া গানটি গেল মরে । 

রয়গো স্বতি জেগে তাহার অনুরণন হর! 

মঞ্জরিয়া মঞ্জরিয়! কুসুম ঝরি” পড়ে, .. 

গন্ধ তার বন্ধ থাকে পরাণ মন ভর1।” 
তুমি যতক্ষণ হুর্য্যের দিকে তাকাইয়! থাক ততক্ষণ তোমার প্রত্যক্ষ 
ভ্তান হয়, কিন্তু তুমি যদি হঠাৎ চক্ষুর্থয় বন্ধ কর বা ৃর্য্যকে পশ্চাতে রাখ, 
ক্ষণকালের. জন্য হুর্ধ্যালৌোক দেখিতে পাইবে ১ হুর্য্যের অভাব হইলেও 
অতি অর সময়ের জন্য ুরধ্যালোক দেখিতে পাওয়া যায়। হ্ৃ্যযকে 
পশ্চাতে রাখিয়! কিছুক্ষণ একুষ্টে তোমার ছায়ার প্রতি তাকাইয়া থাক, 
পরে মন্তকোত্বোলন পূর্বক আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে যে 
যে ছার! তুমি মাটিতে দেখিতেছিলে সেই ছায়া আকাশের গায়ে রহিয়াছে 
--তবে মাটিতে যে ছায়া দেখিয়াছিলে তাহা! হইল কাল, আর এখন 
আকাশের গায়ে যে ছায়া দেখিতেছ তাহা সাদ! । এ জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান বল! যায় না, কারণ এখানে বাহ্ৃবস্তর সম্পূর্ণ অভাব ; এ জ্ঞানকে 
স্বৃতিও বলা যায় না, কারণ বাহাবস্ত জনিত শরীর স্পন্দন এখনও 
বর্তমান। বাহবস্তর অতাব হুইয়াছে সত্য, কিন্তু শরীরের উপর ইহার 
ক্রিয়া এখনও বর্তমান। হৃর্যরশ্মির অভাব হইলেও নুর্ধ্যরশ্মি জনিত 
দ্বায়বীয় স্পন্দন এখনও বর্তমান। অতএব এ জ্ঞান প্রত্যক্ষও নহে, 
স্বৃতিও নহে । ইহাকে “অনুরণন জ্ঞান” বলা! যাইতে পারে। একজন 
গায়ক একখানি সুন্দর গান শুনাইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে তোমার 
বন্ধু আসিলে তুমি বলিলে যে গানটি এত নুন্দর এবং এমন সুন্দর ভাবে 
গীত হইয়াছিল বে ইহা! যেন এখনও তোমার “কাণে বাজিতেছে*__ 
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দুর বীগা মত 
এখনো বা্জিছে হার, শ্রবণে আমার, 
সেই সরল সঙ্গীত 1” র 
এখন যেন “কানে বাজিতেছে* কিছুদিন পরে আর এমন বাঁজিবে না। 
গানটি অনেকক্ষণ পূর্বে গীত হইয়াছে কিন্ত এখনও আমার “কানে 
বাজিতেছে।” কিন্তু এই প্বাজা” নিশ্চয় কর্ণপটহের স্পন্দন জনিত 
নহে, কারণ উদ্বোধকের অবর্তমানে শরীর স্পন্দন এতক্ষণ স্থায়ী হইতে 
পারে না। অতএব এ জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে, কারণ গীত 'অনেকক্ষণ 
পূর্বে বন্ধ হইয়াছে; ইহা! "্অন্নুরণন জ্ঞানও* নহে, কারণ সঙ্গীতধ্বনি 
জনিত শরীরস্পন্দনও থামিয়! গিয়াছে। তবে কি ইহা স্থৃতি মা? 
ইহা যখন শ্রুতপূর্ব্ব সঙ্গীতের মানমিক প্রতিধ্বনি মাত্র তখন ইহাকে 
স্থৃতি বলিতে পারা যাঁয়, কিন্তু এ স্থৃতিতে মনের কোন আধিপত্য নাই। 
ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে এ স্বৃতিকে স্থৃতিপটে আনয়ন কর! হইতেছে না। ইহা 
আমরা স্মরণ করিতেছি না, ইহা যেন আপনা আপনি গুঞরিয়া গুঞরিয়া! 
উঠিতেছে-_ | . 
“এত বলি কবি থামাইল গান 
বসিয়! রহিল মুগ্ধ নয়ান, 
বাজিতে লাগিল হৃদয় পরাণ ৪ 
বীণাবঙ্কার সম !” 
এরপ স্থৃতি বিনা যত্ে, বিনা চেষ্টায় মনের মধ্যে আপনা আপনি উদয় 
হয়। প্অনুরণন জ্ঞান” অপেক্ষা ইহার স্থিতি অধিক হইলেও ইহা 
ক্ষণস্থায়ী। এরূপ স্তৃতিকে ক্ষণিকস্থৃতি বলিতে পার! যায়। আর যে 
গ্রতিরূপকে চেষ্টা করিয়! স্মরণপটে আনয়ন করা হয়, যাহা আমাদের 
ইচ্ছা সাপেক্ষ, তাহাকে স্থৃতি বলা হুয়। 
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১। প্রত্যক্ষ__বাহা উদ্বোধক জনিত। 
শারীর | ২। অনুরণন জ্ঞান--বাহা উদ্বোধকের অভাবসত্বেও 


শরীর স্পন্দন জনিত। 
(১। ক্ষণিক স্থৃতি-_-অনিচ্ছা প্রস্থত 
মানস ] 
২। স্থৃতি-_ইচ্ছা প্রস্থত। 


প্রত্যক্ষ, অনুরণন জ্ঞান, ক্ষণিক স্থৃতি এবং স্বৃতি-_এরপ ক্রম অবস্ত সকল 
সময়ে সত্য নহে। শিক্ষক মহাশয় একটি পাত্রে অশ্রজান নামক বাশ্প 
রাখিয়া তাহাতে অগ্রিশ্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। ছাত্রের দেখিল যে 
বাম্প জলিয়া উঠিল, এবং ইহার আলোক অতি তীব্র (প্রত্যক্ষ জ্ঞান )। 
বাষ্প নির্বাপিত হুইল, তবুও ক্ষণেকের জন্ত ছাত্রের! চক্ষে প্অন্ধকার* 
দেখিল (অনুরণন জ্ঞান )। পরদিন ছাত্রেরা শিক্ষকের নিকট উক্ত 
বিষয় বিবৃত করিল (শ্ররণ)। বালকের! সন্ধ্যার সময় পাঠাভ্যাস করে 
(প্রত্যক্ষ জ্ঞান) এবং পরদিন প্রাতে গুরুমহাশয়ের নিকট আবৃত্তি 
করে (স্মরণ )। | 

উপরিউক্ত ছৃষ্টাস্তদ্ধ় হইতে আরও" দেখা যাইতেছে যে, মেধাশক্তির 
তিনটি ক্রিদ্া__গ্রহণ, ধারণ, এবং স্মরণ । প্রথমতঃ, জ্ঞান অর্জন করিতে 
হইবে; দ্বিতীয়তঃ, অর্জিত জ্ঞানকে রক্ষণ 
করিতে হুইবে, মনে ধারণ করিতে হইবে। 
জ্ঞান অর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই যদি জ্ঞানের লোপ হয় তবে সেজ্ঞান হইতে 
মানুষের কি উপকার হইতে পারে? সুতরাং অজ্জিত জ্ঞানের সংরক্ষণ 
প্রয়োজন। তৃতীয়ত: আবশ্তক হইলে রক্ষিত জ্ঞানকে আবৃত্তি করিতে 
হইবে, স্মরণ করিতে হইবে। তুমি যাহ! জান না! তোমার তাহা। ধারণ! 
হইতে পারে না) তোমার যাহার ধারণ। নাই তুমি তাহা ম্মরণ করিতে 
গার না। অর্থ সঞ্চয় কর, সঞ্চিত অর্থ রক্ষা কর এবং রক্ষিত অর্থের 


মেধাশক্তির ক্রিয়া! । 
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সদ্বযবহার কর। যে শক্তি প্রভাবে অতীত বিষয়গুলি অবিকৃতভাবে মনন 
করিতে পার যায় তাহার নাম মেধাশক্তি এবং গ প্রকার মনন ক্রিয়ার 
নাম ম্মরণ। 
আমি তিন দিন পূর্ব্বে কি কি ব্যঞ্জন দিয়৷ ভাত থাইয়াছি আজ তাহা! 

আমার মনে নাই কিন্ত এ দিন একটি অল্পবয়স্ক! বালিকার সর্পাঘাতে 
মৃত্যু হইয়াছে তাহা আমার স্পষ্ট স্মরণ আছে। 
মনের সহিত যাহার যত বেশী পরামর্শ হইবে 
তাহার স্থায়িত্ব তত বেশী হইবে এবং ম্মরণও তত বেশী হইবে।. একথগ্ড 
প্রস্তর ফলকের উপর লৌহ শলাকার দ্বারা ছুইটি রেখাপাত কর। এই 
রেখাদ্বয় অস্কন করিবার সময় যেটিতে যত বেশী শক্তি প্রয়োগ করিবে 
সেটি তত বেশী]ুস্থারী হইবে। সেইরূপ যে জিনিষটি যত বেশী মনে 
লাগিবে তাহা তত বেশী স্থায়ী হইবে। 

পতুলেছিলাম কুসুম তোমার 

হে সংসার, হে লতা, 

পরতে মালা বিধল কাটা 

বাজল বুকে ব্যাথা । 

হে সংসার, হে লতা। 

বেলা যখন পড়ে” এল 

আধার এল ছেয়ে 

দেখি তখন চেয়ে 

তোমার গোলাপ গেছে, আছে 

আমার বুকের ব্যাথ৷ 

হে সংসার হে লতা।” 
যেমন কোন প্রস্তরথণ্ডের একই স্থানে অনবরত বারি বিন্দু পতিত 


মেধাশজির সহায়ক । 
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হইলে সেই স্থানে একটি স্থায়ী চিহ্ পড়িয়া! যায় তেমনি কোন 
বিষয়ের পুনঃ পুনঃ এবং উপধুর্টপরি আলোচনা করিলে সেই 
বিষয়টি মনের মধ্যে স্থায়ী হয় এবং উহাকে অতি সহজেই 
স্মরণ কর! যায়। কেবল আলোচনার সংখ্যাধিক্য হইলেই 
যে ম্মরণকার্ধ্য স্থায়ী এবং সহজ হইবে এমত নহে। তুমি আজ 
একটি বিষয়ের আলোচনা করিলে আবার একমাস পরে সেই বিষয়টি 
দেখিলে। আর একজন একমাস অন্তর আলোচনা না করিয়া একদিন 
অন্তর সেই বিষয়টিই আলোচনা! করিল। যদি ছুই ব্যক্তিরই স্মরণশক্তি 
সমান হয়, তাহা হইলে প্রথম-অপেক্ষ! দ্বিতীয় ব্যক্তি শীন্ পী বিষয়টি আফ্তত 
করিয়া ফেলিবে। অতএব সময়ের অন্তর যত কম হইবে ম্মরণ কার্ধাও 
তত সহজ হইবে। মনের স্ফৃর্তি এবং শক্তি মেধা শক্তির বিশেষ সহায়। 
মন যখন অবসন্ন হুইয়া পড়ে তখন স্মরণ শক্তিও ক্ষীণ হয়। অধিকক্ষণ 
মানসিক ক্রিয়ার পর কোন বিষয় শীন্ত্ স্মরণ পথে আইসে না। আবার 
কোন বিষয় অধিক দিন মনে রাখিতে হইলে সেই বিষয়ে বিশেষ 
অভিনিবেশের প্রয়োজন এবং ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ ব্যতীত অভিনিবেশ 
থাকিতে পারে না কিন্তু মন হীনবল হইলে ইচ্ছাশক্তিও দুর্বল 
হইয়া পড়ে । 
সমাজের প্রত্যেকেই বড় হইবার জন্ত যুদ্ধ করিতেছে । এই যুদ্ধে 
ছুর্বলের পরাজয় এবং. সবলের জয় হইতেছে । সকলেই "আগে চল, 
রা আগে চল, ভাই” মন্ত্রের উপাসক। কেহ 
চিএ । পশ্চাতে থাকিতে চায় না। যে যত বড় হইতেছে 
সে তত লোকের মনোষোগ “আকর্ষণ করিতেছে 
যে যত ছোট হইতেছে সে তত নগণ্য হইতেছে । মানুষের মনের ' মধ্যেও 
এইরূপ সংগ্রাম চলিতেছে। মানুষের মন নান! চিন্তা, নান! ভাব, নান! 
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ধারণার লীলাক্ষেত্র। ইহারা কেহই গুপ্ত থাকিতে চাহে না, প্রত্যেকেই 
প্রকাশিত হইতে চাহে, প্রত্যেকেই উচ্চস্থান অধিকার করিতে চাহে, 
কেহ নীচে থাকিতে চাছে না। এখানেও সবলের জয় এবং ছুর্বলের 
পরাজয়; এখানেও 

“ুর্ববলে দলিয়া পান 

সবল বাচিতে চায় ।” 
এখানেও যে যত উচ্চ স্থান অধিকার করিবে সে তত স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হইবে এবং যে যত নিম্নে থাকিবে মে তত অপ্রকটিত থাকিবে । কখগ 
সংজ্ঞাক্ষেত্র । ক গ সংজ্ঞাক্ষেত্রের সীমা । এই সীমার নিয়ভাগ সুপ্ত সংস্তা- 

ক্ষেত্র। -ঘ সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে 


খ 
গ্হ এবং ইহ! অতি সুস্পষ্ট । ঙ কেবলমাত্র সীমা 
রর গীঁ "অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞাক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইয়াছে স্থতরাং ইহাও কথঞ্চিৎ স্পষ্ট কিন্ত 

চ মনের ভিতর থাকিলেও নুপ্তসংজ্ঞাক্ষেত্রে 

.বলিয়া ইহার উপলব্ধি হইতেছে না। তুমি 

বস্কিমচন্দ্রের *চন্দ্রশেখর* পড়িতেছ। যেখানে 

দলনী-বেগম আপন মনে বলিতেছে, “তা 

আমাকে মনে পড়িবে কেন? আমি হাজার দাসীর মধ্যে একজন বৈত 
নই?* তুমি এখন সেই স্থানটি পড়িতেছ। এখন এই কথাগুলি, 
এই বিষয়টি, তোমার মনের তুঙ্গ স্থান অধিকার করিয়াছে-_যে স্থানে 
ঘ সেই স্থান অধিকার করিয়াছে, সুতরাং .এই কথাগুলি এখন অতি 
সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু শৈবলিনীর কথা, প্রতাপের 
কথা, শৈবলিনী এবং প্রতাপের সন্তরণ, .প্রতাপের জলে নিমজ্জন, 
শৈবলিনীর তীরে পলায়ন, চন্দ্রশেখর কর্তৃক প্রতাপের জীবন রক্ষা 
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চন্দ্রশেখরের সহিত শৈবলিনীর বিবাহ ইত্যাদি বিষয় তুমি একবারে 
বিস্বরণ হও নাই। ইহারা তোমার সংস্ঞাক্ষেত্রের তুঙ্গ স্থানে না! থাঁকিলেও 
সংজ্ঞাক্ষেত্রের বহির্ভাগে নহে। ন্ুপ্তসংজ্ঞাক্ষেত্রে অবস্থিত নহে। ইহারা 
ঘ এর মত তত মুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত না হইলেও, চ এর মত অল্পষ্ট 
নহে। ইহারা উর স্থান অধিকার করিয়াছে। এই বিষয়গুলির 
ংবেই দলনীবেগমের কথ! বোধগম্য । তুমি যদি প্রথমেই দলনী- 
বেগমের এ কথাগুলি পড়িতে, যদি পূর্ববর্তী ঘটনা সমূহের তোমার 
কোন জ্ঞান না থাকিত তবে দলনীর কথ! তোমার নিকট অত সুস্পষ্ট- 
'ভাবে প্রতীয়মান হইত না। 


“আগ দেখিনি, শেষ দেখিনি-_ 
দেখেছি শুধু মাঝ/ 

অগ্র পিছন মনে করে? 
বুঝিন্থ তারে আজ”। 


তুমি পূর্বে ভূগোল পড়িয়াছ, ইতিহাস পড়িয়াছ এবং এ সকল 
বিষয়ও তোমার মনোমধ্যে রহিয়াছে; কিন্তু তুমি যখন “চ্দ্রশেখর* 
পড়িতেছ, তখন ভূগোল এবং ইতিহাসের বিষয় তোমার সংজ্ঞাক্ষেত্রের 
বাহিরে, ইহার! নুপ্তসংজ্ঞাক্ষেত্রে চ এর স্থানে। 

সংজ্ঞাক্ষেত্রে কত ভাবের, কত চিন্তার উদয় হইতেছে এবং লয় 
হইতেছে) কতভাব কতবার আসিতেছে, যাইতেছে এবং ফিরিতেছে। 
কেহ বা একবার আসিয়৷ আর ফিরিতেছে না। 
যর্দি কোন ভাব নিতান্ত অপরিচিতের স্তায় 
সংজ্ঞাক্ষেত্রে প্রবেশ করে, যদি ইহা অন্ত কোন 
ভাবের সহিত একবারে সম্বন্ধ বিবঞ্জিত হয়, যদি অন্ঠ ভাবের গ্গেহা কর্ষণে 


সঙ্গ_ যৌগপন্ত, সাদৃষ্থ, 


এবং বৈধম্য। 
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বঞ্চিত হয়, তবে ইহ! অধিকক্ষণ এখানে তিষ্ঠিতে পারিবে না, শীঘ্রই 
এস্থান ত্যাগ করিয়া ইহাকে পলাইতে হইবে। যদি ইহা পুনরায় 
প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছুক হয় তবে সময় থাকিতে ইহাকে এখানকার 
ভাবসমূহের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে । অপরিচিতের স্তায় 
আসিয়! অপরিচিতের মত চলিয়া গেলে হইবে না। অপরের সহিত 
মিলিতে মিশিতে হইবে, আলাপ পরিচয় করিতে হইবে । মনে কর 
একজন লোক ইংরাজি জানে না, জানিলেও রসায়ন শাস্ত্রে একবারে 
অনভিজ্ঞ। তাহাকে তুমি পহাইড্রোজিন ইজ এ কাইও অফ. গ্যাস 
এই ছত্রটি পড়িতে দিলে। সে হয়ত চেষ্টা করিয়৷ ছত্রটি মুখস্থ 
করিতে সমর্থ হইল। কিছুক্ষণের জন্ত হয়ত ইহ! তাহার সংজ্ঞাক্ষেত্রের 
ভূঙ্গ স্থান অধিকার করিল কিন্তু ইহার স্থিতি এখানে কতক্ষণ? শীগ্রই 
ইহার পতন হইবে। অচিরীৎ ইহাকে সুপ্ত সংজ্ঞাক্ষেত্রে সমাধি লইতে 
হইবে। ভবিষ্যতেও ইহার পুনরভুখান অসম্ভব) ইহাকে "থেকে যেতে 
কেহ বলিবে না,” কেহই ইহার উদ্ধার করিবার চেষ্টা পাইবে না, কারণ 
ইহার সহিত কাহারও পরিচয় নাই। শ্রীরুষ্ণের বর্ণ কাল, কোকিল 
কাল, তমাল কাল, যমুনার জল কাল। সুতরাং এই সকল জিনিষের 
সহিত শ্রীকৃষ্ণের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্ঠ সম্বন্ধ আছে। অতএব ইহাদের যে 
(কোনটিকে দেখিলেই শ্রীকৃষ্ণের রূপ মনে পড়িতে পারে । . 


“সখিরে ! কালবরণ, 

আর হেরিব না আমি সে কালবরণ'। 
যে ষে সখী কাল আছে, 
আসিতে দিওনা কাছে, 

কৃষ্ণ মনে পড়ে পাছে, হেরিলে বরণ ॥ 
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কোকিল তমাল পরে, যদি কৃষ্ণ রব করে, 
বলো! তারে স্থানান্তরে, করিতে গমন ॥* 

শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ আমার নিকট একবারে অপরিচিত নহে, ইহার বর্ণ 
তমালের মত, কোকিলের মত। স্থতরাং শ্রীকৃষ্ণকে একবারে বিস্মরণ 
হওয়া অসম্ভব। এক সময়ে হয়ত শ্রীকৃষ্ণের রূপ তোমার বিস্থৃতির 
গর্ভে -ন্বপুসংজ্ঞাক্ষেত্রে--নিহিত ; আবার অন্ত সময়ে হয়ত কোকিলের 
কালবরণ দেখিলে তোমার শ্রীকৃষ্ণের রূপ ম্মরণ হইল। এখানে একটি 
ভাব অন্ত ভাবের সহিত সম্বন্বন্ত্রে আবদ্ধ) স্থতরাং একটির পতন 
হইলে অপরে তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে । মনের যে ভাবটি একবারে 
সম্বন্ধ সুতরাং সহান্ুভৃতিবিবর্জিত, সেইটিই একবারে নির্ববামিত হয়। 
কিন্তু কোন ভাবটিই একবারে গুপ্ত থাকিতে চাহে না। একবারে 
অপরিজ্ঞাত থাকিতে চাহে না। প্রত্যেকেই তুঙ্গ স্থান পাইবার 
জন্ত ব্যস্ত। যে ভাবটির শক্তি অধিক, যে ভাবটির সহিত 
অপরাপর ভাবের সম্বন্ধ এবং সংশ্রবও অধিক সেই ভাবটিই এ 
সংগ্রামে জয়ী হুইয়! তুঙ্গ স্থান অধিকারে সমর্থ হইবে। যমুনার জল 
দেখিলে, বা কোকিলের স্বর শুনিলে শ্রীরাধিকার মনে বা পরম ভক্তের , 
মনে শ্রীকৃষ্ণের দ্ূপ মনে হইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া কি সকলের 
মনেই সে ভাবের উদয় হইবে? প্রত্যেক ভাবই সং্ঞাক্ষেত্রের অত্যুচ্চ 
স্থান লাভ করিবার জন্ত চেষ্টা করিতেছে; ছুর্বধবলকে পদাঘাত করিয়! 
আত্মোন্সতির পথ পরিফার করিতেছে কিন্তু তাই বলিয়া! কেহ. স্বার্থপর বা 
কাপুরুষ নহে। “যেই জয়ী হইতেছে, সেই সংজ্ঞারূপ আলোকের দিকে 
অগ্রসর হইতেছে, সেই তাহার সঙ্গীদের সঙ্গে লইয়া যাইতেছে, স্বার্থপরের 
স্তায় একক যাইতেছে ন!। ভক্তের মনে শ্রীকৃষ্ণের কথা উদয় হইল 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার গোচারণ, গোবর্ধনধারণ, কালীয়দমন ইত্যাদি লীলার 
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কথা মনে হইল। কৃষক বালিকার সঙ্গীত শুনিতেছি আর মনে আমার 


কত কথারই উদয় হইতেছে ) যাহা ভুলিয়! গিয়াছিলাম তাহ! আবার 
মনে আমিতেছে । 


“কতই স্থৃতি, কতই কথা, 
কতই হাসি, কতই ব্যাথা, 
. জাগছে, আজি এই সুর সাথে 
সে সব কেবল মনই জানে। 
আধভোল! এই মেঠো গানে । 
যে সব ব্যাথা যাচ্ছে মুছে 
যে সব ছবি ফেলছি মুছে ই 
সে সব যে আজ উঠছে ফুটে 
| স্মৃতির দারুণ তুলির টানে 
কাধভোল! ওই মেঠো! গানে ।” 


“ক” বলিলে “খ মনে পড়ে, কারণ ছুইটিই এককালে মনের প্রৃতি- 
বেশী ছিল, ছুইটিরই চিত্র একসঙ্গে চিত্তপটে অঙ্কিত করিয়াছিলাম। 
একসঙ্গে বাস হেতু এই ছুই এর মধ্যে সখ্যভাব জন্মিয়াছে। যখন ক 
মনে হইতেছে তখন ইহা ইহার সহচর খ কেও সঙ্গে করিয়া 
লইতেছে। বালক একটি জন্ত দেখিল এবং জন্তটিকে “কুকুর” বলিতে 
গুনিল। এই নাম এবং কুকুরের প্রতিকৃতি একসঙ্গে তাহার চিত্রমধ্যে 
স্থান পাইল সুতরাং একটি মনে হইলে আর একটি মনে হয়। লেবু 
দেখিলে লেবুর রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ ইত্যাদি মনে হয়। কারণ একই 
বন্ততে এই সকলের একত্র সমাবেশ দেখিয়াছি। একত্রে বা এক সময়ে 
সহবাসহেতু সন্বন্ধের স্থষট হয়। এই প্রকার সম্বন্ধে যৌগপন্ড সঙ্গ বলে। 


২৩৮ মনোবিজ্ঞান। 


যুগ্গপৎ অভিজ্ঞাত বিষয় সমূহের মধ্যে একটি উপস্থিত হইলেই অপর 
অন্পস্থিত বিষয়গুলিও স্বতিপটে উদয় হয়। * | 
| দৈশিক সঙ্গ 
যৌগপন্ত সঙ্গ সাময়িক সঙ্গ 
শাবিক সঙ্গ 
. গুণ সঙ্গ 
একই স্থানে যুগপৎ অভিজ্ঞাত বন্ত-সমূহের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহাকে 
দৈশিক সঙ্গ বলা হয়। চ্যায়ার বলিলেই টেবিল মনে পড়ে, দোয়াত 
বলিলে কলম মনে পড়ে, কারণ ইহার! একই স্থানে বুগপৎ অভিজ্ঞাত। 
' একই সময়ে অভিজ্ঞাত বিষয় সমুহের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহাকে সাময়িক 
সঙ্গ বল! হয়। অভিজ্ঞাত বিষয়-সমূহের মধ্যে সময়ের ব্যবধান যত কম 
হইবে সঙ্গস্ত্রও তত.দৃঢ় হইবে । বিছ্যৎ দেখিলেই বজ্ঞ নির্ধোষের কথা 
মনে হয় ইহা সাময়িক দঙ্গহেভু। একটি শব্ধ শ্রুত হইলে শবের 
আনুষঙ্গিক অনেক কথা মনে হয়। এরূপ সঙ্গকে শাব্দিক সঙ্গ বলা 
'হয়। রাম কথাটি গুনিলে আমার মনে পড়ে এ কথাটি কেমন 
করিয়! লিখিতে হয়, কথাটি লিখিলে দেখিতে কেমন হয়, এ কথাটি 
উচ্চারণ করিতে কোন পেশীর ক্রিয়া হয় এবং যাহার নাম রাম তাহার 
প্রতিকৃতিও মনে হয়। এইরূপ জঙ্গকে শাব্িক সঙ্গ বলে। কোন 
বস্তর একটি গুণ মনে হইলে তাহার অপর গুণ গুলিও মনে পড়ে। 
লেবুর বর্ণ হইতে লেবুর রস গন্ধ ইত্যাদি মনে হয়-_-এইরূপ সঙ্গকে গুণ 
সঙ্গ বলে। 


বরাত ও 
যৌগপন্ 'সঙ্গের সহায়_-| অবধান। 
 পৌনঃ পুনঃ । 


মনোবিজ্ঞান । ২৩৯ 


যুগপৎ অভিজ্ঞাত বিষয়ের মধ্যে দৈশিক ব! সামগ্িক ব্যবধান ষত কম 
হইবে সঙ্গ সম্বন্ধও তত দৃঢ় হুইবে। সময় বা কালের ব্যবধান কম 
হইলেই যে সঙ্গ সম্বন্ধ সুদৃঢ় হইবে এমন নছে। অভিজ্ঞাত বিষয়- 
সমূহের পুনঃ পুনঃ আলোচন। এবং একনিষ্ঠ অবধান আবশ্তক। 
আলোচনার সংখ্যা এবং অবধান কার্ষ্যের এক-নিষ্ঠতার উপর যৌগপদ্য 
সঙ্গ যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে। স্মরণকাধ্যের আর একটি সহায়ক 
সাদৃশ্ত সঙ্গ। লোলমাংস, কম্পিত কলেবর এবং দীর্ঘকায় একজন 
অশীতিপর বৃদ্ধকে দেখিয়া আমার পিতামহকে কেন মনে পড়িল? এই 
বৃদ্ধকে এবং আমার পিতামহকে আমি কখনও একক্থানে দেখি নাই। 
ইহাদের উভয়ের কথ! আমি কখনও ভাবি নাই। বৃদ্ধকে এই আমি 
প্রথম দেখিলাম। তবে কেন একজনকে দেখিয়া আর একজনকে মনে 
পড়িল। উপস্থিত হইতে অন্থপস্থিতের স্থৃতি কিরূপে সম্ভব হুইল? 
এই বৃদ্ধের আকার প্রকারের সহিত আমার পিতামহের অনেক সাদৃশ্ত 
আছে? এই বৃদ্ধের বয়স আমার পিতামহের বয়সের সমান। সাদৃশ্য বস্তর 
পরিণয় অবস্তন্তাবী। প্রত্যেক বস্তই সদৃশ বস্তর সহিত মিলিত হইতে 
চায়। এরূপ মিলনকে সাদৃশ্ত সঙ্গ বলে। সাদৃশ্য সঙ্-হেতু এই বৃদ্ধকে 
দেখিয়া আমার পিতামহকে আমার মনে পড়িতেছে। একটি লোক 
দেখিয়া অপর লোকের কথা অনেক সময়েই মনে হয় তাহার কারণ 
ইহাদের মধ্যে আকৃতি বা প্রক্কৃতিগত সাদৃশ্য আছে। 


“হেরি তোম! মনে হয় লে! অপরিচিতে ! 
কোথা যেন দেখেছি ও মু'থানি তোমার। 
মোর অন্তরের মাঝে এতকাল বুঝি 
লুকায়ে আছিলে বসি নিভূত নিরালে 


২৪৪ ও মনোবিজ্ঞান । 


যুগ যুগান্তের পরে অকল্মাৎ জাজি 

ধরিয়া মানসী মৃষ্তি বাহিরিয়া এলে ।” 
আবার অনেক সময়ে একটি বিষয় হুইতে বিপরীত ধর্ধ-বিশিষ্ট অপর 
বিষয়েরও স্মরণ হুইয়া থাকে । ধনী বলিলে দরিদ্র, পাঁপ বলিলে পুণ্য, 
পূর্ব্ব বলিলে পশ্চিম, জীবন বলিলে মরণ, আশা বলিলে আশঙ্কা, দ্বিবস 
বলিলে রঞ্জনী, আলোক বলিলে ছায়া, অসীম বলিলে সসীম, সৃষ্টি বলিলে 
প্রলয় মনে হয়। এখানে একটি আর একটির সঙ্গ লইতেছে-_কিস্ত ইহা 
সাদৃশ্ত সঙ্গ নহে-_ইহা বৈধন্থ্য সঙ্গ । 

জীবনের পিছে মরণ দীড়ায়ে 

আশার পশ্চাতে ভয়, 

ডাকিনীর মত রজনী ভ্রমিছে 

চিরদিন ধরে দিবসের পিছে 

সমস্ত ধরণীময়। 

যেথায় আলোক সেইখানে ছায়া 

এইত নিয়ম ভবে, 

ও রূপের কাছে চিরদিন তাই-_ 

এ ক্ষুধা জাগিয়ে রবে |” 

'সবার-- 

“অনীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ-_ 

সীম! চায় হ'তে অসীমের মাঝে হারা । 

প্রলয়ে স্থজনে ন! জানি এ কার যুক্তি, 

. ভাঁব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়! আশা, - 
বন্ধ ফিরিছে খু'জিয়া আপন মুক্তি, 
মুক্তি মাগিছে বাধনের মাঝে বাসা । 
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'অতএব দেখ! যাইতেছে যে এই কর়টি শ্মররণক্রিয়ার সহায়ক-_ 
১। পরামর্শীতিশব্য | 
২। পৌনংপুন্ত । 
৩। মনের স্ফুত্তি। 
৪। সঙ্গ__ 
(ক) যৌগপদ্য। 
(১) দৈশিক। 
(২) সাময়িক । 
(৩) শাৰিক। 
(৪) গুণসন্বন্ধীয় | 
. (খ) সাদৃশ্ত এবং 
| (গ)বৈধন্থ্য। 
মস্তিষ্কের অবস্থার সহিত ম্মরণকাধ্যের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ । উত্তম 
স্ররণশক্তির জন্য উত্তম স্বাস্থ্যের প্রয়োজন। এক একটি মানসিক 
ৃ কর্মের জন্ত 'মস্তিফের এক একটি প্রদেশ 
আরণশিক্পমক।  নির্িষ্টি আছে। দর্শন-শীন্র আলোচনা সমরে 
মন্তিফের এক দেশ ক্রিয়াশীল হয়, আবার গণিত-শান্্র আলোচনার 
মময় আর একটি দেশ কার্য করে। সেই জন্য বহুক্ষণ ব্যাপিয়া একই 
বিষয়ের আলোচন! যুক্তিসঙ্গত নছে। বিষয়ের পরিবর্তন আবশ্তক। 
অনবরত একই বিষয়ের আলোচন! করিলে, মস্তিষ্কের একই স্থানে 
| অনবরত ধাক্কা লাগিয়া! সেই স্থানটি ছুর্ববল হুইয়! যাইতে পারে? কিন্ত 
বিবিধ বিষয়ের আলোচনা! করিলে মন্তিক্ষের বিশেষ কোন ব্যাঘাত 
ঘটিবার সস্ভাবনা কম। যখন একটি বিষয়ে ব্যাপূত তখন মস্তিষ্কের 
একটি দেশের কাধ্য হইতেছে, আবার যখন বিষল্লাস্তরে যাইতেছি, 


সঙ 


২৪২ আর মনোবিজ্ঞান। 


তখন আর একটি দেশ আক্রান্ত হইতেছে কিন্তু পূর্ব্ব দেশটি বিশ্রামলাভ 
করতঃ পুনরায় শক্তি সঞ্চয়ের অবসর পাঁইতেছে। আলোচ্য বিষয়ের 
যেমন পরিবর্তন আবশ্তক তেমনি আবার মস্তিষ্কের পরিমিত ব্যবহারও 
প্রয়োজন। অপরিমিত বাবারে মন্তিফ দূর্বল ভুইয়া যায়। মন্তিফের 
পৃথক্‌ পৃথক অংশের যেমন বিশ্রাম আবশ্তক তেমনি সমস্ত মস্তি যত্তরটরও 
সময়ে সময়ে বিশ্রাম আবশ্তক। যে বিষয়ের সম্যক এবং নুম্পষ্ট জ্ঞান 
অর্জন করিতে পারা যায়, সেই বিষয়েরই ধারণ এবং স্মরণ সহজসাধ্য 
হয়। কোন বিষয়ের সম্যক জ্ঞান অর্জন করিতে হইলে, সেই বিষয়ে 
বিশেষ স্বার্থ অনুভব প্রয়োগ্জন এবং সেই বিষয়ে একান্ত অবধান অর্পণ 
কর! আবশ্তক। অবধান ক্রিয়া যত সুস্পষ্ট হইবে ম্মরণকাধ্যও তত 
সহজসাধ্য হইবে। যে বিষয়ে সম্যকৃ অবধান অর্পণ করা হ্য় সেই 
বিষয় যেন মনের সঙ্গে গাথ। হইয়া যায়। নুস্পষ্ট উপলবি ম্মরণকার্ষ্যের 
একটি সহার়। যে বিষয়ের সম্যক উপলব্ধি হয় না, সে বিষয় স্থৃতিপটে 
অধিকক্ষণ স্থারী হইতে পারে না। যেখানে উপলব্ধি অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ 
সেখানে স্মরণকাধ্যও দুরূহ এবং ক্ষীণ । আবার, যে বিষয় ষত বেশীবার, 
আলোচনা কর! যায় তাহা তত বেশী দিন স্থৃতিপটে জাগরূক থাকে । 
কেবল পৌনঃপুন্যের সংখ্যার উপর স্মরণশক্তি নির্ভর করে না; ইহাদের 
সময়ের ব্যবধানের উপরও বহুল পরিমাণে নির্ভর কফরে। পৌনঃপুন্যের 
ভিতর সময়ের ব্যবধান যত কম হুইবে এবং পৌনঃপুন্যের সংখ্য। যত 
বেশী হইবে, ম্মন্নণকার্ধ্য তত সহজসাধ্য হইবে। কি প্রকারে বর্তমান 
বস্ত হইতে অতীত বস্তর স্মরণ হয়) কি প্রকারে. একটি বস্ত হইতে 
তদ্বিপরীত বস্তর স্মরণ হয় এবং কি প্রকারে 'একটি বস্তর সাহায্য 
এক সময়ে বা একস্থানে অভিজ্ঞাত অপর বস্তর স্মরণ হয় তাহা পূর্বেই 
উল্লেখ করা হইয়াছে। সাঘৃশ্ত সঙ্গ, নৈধন্দ্য সঙ্গ, এবং যৌগপ্ত দঙ্গ 


'মনোবিজ্ঞান। ২৪৩ 


বাতীত আরও ছুইটি সঙ্গের উল্লেখ করা যাইতে পারে-_একটি সাপেক্ষ সঙ্গ 
অপরটি ওপমেয় সঙ্গ । তরবারি বলিলে শক্তির কথ মনে হয়, মুকুট বলিলে 
রাজার কথ! মনে হয়, স্বামী বলিলে স্ত্রী মনে হয়, শিক্ষক বললে ছাত্র মনে 
হয়, কারণ বলিলে কার্ধু মনে হয় ইত্যাদি সাপেক্ষ সঙ্গ । আবার নদী প্রবাহ 
বলিলে কালস্তরোত মনে আসে, বসস্ত বলিলে যৌবনের কথা মনে আসে, 
শত বলিলে বার্ধক্যের কথ! মনে হয়, শ্বেত বলিলে প'বস্রতা মনে আসে 
ইত্যাদি ,সঙ্গ ওপমেয় সঙ্গ। প্রকৃতপক্ষে এই সঙ্গদ্বপন উপার উক্ত ত্রিবিধ 
সঙ্গের রূপান্তর মাত্র। এক্ষণে দেখ! যাইতেছে যে এই ক+টি স্মরণ 1নয়ামক-- 
১। সুস্থ স্বাস্থ্য । 
১। মন্তিফ সন্বন্ীয় ! ২। পুনঃপুনঃ পরিবর্তন । 
৩। অনতিরিক্ত ব্যবগার । 
৪। একনিষ্ঠ অবধান ; 
২। অর্জন সম্বন্ধীয় |! ৫। ন্ুস্পষ্ট উপলব্ধি) 
৬। পৌনঃপুন্য। 


৭। সারৃষ্ত সঙ্গ! 
৮। বৈধন্ম্য সঙ্গ।. 
৩। সঙ্গস ৯ যৌগপদ্য সঙ্গ 
[১০। সাপেক্ষ সঙ্গ। 
১১ ওপমেয় সঙ্গ ' 


যৌগপত্ত এবং সাদৃস্ত এই ছুইটি সঙ্গ পরস্পর প্রম্পরের সহায় ; 
একটি ব্যতীত ক্মপরটির ক্রিয়া, অসম্ভব। স্ শখ প ইহাদের সক 
যৌগপদ্ভ সঙ্গ, কারণ হ্যাদগকে একসঙ্গে 
অনেকবার প্রত্যক্ষ কাবয়াছি। এবং ক্ষ 
খ গ্কে যখন যতবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি তথন ততবার তাহাদের 


সঙ্গত্রয়ের সম্বন্ধ । 
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প্রতিরূপগুলিকেও যথাক্রমে মনোমধ্যে ধারণ করিয়াছি। ক,খ,গ যেন 
হর শু পএর প্রতিরপ। এখন, ্ক দেখিলে খ মনে হয় কেন? 
স্ক£এর প্রতিরপ ক মনের মধ্যে আছে, সুতরাং ন্বরূপ ধু হইতে 
প্রতিরপ ক এর কথা! মনে হইতেছে ; কারণ স্বরূপ এ এবং প্রতিরূপ 
কএ. সাদৃশ্ত সম্বন্ধ আছে। এইরূপ সাদৃশ্ত জঙ্গ হইতে যখন কএর 
স্থৃতি উদয় হইল, তখন ক হইতে খ গএর বিষয় যৌগপগ্য সঙ্গ বলে মনে 
হইল। ন্ষচ হইতে ক মনে না হইলে খগ মনে হইত ন!। ৯অতএব 
সাদৃশ্ত সঙ্গ যৌগপদ্ধ সঙ্গের সহায়। আবার, তোমার কুকুর দেখিলে 
আমার কুকুরের কথা মনে হয় কারণ ইহাদের মধো সাদৃশ্ত সঙ্গ আছে। 
কিন্ত তোমার কুকুর এবং আমার কুকুর সম্পূর্ণরূপে সদৃশ নহে তবে 
কেমন করিয়া এরপ স্থৃতিকে সাদৃশ্ঠ সঙ্গ সমদ্ভুত বলা যায়? মনে কর 
তোমার কুকুর কখ এবং আমার কুকুর কগ। এখানে কথ এবং 
ক গএসাদৃশ্তও আছে আবার বৈসাদৃশ্তও আছে। যখন কখ দেখি 
তখন সাদৃশ্ত সঙ্গ হেহু “ক মনে আমে এবং যৌগপদ্য সঙ্গ হেতু 'গ 
মনে হয়, কারণ, ক গএর সঙ্গ যৌগপদ্ভ সঙ্গ। অতএব এপ স্থানে 
যৌগপপ্য সঙ্গ সাদৃগ্ত সঙ্গের সহায় । আরও দেখা যায় যে, পাঁপ বলিলে 
পুণ্যের কথাই মনে হয়, চিনির কথ! ত মনে হয় না) অন্ধকার বলিলে 
আলোকের কথাই মনে হয়, কিন্তু কমল! লেবুর কথা ত মনে হয় না। 
পাপ পুণ্য উভয়ই চরিত্রবিষয়ক ) আলোক অন্ধকার উতয়ই দৃষ্টিবিষয়ক। 
সুতরাং ইহারা বিপরীত হইলেও ইহাদের মধ্যে সারৃশ্ত আছে। অতএব 
সম্পূর্ণ বিসদৃশ বস্তর সঙ্গ অসম্ভব। আবার, যৌগপদ্ সঙ্গের মধ্যেও 
সময় বা স্থানগত সাদৃশ্ত আছে, এই জন্ত অনেকেই সাদৃশ্ত সঙ্গকে মুখা 
সঙ্গ বলিয়। মনে করে। 

সঙ প্মরণক্রিয়ার সহায়ও বটে আবার অনতরায়$ বটে। মনে কর 
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কোন নগরে যাইবার অনেকগুলি পথ আছে। এপ নগরে প্রবেশ 
কর! অতি সহজ। যে পথই অবলম্বন কর ন! 
কেন তুমি তোমার গন্তব্য স্থানে পৌছিবে। 
কিন্তু প্র নগরের ভিতর হইতে বাহিরের [কান নিদ্দিষ্স্থানে আসিতে 
হইলে একটু বেগ পাইতে হইবে, যে কোন পথ অবলম্বন করিলে 


চলিবে না। তখন ভাবিবে-- 
«এ পথ গেছে কোনখানে 


কে জানে ভাই কে জানে 1” 
এখানে বু পথ সহায়ও বটে, অন্তরায়ও বটে। যখন সকল পথেরই 
লক্ষ্য একদিকে তখন সহায়, আর, যখন সকলেরই লক্ষ্য বিপরীত দিকে 
তখন অন্তরায় । তেমনি যখন বছ সঙ্গের লক্ষা এক, তখন সঙ্গ স্থৃতির 
সহায় নচেৎ অন্তরায় । বহু সঙ্গের লক্ষ্য এক হইলে আভিমুখী সঙ্গ এবং 
পৃথক্‌ হইলে বৈষুখী সঙ্গ বলে। মনে কর আমি ক থগ এই তিনটি এক 
নঙ্গে অনেক সময় মএর সহিত দেখিয়াছি কিন্তু এখন যদি আমি কেবলমাত্র 
ক দেখি, তবে মএর কথা মনে না হইতে পারে ; অথবা যদি থ কিংবা 
গদেখি তথাপি মস্মরণ পথে না৷ আমিতে পারে। কিন্ত যদি কখগ 
এই তিনটিকে একসঙ্গে দেখি, অথবা কোন একটিকে দেখিয়া অপর 
ছুইটির কথ! চিন্তা করিতে পারি তবে ম সহজেই মনে উদয় হইবে। 
. এখানে তিনটির সমবেত চেষ্টা একদেশাভিমুখী । গায়ক যখন গীত গায়, 
তখন সুর লয় তাল মান, রঃ প্রভৃতি নানা বিষয় তাহার 


আতিমুখী ও বৈমুখী সঙ্গ। 


. 
আবৃত্তি কার্ধ্যে সহায়ত। গা-টস্সস স্তর করে। আবার এমনও 
& 


| 
হইতে পারে যে কচ হইতে রখ খ,.থ.হইতে গ, গ হইতে 
ধ এবং ঘ হইতে *ন্ম” এর কথা স্মরণ হয়ঃ হতে ফ,ফ হইতে ব, 
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ব হইতে ভ এবং ভ হইতে ৭স্ছম” এর কথা মনে হয়। হ্ুৃতরাং বচ 
এবং গা একসঙ্গে উপস্থিত হইলে *সম*এর শ্মরণ সহজ হয় কারণ কক 
এবং পপ এর গতি একদেশাভিমুখী। 

ভ্ব৮-৮ খ-৮গ-৮ ঘ-৮*ক্ম৮এ-ভ এবব-ফব--পি 
আবার, এমনও হইতে পারে যে, ম এর সঙ্গ কথনও বা ক এর সহিত 
কখনও বা খ এর সহিত, কখনও ব! গ এর সহিত এবং কখনও ব! 
ঘ এর সহিত। নুতরাং ঘা একূপ স্থলে ম মনে উদয় 


হইলে ক খগ ঘ এই গ-সএল্্র চারিটির কোন একটি 
4১ 


ঙ 

স্মরণপথে আসিতে পারে। শব কিন্ত এখানে একই জিনিষ 
বিভিন্ন শক্তি কর্তৃক আকৃষ্ট হইতেছে । ম এর গতি ক এর দিকেও বটে, 
থ এর দিকেও বটে, কিন্তু এক সঙ্গেই ক খ স্মরণপথে আসিতে পারে না। 
ম চারিটি বিভিন্নদিকে আকৃষ্ট হইতেছে, এখানে ম এর সঙ্গ বৈমুখী সঙ্গ। 
আবার কখন কখন এমন দেখা যায় যে নক এর সঙ্গ থ এর সহিত, খ, 
গ এর সহিত, গ, ঘ এর সহিত এবং ঘ এর সঙ্গ ম এর সহিত; 
কিন্তু হ্চ এর সঙ্গ প এর সচিত, প, ফ এর সহিত, ফ,ব এর সহিত 
এবং ব এর সঙ্গ ভ এর সহিত থাকিতে পারে। এপ স্থলে ক 
বাক উপস্থিত হইলে খ এর কথা মনে আসিতে পারে আবার 
প এর কথাও মনে আস্তে পারে। এখানে ক এর গতি ম এর দিকেও 
বটে, আবার ভ এর দ্বিকেও বটে। কিন্তু একসঙ্গেই ম এবং ভ দম. 
পথে আসিতে পারে না। হক ছুইটি বিভিন্ন দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। 
এখানে কু এর সঙ্গ বৈমুখী সঙ্গ । এর আসক্তি-যে দিকে প্রবল হইবে 
বু সেই দিকেই ধাবিত হইবে । বালক একটি কবিত! আবৃত্তি করিতে 
করিতে নুরের সাদৃশ্ত হেতু অন্ত কবিতা আবৃত্তি করিয়া থাকে । 
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ভখ-বএ-ফ২ব-পব--ক্ক-” খ৮-গ-৯ঘ-৮ম। 

বালক তাহার ম্বাকে দ্বধের সহিত জল মিশাইতে দেখে। এইব্প 
কয়েকবার দেখিতে দেখিতে ছুইটি ধারণ! এমনভাবে সংযুক্ত হয় যে একটি 
ব্যতীত আর একটি থাকিতে পারেনা। ছুধ 
দেখিলেই বালকের জল মনে পড়ে। এরূপ 
সংযোগ যৌগপদ্ সঙ্গ । এখানে বিশেষ কোন 
মানসিক ক্রিয়ার প্রয়োজন নাই। একটি ধারণা যেন আর একটিতে 
“লাগিয়া” যাইতেছে । এরূপ সংস্রবের কোন প্রকৃত অর্থ নাই) এক্সপ 
সংশ্রবের কোন বস্তগত কাঁরণ নাই। জল এবং দুধ বারংবার একস্থানে 
দেখিতেছি বলিয়া একটি দেখিলে আর একটি মনে হয়। জল এবং ছুধের 
মধ্যে বালক এমন কিছু দেখিতেছে না যাহ! পরস্পর পরস্পরকে শৃঙ্খলাবন্ধ 
করিতেছে। কিন্তু পরে বালক দেখিল যে জল প্রবাহিত হয়, ভুগ্ধও 
প্রবাহিত হয়; জলকে যে পাত্রে রাখ! যায় সেই পাত্রেরই আকার ধারণ 
করে, ছুগ্ধও তন্রপ। এই প্রকারে এই ছুইটি পদার্থের মধ্যে সাদৃশ্ত 
দেখিতে পাইল । ছুগ্ধ তরল পদার্থ, জলও তরল পদার্থ, অতএব সাদৃশ্ত 
সঙ্গ হেতুই এখন একটি দেখিলে আর একটি মনে হয়।' সাদৃশ্ুই দুইটি 
ধারণার মিলনরজ্জু। এখন ইহাদের সম্মিলনের যথার্থ অর্থ নিরূপিত 
হইল, ইহাদের প্রকৃতিগত কারণ নির্ণীত হইল। এইরূপ কারণ নির্ণয়ে 
বালককে পর্যবেক্ষণ, স্মরণ এবং যুক্তির আশ্রয় লইতে হইয়াছে । বালক 
এখন কৌতুহলাক্রান্ত হইয়! জল এবং ছুধের মত আর অন্ত কোন তরল 
পদার্থ আছে কিন! অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেও পারে। অতএব যৌগপদ্ত 
সঙ্গ অপেক্ষা সাদৃত্ত সঙ্গ স্থাপন শ্রেয়; এবং শ্রেষ্ঠ । যৌগপদ্ত সঙ্গ অপেক্ষা 
সানৃশ্ত সঙ্গ লব্ধ স্থৃতি অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়। একজন শিক্ষক তাহার 
ছাত্রকে বলিলেন, পৃথিবীর ব্যাদ ৮*** মাইল এবং ইহার পরিধি ২৫*** 


সাধৃস্ সঙ্গের 
উপকারিত1। 
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মাইল। ছাত্র এই ছইটি তথ্য পমুখস্* করিয়া লইল। এখানে বালকের 
ধারণা যৌগপস্ত সঙ্গ সম্ভৃত। আর একজন শিক্ষক তাহার ছাত্রকে 
বলিলেন যে, পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মত। পরে একটি কমলা 
লেবু দিয়া তাহার পরিধি মাঁপিতে দিলেন; পরে কমলাটি কাটিয়া তাহার 
ব্যাসটিও মাপিতে দিলেন) পরে লেবুর পরিধি এবং ব্যাসের কি সম্বন্ধ 
স্থির করিতে বলিলেম। বালক দেখিল যে, ব্যাস অপেক্ষা পরিধি তিন- 
গুণের কিছু বেশী। আবার আর একটি গোলাকার পদার্থ দিয়৷ পুনরায় 
ধ্ররূপ করিতে শিক্ষক আদেশ দিলেন। এবারেও ছাত্র দেখিল ঘে ব্যাস 
অপেক্ষা পরিধি তিনগুণের কিঞ্চিদধিক।. শিক্ষক এখন বলিলেন ষে, 
পৃথিবীর ব্যাস ৮*** মাইল। বালক তৎক্ষণাৎ বলিল তবে পৃথিবীর 
পরিধি ২৪*০* হাজারের কিছু বেশী। এখন বেশ বুঝা যাইতেছে ষে 
প্রথম ছাত্র অপেক্ষা দ্বিতীয় ছাত্রের ধারণা অধিকক্ষণ স্থাক্নী হুইবে। 
আরও, প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয় উপায়ে বুদ্ধিবৃত্বির অধিক ওৎকর্ষ 
সাধন হয়। রর 

তিন বনর বয়সের পুর্বে মানব জীবনের ঘটনাবলি কাহারও ম্মরগ 
থাকে না) এই জন্ত অনেকেই মনে করেন যে এ সময়ের পূর্ব্বে কাহারও 
স্থৃতিশক্তির বিকাশ হয় ন!। কিন্ত তিন 
বৎসরের শিশুও অনেক পরিমাণে তাহার 
মাতৃভাষ৷ আয়ত্ব করিয়! থাকে এবং কোন ভাষা আয়ত্ত করিতে হইলে 
নিশ্চয়ই মেধাশক্তির আবন্তক। আরও, জ্ঞানের প্রারস্ভের সঙ্গে সঙ্গেই 
মানুষ বর্তমানের সহিত অতীতের তুলনা করিতে সক্ষম হয়; বর্তমানের 
সহিত অতীতের সাদৃশ্ত এবং বৈসাদৃশু নিরূপণে সমর্থ হ়। অতীতের 
জান ব্যতীত বর্তমানের সহিত অতীতের তুলন! হইতে পারে ন! এবং 
মেধাশক্তি ব্যতীতও অতীতের জ্ঞান অসম্ভব। অতএব জীবনের প্রথম 


মেধাশক্তির বিকাশ। 
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স্চনা হইতেই মেধাশক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হয়। চতুর্থ হইতে পঞ্চম বর্ষ 
প্্য্ত মানুষের মন যেন একবারে নির্ুক্ত ; ইন্দরিয়গণ সতত জ্ঞান অর্জনে 
সচেষ্ট, আর, মেধাশক্তি অজ্জিত জ্ঞানের সংরক্ষণে তৎপর । এই সময় 
মনের গ্রাহিক! শক্তি অত্যন্ত প্রবল । যাহা যেমন ভাবে গ্রহণ করিতেছে 
তাহার তেমনি প্রতিবিম্ব মনের মধ্যে থাঁকিয়! যাইতেছে--- 


“এ সংসারে হয় যাহা 

কাল সব গ্রাসে তাছা 

তুমি রাখ ছবি তুলে তায় 
দেখাও সে হারানিধি নিকষ-ভাগার।” 


মন যেন এখন এক প্রকার নিশ্চেষ্ট। বাহিরের বস্ত সকল ইন্রিয় 
গ্রামের ভিতর দিয়া আপনা! আপনি মনোরাজ্যে প্রবেশ করে এবং 
আপনার স্থান আপনি বাছিয়া লয়। এই সময়ের ভাব সকল প্রায়ই 
যৌগপ্ধ সঙ্গ সম্বদ্ধ। পরে দশম হুইতে যোড়শ বর্ষ পর্যন্ত যুক্তি-তর্ক 
শক্তির বিকাশ হইতে থাকে । এখন হইতে অর্থহীন ভাষা বা বিষয় 
"মুখস্থ* করিবার স্পৃহা ক্রমশঃই কমিয়! যায়। মন এখন বিষয় সমূহের 
মধ্যে সাদৃশ্ত বন্ধন অনুসন্ধানে তৎপর। এখন যৌগপস্ত সঙ্গ অপেক্ষা 
সাদৃশ্ত সঙ্গের প্রাধান্ত অধিক। 

গ্রহণ ধারণ এবং ম্মরণ এই তিনটি মেধাশক্তির উপকরণ। মেধাশক্কি 
সকল মানুষের একরকম নহে। কেহ অতি সহজে গ্রহণ করিতে সক্ষম 
হয়, যাহা গ্রহণ করে তাহা বছক্ষণ চিত্তমধ্য 
ধারণ করিতে পারে এবং যেমনটি গ্রহণ করি- 
য়াছে তেমনটি অবিকল স্মরণ করিতে পারে। কেহ কেহ অতি 
গ্রহগ করিতে পারে কিন্ত তাহাদের ধারণাশক্তি অতি কম। শীস্তর গ্রহণ 


মেধাশক্তির প্রকার । 


রি 
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করে কিন্তু শীত্্ই তুলিয়া যায়। আবার কাহাকে কাহাকেও গ্রহণ 
করিতে বেগ পাইতে হয় কিন্তু যাহ! একবার গ্রহণ করিয়াছে তাহা! আর 
শীঙ্র ভুলিয়া যায় না এবং ইহাদের প্মরণ ক্রিরা সহজ হইলেও প্রমাদপুন্ত। 
আর এক দল লোক আছে যাহার! বন্কষ্টে কোন বিষয় গ্রহণ করিতে 
সমর্থ হইলেও ধারণাশক্তির একাস্ত অভাব জন্য, স্মরণ করিতে সমর্থ 
হয় না। 

“বেগ-বেগ! যে শরীস্্ শেখে শীঘ্র ভুলে যায়, 

বেগ-চেরা, যে শীত শেখে চিরদিন মনে রাখে, 

চেরা-বেগা, যে দেরীতে শেখে শীঘ্র ভুলে যায় 

ূ চের-চেরা, যে দেরীতে শেখে দেরীতে ভোলে ।” 

অনেকেই মাত্র যৌগপস্ভ সঙ্গ সহায়ে অভিজ্ঞাত বিষয় মনে রাখে। 
'আবার কেহ কেহ বা! ম্মরণকালে সাদৃত্ত সঙ্গের আশ্রর গ্রহণ করে। 
যেখানে প্রকৃত সাদৃশ্তের অভাব সেখানে কৃত্রিম সাদৃশ্তের সাহায্যেও স্মরণ 
কাধ্য সহজে সম্পন্ন ইহয়া থাকে । অতএব এই প্রকার সঙ্গ সাহাষ্যা- 
সুসারে মেধাশক্তি তিন প্রকারের । | 

(১) যাস্ত্রিক-__যৌগপদ্ সঙ্গানুযায়ী। 

মেধাশক্তি। 1 (২) যৌক্তিক-_সাদৃশ্ত সঙ্গানুষায়ী। 

(৩) কৌশলিক-_কৃত্রিম সাদৃস্তানুষায়ী। 
যান্ত্রিক ও যৌক্তিক মেধাশক্তির উদাহরণ পূর্বেই দেওয়! হুইয়াছে। 
যেখানে যৌগপ্-ব' সাদৃশ্ত সঙ্গের অভাব সেখানে আমর! অনেক সময় 
কৃত্িম উপায় অবলম্বন করি। যথা-_ | 

থুষণ বীর্দ নকাদন! কেন! মক্ক হৃকাভশী | - 
দ্বারে সন্দ নযাথব ত্রান জশ হে তারিব॥ 
এই গ্লোকের সাহায্যে সতরঞ্চ খেলার ছকের- ৬৪ ঘরেই একটি 
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ধোঁড়াকে লইয়া! বাওয়! যাইতে পারে। প্রথম কোন ঘর হইতে আরম 
করিয়া পর পর কোন ঘরে ঘোড়া চালাইতে হইবে মনে রাখিবার 'ইহা 
একটি প্রকৃষ্ট উপায় । উক্ত শ্লোকের অক্ষরগুলি ছকের উপর একার্দি- 
ক্রমে লিখিয়া যাও। পরে, নিম্নলিখিত শ্লোকটি ঘোড়ার পদ অনুসারে 
পড়িয়া ঘড়! চালাইলে ঘোঁড়াটি সমস্ত ঘরে যাইবে । 
হে কৃষ্ণ দ্বারিকানাথ কাশী যাদব নন্দন। 
মথুরেশ হৃধীকেশ ত্রাতা ভব জনার্দীন। 

এই শ্লোকটি পড়িয়া ঘোড়া চালাইতে হুইবে। এই প্রকার ক্কৃতিকে 
কৌশলিক স্মৃতি বলে। 

যখনই আমি কোন বস্তু শ্মরণ করিতে চেষ্টা করি তখনই দেখি যে 
সেই বস্তুটির দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ইত্যাদি প্রত্যক্ষের কোন একটির স্মৃতি 
আমার সংস্ঞাক্ষেত্রের তুঙ্স্থান অধিকার করে। 
সকল প্রত্যক্ষেরই স্থতি সমানভাবে মনোমধ্যে 
উদ্দিত হয় না । কাহারও মনে দর্শন স্তৃতির প্রাহূর্ভাব অধিক, আবার 
কাহারও মনে ব! শ্রবণ স্থৃতির প্রাছূর্ভাব অধিক। একজন তাহার 
বন্ধুকে স্মরণ করিতেছে, কিন্তু তাহার ম্মরণলন্ধ স্থৃতিতে দর্শন স্মৃতিরই 
প্রাহুর্ভাব অধিক। শ্মরণকালে তাহার বন্ধুর বেশ বিন্যাস, আকার 
প্রকার ইত্যাদি দর্শন প্রত্যক্ষ লক্ষণগুলিই মনে আদিতেছে ; অপরাপর 
ইন্দ্রিয় প্রতাক্ষ লক্গণগুুলি অন্তরালে থাকিতেছে। এরূপ মেধাকে “দৃষ্টিধর” 
বলা হয়। আবার বদি বন্ধুর বেশ, ভূষ! ইত্যাদি মনে না আসিয়া! তাহার 
কথাবার্ত। ইত্যাদি শ্রবণ প্রত্যক্ষ লক্ষণগুলিই- মনে আসে, তাহ হইলে 
বুঝিতে হইবে.যে এখানে শ্রবণস্থৃতির প্রাবল্য । এন্সপ মেধাকে ০শ্রুতি- 
ধর” বলা হয়। আবার কাহারও কাহারও স্থৃতিতে স্পর্শ ও গতীন্দরিয় 
প্রত্যক্ষ লক্ষণগুলিরই প্রাবল্য অধিক দেখা যার অর্থাৎ চর্ম, পেশী, সন্ধি 


স্মৃতি পার্থকা। 
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তন্ত, প্রভৃতি ল্ধ জ্ঞানগুলিই তুঙ্গ স্থান অধিকার করে। এরূপ মেধা- 
শক্তিকে *ম্পর্শধর” বলে। যে স্থৃতিতে সকল প্রকার স্বতিই বর্তমান সে 
স্থৃতিকে “মিশ্রস্থৃতি* বলিতে পার! যায়। যে “দৃষ্টিধর” তাহার স্থৃতিতে 
দর্শন-লক্ষণের প্রাচ্য ) যে “শ্রুতিধর”তাহার ল্মরণে শ্রবণ লক্ষণের প্রাচুর্য, 
যে “ম্পর্শধর* তাহার স্মরণে স্পর্শন-রক্ষণের প্রাচুর্য ; এবং যাহার স্ৃতি 
“মিশ্র” তাহার স্থৃতিতে সকল লক্ষণের স্থৃতিই কিছু না কিছু বর্তমান। 
অতএব স্তৃতি পার্থক্য অনুসারে মেধাশক্তি চারি প্রকার বথা-_ 


দৃষ্টিধর। 


শ্রতিধর। 
স্পর্শধর। 
মিশ্র। 


তোমার ওঠছয় ঈষৎ উন্দুক্ত রাখিয়! প্জননী* এই কথাটি ম্মরণ 
করিতে চেষ্টা কর। স্মরণ কালে, তোমার মুখ বন্ধ করিবার যদ্দি বিন্দুমাত্র 
ও প্রবৃত্তি না হয়, তাহ! হইলে তোমার মেধ! হয় শ্রুতিধর, নয় দৃষ্টিধর 
কিস্তুষদি তুমি ষ্ঠ কম্পন বা জিহ্বা সঞ্চালন করিবার আদম্য প্রবৃত্তি 
অনুভব কর তাহা! হইলে বুঝিবে যে তোমার মেধা ম্পর্শধর। চারিবর্ষ 
বয়স্ক একটি বালকের নিকট আমি প্রাখাল ও নেকড়ে বাঘের” গল্পটি 
ছই একবার উল্লেখ করিলাম। আমি আবার বালকটিকে এ গল্পটি 
বলিতে বলিলাম" বালকটি বলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহার 
দৃষ্টিতে, তাহার শ্বরে, তাহার হাবভাবে, আমার বোধ হইতে লাগিল যেন 
বালকট প্ররৃত্তই সেই বাঘ, সেই রাখাল, সেই গরুর প্াল,সেই সমস্তই 
দেখিতেছে ; সে যেন তাহাদের চীৎকার গুনিতেছে, সে যেন তাহাদের 
ছুটাছটি দেখিতেছে। এখানে বালকটির স্ৃতি নান স্বৃতির সমন্বয় মাত্র। 


মেধাশক্তি 


মনোবিজ্ঞান। ২৫৩ 


এরূপ বালকের মেধাকে মিশ্র বল! যায়। স্বাদ এবং ভ্রাণের ম্মরণ বড়ই 
বিরল। শিষ্ট দ্রব্যের চিন্তা ন! করিয়া মাত্র মিষ্টশ্বাদ কি ম্মরণ করা যায়? 
গোলাপ ফুলের গন্ধ স্মরণ করিতে চেষ্টা কর, ফুলটির আরুতি, ফুলটির বর্ণ 
ইত্যাদি তোমার মনে আসিবে কিন্তু গন্ধ মনে আসিবে না। 
আবার কতকগুলি লোক আছে যাহাদের কে+ন ঘটনা ম্মরণ হইলে 
তৎসম্পকঁয় শারীর অভিব্যগ্রক গুলিও পুনঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে। 
শারীর-অভিব্যঞ্রক গুলি বাদ দিয়া কোন 
ঘটনার ম্মরণ এরূপ লোকের পক্ষে অসম্ভব। 
অবস্ত শারীর অভিবাপ্তকগুলি চেষ্টা বা যত্ব করিয়! উদ্ধদ্ধ কর! হয়না 
কিন্ত পূর্বব অভিজ্ঞাত ঘটনা স্থৃতিপথে উদয় হইলেই তৎসম্পর্কীর অভি- 
ব্গ্রকগুলিও আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়।. এ স্ত্রীলোকটি 
তাহার তন্নীর সহিত কলহ করিয়াছে । আজ সে তোমার নিকট সেই 
কলহবৃত্তান্ত বিবৃত করিতেছে । এ দেখ তাহার চক্ুদ্বপ্ন আরক্তিম 
হইতেছে) হস্ত মুষ্টিব্ধ হইতেছে $ দস্তে দস্ত নিম্পেষিত হইতেছে? 
আবার দেখ তাহার নয়নযুগল দিয়! দর'দর ধারায় অস্রু প্রবাহিত 
হইতেছে; কণশ্বর রোধ হইয়া যাইতেছে ইত্যাদি । ঘটনাটির স্মরণ 
সঙ্গে সঙ্গেই অভিব্যঞ্কক গুলিও স্থৃত হইতেছে । এরূপ স্তৃতিকে শারীর 
স্থৃতি বলে। 
এই প্রকার শারীর স্থৃতি হইতে অনুভূতির উদয় হয় বলিয়া কেহ কেহ 
ইহাকে আন্ভূতিক স্থৃতি বলেন। কিন্তু অনুভূতির স্থৃতি অসম্তব। 
_. অনুভূতি অবধান করিতে পার! যায় না এবং 
বাচুটির উড অবধান ব্যতীত স্মরণ কার্যও*সম্ভব নহে; 
অতএব অন্ভূতির স্বরণও অসম্ভব। অবশ্ঠ *শারীর স্থতি”* বলিলেও 
ঠিক সত্য নির্দেশ করা হয় না) কারণ, শারীর অভিব্যগ্রক গুলিকে 


শারীর স্থৃতি। 


২৫৪ মনোবিজ্ঞান। 


প্রকৃতপক্ষে স্মরণ করা হয় না; তাহারা আপনা আপনি উপস্থিত হয়। 
কিন্ত তাহা হইলেও ইহাদের আবির্ভাবে স্থৃতি রূপান্তরিত হইয়া থাকে। 
অভিব্যঞ্জক বাতীত স্ৃতি এবং অভিবাপঞ্জক সহ স্মৃতি এক নছে। 
আমাদের অধিকাংশ স্থৃতি শব-স্থৃতি। আমাদের জীবনের দ্বিতীয় 
বর্ষ হইতেই আমর! কথা বলিতে শিখি। তীক্ষধী বালক ছুই ব্য 
বয়সেই ৩০৯ হুইতে ৪০০ পর্্যস্ত কথা আয়ত্ত 
করিতে সক্ষম হয়। এই শব-স্থৃতিরও তিনটি 
মুর্তি আছে- দর্শন মুর্তি, শ্রবণ মূর্তি এবং স্পর্শন-মূর্তি। দর্শন মূর্তি-_বাকাটি 
লিখিলে ব! ছাপাইলে যেমনটি দেখায়) শ্রবণ মুর্তি--বাক্যটি স্বয়ং বা 
অপরে উচ্চারণ করিলে যেমনটি শুনায় ১ স্পর্শন মুষ্তি__-বাক্যট লিখিবার 
ৰা উচ্চারণ করিবার সময় যে পেশীর ক্রিয়া হয়_ তাহারই স্ৃতি। বাক্য 
মাত্রেই ত্র্যবয়বী মুস্তি বিশিষ্ট হইলেও ইহার তিন মুষ্িই সমানভাবে সকলের 
মনে উদয় হয় না। যাহারা শ্রুতিধর তাহাদের মনে শ্রবণ মৃষ্তির, যাহার! 
দৃষ্টিঘর তাহাদের মনে দর্শন মূর্তির, এবং যাহার! স্পর্শধর তাহাদের মনে 
্পর্শন মুষ্তির আবির্ভাব অতি সহজেই হইয়া থাকে । 


শাব্দিক স্মৃতি। 


৫৭, 


অষ্টাদশ অধ্যায় । 





কল্পন৷ 
সন্ধ্যার প্রাক্কালে নদীর উপকূলে পদচারণা করিবার সময় একটি 
অনিন্যানুদারী বালিকা দেখিয়াছিলে-_-এখন তুমি তাহার বণনা 
করিতেছ-__- | 
প্শতদলনিভ কে এ বালিকা? 
রূপভরে যেন পড়িছে নুয়ে। 
এলান চিকন রেশমের গোছা 
কাল চুল পিঠে পড়েছে ছেয়ে।” 
বালিকাটি এখন তোমার সম্মুথে নাই, কিন্তু তবুও তাহার রূপ তাহার 
বর্ণ ইত্যাদি সমস্তই তোমার স্তৃতিপথে উদয় হইতেছে । তোমার মনে 
বালিকাটির লমাক্‌ প্রতিক্ৃতির উদয় হইতেছে । কিন্ত আমি ত এ 
বালিকাকে কখন দেখি নাই। আমি যখন তোমার বর্ণনা পড়িতেছি 
আমার মনেও ত তখন .একটি প্রতিক্কতির উদয় হইতেছে! তোমার 
মানস প্রতিকৃতি এবং আমার মানস প্রতিক্কতির মধ্যে কি কোন পার্থক্য 
নাই? তুমি যাহা দেখিয়াছ তাহাই ভাবিতেছ, আর আমি যাহা দেখি 
নাই তাহাই ভাবিতেছি। তোমার মানস প্রতিক্কৃতি স্বতবস্ত মাত্র? কিন্তু 
আমার মানস প্রতিকৃতি স্থৃতি মাত্র নহে । আমি যদি “শতদল* না 
চিনিতাম, “রেশমের গোছ!” যদি না দেখিতাম, যদি অগ্পীর এ সকল 
বস্তর স্থৃতিনা থাকিত,*্তবে কি আমি তোমার বর্ণিত বালিকার রূপ মনে 
করিতে পারিতাম? অতএর তুমিও স্মৃতির সাহায্য লইতেছ, আমিও 


প্রক্কতপ সাহাধা লইতেছি। কিন্তু তুমি যেমনটি দেখিয়া তেমনিটি স্মরণ 

কিন্ত "তছ-_তোমার “্মরণে কৃত্রিমতা নাই। আমি যেমনটি দেখিয়াছি 

অভিননিটি স্মরণ করিতেছি না-_ আমার স্মরণে ক্কত্রিমতা আছে। তোমার 
চিচ্ছায়া অবিকৃত স্তি, আমার চিচ্ছায়৷ কর্পনা। যখন পড়িলাম *খর্বং 
স্থলতন্ুং গজেন্্র বদনং লগ্োদরং সুন্দরং* তখন আমার মনে একটি 
চিচ্ছায়ার আবির্ভাব হুইল। এই চিচ্ছায়াটি নিশ্চয় স্থৃতি নহে, :কারণ 
এরূপ বন্ত আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। ইহা আমার পক্ষে একটি 
নৃতন বস্ত। নুতন হইলেও ইহা আমার ধারণাতীত নছে। আমার ইহা 
কল্পনা মাত্র। আমি হস্তী দেখিয়াছি, মনুষাও দেখিয়াছি। হস্তী এবং 
মন্ধুষ্যের স্থৃতি আমার আছে। হস্তীর শরীর বাদ দিয়! মস্তক, এবং মস্তক 
বাদ দিয়া মন্ুষযের শরীর চিন্তা করিতে পারি। পরে মনে মনে ম$ষ্যের 
শরীরের উপর হন্তভীর মন্তকটি সংযোগ করিয়| দিয়া একটি নূতন বস্ত্র 
ধারণা করিতে পারি। এনপ ধারণা প্রন্কৃত বস্তর স্থৃতি নহে-_ইহা 
কল্পনা মাত্র। স্বৃতবস্ত হইতেই কল্পনার সৃষ্টি হয়। হস্তী এবং মনুষ্যের 
স্থৃতি না থাকিলে “গণেশের” কল্পন! হইত না। কিন্তু স্থতবস্তর উপর 
সংযোগ এবং বিয়োগ এই ছুইটি মানসক্রিয়ার আবশ্তক। তুমি হস্তী 
হইতে হন্তীর শরীরটি বাঁদ দিলে এবং মনুষ্য হইতে মনুষ্যের মন্তকটি বাদ 
দিলে (বিয়োগ )। পরে হস্তীর মস্তকটি মনুষ্য শরীরে যোগ (সংযোগ ) 
করিয়! একটি নূতন বস্তর কল্পনা করিলে। স্থৃতবস্তর সংযোগ এবং 
বিয়োগের দ্বারা অনভিজ্ঞত বস্তর ধারণার নাম কল্পনা । একবারে নুতন 
বস্তর কর্পন! অসস্ভব। পনুবর্ণ পর্বৎ* নৃতন বন্ত বলিয়া মনে হইতে পারে, 
কিন্তু ইহা একটারে নৃতন নহে। আমাদের নিকট সুবর্- নূতন বন্ত নহে, 
পর্বতও নূতন বস্ত নঘে। বর্ণ এবং পর্বত এই ছুইটি স্মৃতবস্তর সাহায্যে 
*ন্ুবর্ণ পর্বতের” করনা সম্ভব 


মনোবিজ্ঞান । ২৫৭. 


তুমি যাহ! কল্পনা করিতে চাও পুর্ব্ব হইতেই তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ 
নাক! প্রয়োজন। পূর্ববাভাষের ক্ষীণস্থত্র অবলম্বন করিয়া! কাল্পনিক চিত্র- 
রতি জন্ত উপকরণের আবশ্তক। স্মৃতিশক্তি হইতে 
এই উপকরণ সংগৃহীত হয়। সংযোগ এবং বিষ্োগ প্রণালীর সাহায্যে 
উপকরণগুলিকে কল্পনানুযায়ী পরিবর্তন এবং পরিবর্জন করিয়া! একত্র 
সমাবেশ করিলে তোমার ঈগ্সিত কল্পনার স্থৃষ্টি হইবে এবং ঈপ্সিত 
বস্ত পাইলে তোমার সন্তোষলাভ অবশ্বস্তাবী। অতএব, আভতাষ, 
স্থতবস্ত সংগ্রহ, সংযোগ এবং বিয়োগ, একত্র সমাবেশ এবং তুষ্টি--এই 
কয়টিকে কল্পন! কার্য্ের ক্রম বলা যাইতে পারে। মনে কর তুমি নরকের? 
নদীর চিত্র কল্পনা করিতে চাও- 
১। আভাষ--নরকের নদী । 


অঙ্কনে প্রবৃত্ত হইতে হয়। কল্পিত বিষয়ের 


২। স্মৃতবস্ত--রুধির,অস্থি, নদী, কুস্তীর, বালুকা, লৌহন্চি ইত্যাদি। 


৩) বিয়োগ-_জলগুন্ নদী) মাংসশূন্ত কঙ্কাল; প্রাণশুন্ত দেহ; 
বালুকাহীন নদীতীর ইত্যাদি। 

৪) সংযোগ-_রুধির পূর্ণ নদী) অস্থিময় কুস্ভীর ) লৌহন্ুচি পুর্ণ 

নদীতীর 7 ভীষণ অন্ধকারেও দর্শন ইত্যাঁদি। 

৫) সমাবেশ-_“রুধিরের নদী, গলিত শব, শ্রোতোবাহিত কন্কাঁল- 
মালা, অস্থিময় কুস্তীরগণ, সকলই ভীষণ অন্ধকারে 
দেখা যাইতেছে। নদীতীরে বালুকা নাই--তৎ- 
পরিবর্তে লৌহ সথচিসকল অগ্রভাগ উর্ধ করিয়। 
রহিয়াছে ।» এ 

৬। তুষ্টি-_এইরূপে কল্পিত চিত্রের সমাধান হইতে দস্তোষলাভ 

অবশ্তস্তাবী। | 
১৭ 
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কবি কালিদাম যখন মেঘদূত রচন! করিয়াছিলেন, তখন তিনি 
কল্পনার আশ্রয় লইয়াছিলেন। আমি যখন 
মেঘদূত পড়িতেছি তখন আমিও তাহার 
কল্লিত চিত্রের করন! করিতেছি-- 

প্অন্ধকার রুদ্ধ গৃহে একেলা বসিয়া 

পড়িতেছি মেঘদুত ; গৃহত্যাগী মন 

মুক্তগতি মেঘ পৃষ্ঠে লয়েছে আসন, 

উড়িয়াছে দেশ দেশাস্তরে |” 


সংভাবিনী ও সংগ্রহণী কল্পনা । 


৯ কবি কালিদাসের কল্পনা! এবং আমার করন! এক নহে--অনেক 
প্রভে্দে আছে। কালিদাম আত্মশক্তি প্রভাবে অনভিজ্ঞাত বিষয়ের 
উদ্ভাবন করিতেছেন ) মেধাশক্তি প্রভাবে পূর্ব্ব পরিচিত বিষয় স্মরণ করি-, 
তেছেন এবং তাহার ইচ্ছামত সেগুলিকে পরিবর্তন ও পরিবর্জন করিয়] 
একটি সম্পূর্ণ মানস চিত্র ফুটাইয়া তুলিতেছেন। আর আফি একপ্রকার 
নিশ্চেষ্ট , আমাকে কল্পিত বস্তুর উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইতেছে ন1) 
আমার জন্ত অপরে সংগ্রহ করিতেছে । সংগৃহীত উপকরণের সমাবেশ 
আমাকে করিতে হইতেছে না-আমার জন্ত অপরে করিতেছে । এখানে 
কালিদাদ অষ্টা, আমি দ্রষ্টা মাত্র ॥ অতএব কল্পন! ছুই প্রকার-_সংগ্রহণী 
কল্পমা এবং সংভাবিনী কল্পনা । আমার করন! সংগ্রহিণী কল্পনা আর 
কালিদাসের কল্পন! সংভাবিনী করন! । 


ক ও “এই পুষ্পবণ 

তোমারি স্থজিত প্রভু! রচনা তোমার ? 
তোমারি কুম্থম তুমি করেছ চয়ন। 
জ্ঞানের অনস্তাকাশে তুমি প্রভাকর ।” 
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কবি গাহিতেছেন-_ 
সচেষ্ট ও “আকাশে চন্দ্রম! হাসে 
নিশ্চে্ট কল্পনা । জ্যোছনায় ধরা ভাসে 
চকোর পিয়ায় দুধ পরাণ ভরে। - 
শিথিল যমুন! বারি 
বহে যায় ধীরি ধীরি 


গণিতেছে ঢেউগুলি কে বসে? তীরে ।” 
আর এ দেখ, প্রদোষকালে উদ্যান মধাস্থ বাপীতটে বসিম্না কুন্দনন্দিনী 
তাবিতেছে__"ভাল, মানুষ মরিলে কি নক্ষত্র হয়? তাহ'লে তবাবা 
মা, সবাই নক্ষত্র হইয়াছেন? তবে তারা কোন্‌ নক্ষত্রগুলি? এ্ঁটিঃ 
না এটি? কোনটি কে? কেমন করিয়া জাঁনিব? তা ষেটিই যিনি 
ইউন, আমায় ত দেখতে পেতেছেন? আমি যে এত কাদি-__-তাদূর 
হউক, ও আর ভাববনা, বড় কান! পায়। কেঁদে কিহবে? আমার 
ত কপালে কান্নাই আছে নইলে মা--আবার এ কথ! ! দূর হ্উক-_ভাল, 
মরিলে হয় না? কেমন করিয়া? জলে ভূবিয়।? বেশ ত! মরিলে 
নক্ষত্র হব__তা হলে হব ত?” ইত্যাদি। এখানে কবি ও কুন্দনন্দিনী 
ছুই জনেই কল্পনাত্রোতে গ! ঢালিয়! দিয়াছেন কিন্তু দুই জনেরই কি কর্ন! 
এক রকম. কবি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নিজের কল্পনাকে উদ্দধ 
করিতেছেন এবং নির্দিষ্ট পথে চালিত করিতেছেন। কবির কল্পনার 
উদ্বস্ট আছে, শৃঙ্খলা আছে, যত্ব আছে। আর, কুন্দনন্দিনীর কল্পনা! 
উদ্দেশ্তহীন, অসংলগ্ন এবং অধদ্রসিদ্ধ। কল্পনা কবির ক্রীড়নক, 
কিন্ত এখানে কুন্দনন্দিনীই কল্পনার ক্রীড়নক। কুন্দনন্দিনী নিশ্চেষ্ট। 
কুন্দ তাহার কল্পনাকে নির্দিষ্ট পথে চালিত করিতেছে না। কবির 
কল্পনা কবির ইচ্ছান্ুশাসিত; আর কুন্দনন্দিনীর ইচ্ছা কল্পনানু- 
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শাসিত। কবির কল্পনা সচেষ্ট কল্পনা) কুন্দনন্দিনীর কল্পন! নিশ্েষ্ট 
কর্ন। । 

সত্য নিরূপণ, এঁহিক জীবনের . স্তথস্বাচ্ছন্দ্য সম্পাদন এবং 7 
সৃষ্টি এই তিনটি সচেষ্ট কল্পনার উদ্দেগ্। কোন তথ্যের অন্ুদন্ধান 
করিতে হইলে প্রথমতঃ কর্নার আশ্রক্স লইতে 
হয়। করনা ব্যতীত অনুসন্ধান কার্য সুসম্পন্ন 
হয় না। কি বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে 
হইবে, কি উপায়ে অনুসন্ধান করিতে হইবে. ইত্যাদি পূর্বস্থচি কল্পনন! 
করিয়৷ লইতে হয়। কার্ষ্যের কারণ নির্ণর করা. বিজ্ঞানের উদ্দেগ্। 
কিন্তু কাল্পনিক কারণের আশ্রয় না লইলে যথার্থ কারণ নিরূপিত হয় ন!। 
নিউটন একদিন দৈবযোগে তাহার সম্ুখবর্ভী আতা বৃক্ষ হইতে একটি 
ফল পতিত হইতে দেখিয় বস্ত মাত্রের পতন নিয়ামক সাধারণ কারণের 
পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি কল্পনা করিলেন যে, হয়ত যে 
কারণ বশতঃ আতা ভূতলে পতিত হইল, সেই কারণেই চন্দ্র ও গ্রহমগ্ুলী 
স্ব স্ব কক্ষে ব্যবস্থাপিত আছে । পরে বনু পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষার দ্বারা 
স্থির করিলেন যে সেই কারণই পরম অদ্ভুত শক্তি সহকারে অতি সহজে 
জ্যোতিষমণ্ুলীর গতি নিয়মিত করিতেছে । এইরূপে গুরুত্বের নিয়ম 
আবিষ্কৃত হইল। কল্পন! বাস্তব পরিণত হইল। কল্পনা আমাদের লক্ষ 
স্থির করিয়! দেয়। কল্পনা! আমাদিগকে সত্যান্বেষণের পথে প্রবর্তিত 
করে। কল্পন! গ্রভাবে প্রাক্কাতক নিয়ম অবধারিত হইতেছে। 


কল্পনার উদ্দেশ্ত এবং 
উপকারিতা । 


“আজি কল্পনাদূতি লয়ে যায় মোরে 
স্মরণ-সরণি পারে, | 
যত মৃত্যু-বিজয়ী সাধকের সাথে 


সত্যের অভিসারে, 
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পুণ্যের দীপে দীপালি যেথায় 
ৃ বিধাতার সেই দ্বারে ।” 
গ্রথমে কল্পনা পরে পরীক্ষা । যে কল্পন1! পরীক্ষামূলক এবং যুক্তি- 
মূলক তাহাই শ্বীকাধ্য--অপরগুলি পরিহাধ্য। কল্পিত বিষয় পরীক্ষণ 
এবং আলোচনার ছারা সম্যক প্রকারে প্রমাণিত হইলে সত্যে পরিণত 
হয়। কল্পনা কেবল অবাস্তবের শ্রষ্টা নহে, বাস্তবেরও অঙ্টা। আমাদের 
জীবনের ুখস্থাচ্ছন্দা সম্পাদনের জন্তই কল্পনার প্রয়োজন। মৃত্তিকা 
জল বাষু অগ্নি প্রভৃতি আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু । ইহার! আমাদের 
মুখের হেতুও বটে আবার ছুঃখেরও হেতু । কি উপায়ে ইহাদিগকে 
মানুষের ন্থথের কারণ করিতে পারা যায় আমরা সতত সেই চিন্তা করিয়া 
থাকি। এই উপায় নির্ধীরণের জন্য উদ্ভাবনী কল্পনার প্রয়োজন । কল্পিত 


৷ উপায়কে কাধ্যে পরিণত করিতে পারিলেই বলিতে পারিব__ 


“অগ্রিজল অচেতন, নাহি বুঝে কথা 
আমার আদেশ হ'লে 
তারাও নিয়ত চলে 

কিন্করের মত, আমি চলি যথা, তথ|।” 
আরও ছুরি, কাচি, ঘড়ি প্রভৃতি নিত্য গ্রয়োজনীয় বস্তগুলি প্রস্তুত করিবার 
পূর্বে প্রস্তত-কর্তাকে কি কল্পনার আশ্রয় লইতে হয় না? কোন্‌ জিনিষ 
হইতে আমাদের কি অভাব অপনোদন হইবে, কোন্‌ জিনিষটি কেমন 
করিয়া প্রস্তুত করিলে আমাদ্দের উপকারে আসিবে ইত্যাদি কল্পনা! করিয়া 
লইয়! মানুষ কার্ষো প্রবৃত্ত হয়। মানুষ যেমন সত্যের জন্ত লালারিত, 
সখের জন্য লালায়িত, তেমনি আবার সৌন্দর্য্যের জন্তও লালার়িত। £সেই 
জন্ত মানুষ সৌন্দর্যেরও সৃষ্টি করিতেছে। কিন্তু এখানেও মূলে কল্পন!। 
শিল্পে সৌন্দর্য আছে, কাব্যে সৌন্দর্য আছে, সঙ্গীতে সৌন্দর্য আছে। 
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শিল্প কাব্য এবং সঙ্গীত সৌন্দর্য্যের ভাষা। কবি সৌনর্ধোর কল্পনা 
করিতেছেন এবং পরে সেই কল্িত সৌন্দর্যকে তাহার কবিতায় প্রকাশ 
করিতেছেন। 
প্রজাঙ্গনা, “বীরাগনা+, নয়নের জলে, 
-_প্রেম বিগলিত ১-- 
সাজায়ে সুন্দর ডাল, গাথিয়া নূতন মালা, 
আদরে তোমার অঙ্গ করিল ভূষিত” 
তেমনি শিল্পী এবং গায়কও তাহাদের কল্পিত সৌন্দ্যীকে শিল্পের নৈপুণো 
এবং সঙ্গীতের সুললিত স্বরে প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতএব দেখা : 
যাইতেছে যে কল্পন! হইতে সত্যের আবিষ্কার হইতেছে; ্ুখ-সমৃদ্ধি 
বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইতেছে। কল্পন! সত্যের অষ্টা 
কর্শের প্রবর্তক এবং সৌন্দর্য্যের উদ্বোধক। অতএব কল্পনা এই কয় 
প্রকার-_ | 
সচেষ্ট কল্পনা । 
বর হী] নিশ্চে্ট কল্পনা । 
সংভাবিনী কল্পন!। 
সংগ্রহিণী কল্পন!। 
] সাত্বিক কল্পন! 1 
সৌন্দর্য্য কল্পনা। 
বাবহারিক কল্পনা! । 
কল্পনার গতি অতি উচ্চ হইলেও, অবাধ নহে--ইহার, সীমা আছে। 
যাহাচ্ছা করি বা! যেমনটি ইচ্ছা করি ঠিক তেমনটি কল্পনা করিতে পারি 
করনার সীমা. না। কর্নার গণ্ডি আছে ? এই গণ্ডির বাহিরে 
কল্পনার, শ্োত প্রবাহিত হুইতে পারে না। 


উপকরণ নী 


উদ্দেশ অনুযায়ী__ 


মনোবিজ্ঞান। ২৬৩ 


কল্পনার উপকরণের আবশ্কক? স্থৃতিই ইহার উপকরণ সরবরাহ করিয়া 
থাকে । উপকরণের অভাব হইলেই কল্পন! প্রবাহ প্রতিহত হইবে। 

ইন্জিয় প্রতাক্ষ 

সংজ্ঞা প্রত্যক্ষ 

তত্ব প্রত্যক্ষ 

ভাবাত্বক বস্তু 

অবিচ্ছিন্ন সঙ্গ 

1 মন সম্বন্ধীয় ন্বতঃসিদ্ধ নিয়ম 

যাহা আমার অভিজ্ঞতার অন্ততূক্ত তাহারই সমন্বয়ে আমি কল্পনার কৃষ্টি 
করিতে পারি। কল্পনায় উপকরণ আবশ্তক। জড়জগতে যাহা! আমি 
প্রত্যক্ষ করি তাহাই কল্পনার উপকরণরূপে ব্যবহৃত হুইতে পারে। 
ধাঁ আমি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ করি নাই তাহা কখনই কল্পনার উপকরণরূপে 
বাবহৃত হইতে পারে না। অন্ধের কল্পনায় বর্ণবিস্তাস থাকিতে পারে না 
বধিরের কল্পনায় শব্দবিস্াস থাকিতে পারে না। অন্ধের কল্পনার, বধিরের 
কল্পনার সীমা আছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে ইন্জিয় প্রত্যক্ষের 
অতাবে কল্পনা উন্মুক্ত গতি হইতে পারে না। কল্পন! যেমন ইন্দ্রিয় 
্রত্যক্ষের সীমা অতিক্রম করিতে অসমর্থ, তেমনি সংজ্ঞ! প্রত্যক্ষের সীম! 
নঙ্ঘন করিতেও অসমর্থ। ইচ্ছা, অনুভূতি এবং চিন্তা আমার সংজ্ঞা 
প্রতাক্ষ এবং আমার কল্পনাতে এই সংজ্ঞা প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত বিষয় 
থাকিতে পারে না। আমার সংস্ঞা প্রত্যক্ষ বহিভূর্ত অন্ত চিচ্ছক্তির 
কল্পনা আমার পক্ষে একবারে অসস্ভব । আমি দেবতার কল্পন! করি, উপ- 
দেবতার কর্পনা করি, কিন্ত আমার কল্পিত দেবতা বা উপদেবতা আমারই 
মত চিন্তা করে, আমারই মত ইচ্ছা করে এবং আমারই মত ইহাদের 
বেদনা। আমি ঈশ্বরের কল্পনা করি সত্য। জানি ঈশ্বর অনন্ত, ঈশ্বর 


অস্তরায়-_ 
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অশীম, তাঁহার শক্তি অসাধারণ, কিন্তু তাহা হইলেও ঈশ্বর চিন্তা করেন, : 
অনুভব করেন এবং ইচ্ছ! করেন__এই মাত্র বলিতে পারি। চিন্তা: 
অনুভূতি এবং ইচ্ছা ব্যতীত অগ্ত কোন মানসিক শক্তি ঈশ্বরেও অর্পণ : 
করিতে পারি না) তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে তাহার চিন্তা অনীম, : 
ইচ্ছা অসীম এবং অনুভূতি অসীম, কিন্তু তাহা! হইলে সংজ্ঞা প্রত্যক্ষ. 
মানম ব্যাপারের অতিরিক্ত অন্ত কিছু আমার কল্পনাতিরিক্ত রহিয়৷ গেল। 
বেমন সং্তা। প্রত্যক্ষাতিরিক্ত বিষয়ের কল্পনা অসম্ভব তদ্রুপ তত্ব: 
প্রত্যক্ষাতিরিক্ত বিষয়ের কল্পনাও অসম্ভব । দেশ, কাল, পদার্থ, মন ইত্যাদি 
তত্বপ্রত্যক্ষের বিষয় । আমি যাহাই কেন কল্পনা করি না তাহা দেশগত 
কিংব! সময়গত হইবেই। আমি এমন কোন কল্পনা করিতে পারি না; 
যাহা কোন.দেশ বা সময়ের অন্তর্গত নহে। আমি এমন কিছু কল্পনা: 
করিতে পারি না যাহা কোন পদার্থের রূপান্তর নহে। আমার কল্পনা 
দেশ বা কালমধ্যে আবদ্ধ থাকিবেই। দেশ বা কালের বাহিরে আমার ! 
কল্পনার গতি নাই। আমার কল্পন! মন এবং পদার্থ ব্যতীত অপর ূ 
তৃতীয় বস্তর কল্পনা করিতে পারে না। আবার, আমি যাহা কল্পনা করি 
তাহ! ভ্রব্যাত্বক, ভাবাত্মক নহে, তাহা সগুণ বন্ত মাত্র। আমি 
“লালবর্ণ» চিন্তা করিতে পারি কিন্তু ইহা! আমার কল্পনাতীত। আমি যাহ 
কল্পন! করি তাহা লালবর্ণ নহে, লালবস্ত। বস্ত ব্যতীত বর্ণের কল্পনা, 
বর্ণ ব্যতীত বস্তুর কল্পনা! অসম্ভব “মানুষ” চিন্তনীয় হইলেও কল্পনীয় 
নহে ; আমি যাহা কল্পনা করি তাহা 'ব্যক্তিবিশেষ মাত্র। অতএব দেখা 
যাইতেছে যে গুণবিশিষ্ট বস্তবিশেষের কল্পনা সম্ভব কিন্ত বস্তু ব্যতীত গুণের | 
করন! অনস্তব। আরও, করনা প্রভাবে অবিচ্ছিন্ন সঙ্গ উচ্ছেদ করিতে 
পারা যায় না। আকার ব্যতীত বস্ত দেখি নাই, বর্ণ ব্যতীত পদার্থ দেখি 
নাই। আকার এবং বর্ণের সহিত বস্তর সঙ্গ অবিচ্ছিন্ন । এই অবিচ্ছিন্ন 
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সঙ্গ আমি কল্পনা সাহায্যে বিচ্ছেদ করিতে পারি না। যে কখনও বরফ- 
দেখে নাই দে জলের কঠিন অবস্থা কল্পনা করিতে পারে ন!। 
এতত্ব্যতীত কতকগুলি মনসিজ প্বতঃসিদ্ধ নিয়ম আছে। কল্পনার সে 
নিয়ম লঙ্ঘনের ক্ষমতা নাই।: একই বস্ত উ্রকই সময়ে শ্বেত এবং কৃষ্ণ, 
একই ব্যক্তি একই সময়ে ছুই স্থানে উপস্থিত ) বৃহৎ অপেক্ষা ক্ষুদ্র বড় 
ইত্যাদির কল্পনা অসম্ভব। 
রুল্পন! প্রভাবে যাহা আমর! কখনও দেখি 
কল্পনার বিকাশ। ৃ 
নাই বা! দেখিব না এমন বিষয়েরও চিন্তা 
করিতে পারি। 
*প্দ্বখাইল ;_-বেড়াইল কল্পনার পক্ষে 
লইয়া তোমারে, 

বর্ম ধর্ত্য ধরাতলে, প্রচণ্ড জলধিতলে ; 

শুনাইল “মেঘনাদ” গভীর বঙ্কারে |” 
পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, আমরা 'নৃতন বস্ত্র কল্পনা করিতে পারিলেও 
সম্পূর্ণ নূতন বস্তুর কল্পন! করিতে পারি নাঁ_ 

শ্ছাড়া নাহি পাই, ছেড়ে দিয়ে তাই দেখি 

ছেড়ে দিতে বাঁধি,__অজানার স্বাদ পেতে 

করন! ফিরে আসেরে আকাশে ঠেকি'__ 

কল্পলতার সন্ধানে যেতে যেতে ।” 
কর্নার জন্ত উপকরণের আবশ্বক। স্থৃতবস্ত সমৃহই কর্নার 
উপকরণ। সুতরাং অভিজ্ঞতা এবং মেধাশক্কির প্রয়োজন । অতএব 
যখন অভিজ্ঞত| নিতান্ত কম, যখন মেধাশক্তির তেমন বিকাশ 
হয় নাই, তখন কল্পনাশক্তি অপ্রকাশ থাকে । সুতরাং মনুষ্য- 
জীবনের প্রারস্ত হইতেই কল্পনার সৃচন। দেখ! যায় না। পরে যখন. 
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স্মভিজ্ঞতার প্রসার কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইল, স্তবৃতিশক্তির কিঞ্চিৎ উন্মেষ 
হুইল, তখন-__ 
“অলস কল্পনা বুকে, ভাসিয়৷ বেড়ায় সুখে, 
ভাবে বুঝি হেসে খেলে কাটবে জীবন” 


এই সময় কল্পনা শক্তি বড়ই প্রবল, এমন কি নির্জীব পদার্থকেও 
সজীব বলিয়া মনে হয়। বালক-বালিকার! পুতুল লইয়া খেলা করে। 
তাহাদের মাটির পুতুলের ক্ষুধা আছে, তৃষা আছে ; তাহাদের কাঠের 
ঘোড়া জল খায়; তাদের পুতুলের মা বাপ আছে, ভাই-বোন আছে। 
এই সময় উপকথা শুনিতে শিশুরা বড়ই ভালবাসে । 

“তার পর দিনে দিনে, বাড়িয়াছি, বাসিয়াছি ভাল-_ 

শিয্পরে সোণার কাঠি গল্পের সে রাজ-কন্তাটিরে, 

আজ যেন মনে হয় রয়েছে সে তোমাতে বিলীন, 

তোমারি ছু” আখি দিয়ে সেই কন্তা দেখিছে আমায়” ! 


পরে শৈশবের সীমা অতিক্রম করিলাম। অভিজ্ঞতার বলে বাস্তবের 
সহিত অবাস্তবের তুলনা করিতে শিখিলাম। অবাস্তবে বিশ্বাস ক্রমশঃ 
শিথিল হইতে লাগিল। কর্পনান্সোত সংযত করিতে শিখিলাম। 
উপকথা শ্রবণে স্পৃহা কমিয়া গেল। মিথ্যা! গল্পে আর আনন্দ পাইলাম 
না। আমার অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধ বিষয়ে আর আস্থা থাকিল না। আমার 
কল্পনার রূপান্তর হুইয়! গেল। করন! অন্তহিত হয় নাই। কক্পনা 
বর্তমান। যাহা! আমার নিকট বাস্তব বলিয়া মনে হয় না ভাহ! আমাকে 
আর ভাল লাগে না। কিন্ত বাস্তব ঘটনার নূতন বিক্লাস সমুডূত গল্প 
লহরীতে বড়ই আমোদ পাইতে লাগিলাম। উপন্াস, কাবা, ইতিহাস 
প্রভৃতি আলোচনা বড়ই প্রীতিকর হইয়া উঠিল। কিন্তু এই ম্ুখটুকুও 
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কয়দিনের জন্য ? “্অন্বর মাঝে ক্ষণপ্রভা মত” ইহাঁও শীঘ্রই বিলীন 
হইয়া গেল। তখন-_ 
ণচকিতে দেখিনু চেয়ে সুমুখে সংসার 
প্রশস্ত কার্যের স্থল চারিদিকে কোলাহল 
অনস্ত শিক্ষার ছার রয়েছে বিস্তার |” 
এইবার কর্নার রাজ্য ত্যাগ করিয়া! বাস্তবের রাজ্যে আসিয়া পড়িলাম। 
কঠোর কর্তব্যের কষাঘাতে কল্পনার অলীক মন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া 
গেল। এখন-- 
পঅন্ধকার জীবনের মাঝে 
চেয়ে দেখি সর্বত্র বিষাদ। 
নিতা ঘটে কত অঘটন 
নিদ্রিতে জাগ্রতে পরমাদ। 
ংসার-কারার মাঝে রহি 
যে দিকে ধাড়াতে যাই পদ, 
সেই দিকে মহা! বঞ্ধাবাত 
প্রতিপদে বার্থ মনোরথ |” 
কল্পনার মোহ কাটিয়া গেল। এখন জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলাম। 
এইবার কল্পনার পরাজয় হইল, কর্মের জয় হইল। কল্পনা এখন জ্ঞানের 
মহায়ক, কর্তবোর প্রবর্তক, সৌন্দর্যের উপাসক | ' 
আমি নিদ্রিত। এখন আমার সকল প্রকার সচেষ্ট গতির অভাব। 
এখন আমার ইন্দ্িয়নিচয় বাহাজগতের সংবাদ অন্তর্জগতে বহন 
" করিতেছে না। ক্রমে আমি ন্বপ্ররাজ্যে 
উপস্থিত। আমি এখন একটি অতি সুন্দর 
পুষ্পোস্তানের মধ্যে। আমার অনতিদূরে একটি ফোয়ারা রহিয়াছে । 


কল্পন] ও স্বপ্ন । 
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ফোয়ারা হইতে জলকণ! ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে । উদ্যানের মধ্য- 
ভাগে একটি নাতিক্ষুদ্র জলাশয় আছে। এ জলাশয়ে তিনটি রাজহংদ 
সম্তরণ দিতেছে । এই হংস তিনটির একটি স্থবর্ণমণ্ডিত, একটি রৌপ্য- 
মণ্তিত এবং অপরটি হীরকখচিত বলিয়! বোধ হইতেছে। শী জলা- 
শয়ের মধ্যভাগে শ্বেত শতদলমণ্ডিত ক্ষুদ্র একখানি তরণীর উপর একটি 
মনোরম! বাঁলিক! দেববিনিন্দিত স্বরে গীত গাহিতেছে । আর,এমন 
সময় কেহ দরজায় ধাক্কা দিল। আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। স্বপ্ন 
চিত্র অন্তহিত হইল। ন্বপ্নরাজ্য হইতে আবার বাস্তবরাজ্যে উপস্থিত। 
যখন হ্বপ্ররাজ্যে ছিলাম তখন সমস্তই বান্তব বলিয়া মনে হইতেছিল। 
কিন্তু এখন বুঝিতেছি যে উহ প্রক্কত ব্যাপার নহে; একবারে অসম্ভব 
--স্বপ্র মাত্র। স্বপ্নকালে প্রকৃত জগৎ অন্তহিত হয় ; অন্সস্তব জগৎ 
মনোরাজ্য অধিকার করে। স্বপ্নের প্রকৃতি অন্ুমারে কখনও বা 
স্থথসাগরে সম্ভরণ দিতে থাকি, আবার কখনও বা দুঃখের কষাঘাতে 
নিপীড়িত হইতে থাকি। হ্বপ্র দেশ কাল পারম্পর্যের নিয়মাধীন 
মহে। শ্বপ্নরাজ্যে মুহূর্তমধ্যে সমুদ্র পার হইতে পারি) মুহূর্ত 
মধ্যে যুগ যুগের ঘটন! উপলন্ধি করিতে পারি। বরফের গৃহ গরম 
বলিয়া বোধ হয়; আবার অগ্থির উত্তাপ শীতল বোধ হয়। স্বপ্নরাজ্ো 
আমরা! দ্রষ্টা মাত্র। এখানে আমরাই আমাদিগকে পীড়িত দেখিতেছি, 
আমরাই আমাদিগকে মৃত দেখিতেছি, আবার আমরাই আমাদের 
শবদেহছের শ্মশান ঘাটে অনুসরণ করিতেছি। স্বপ্ন আমাদের 
স্মরণ থাকে না। ন্বপ্নরাজ্যের সহিত বাস্তবরাজ্যের সাদৃশ্ত 
অতি কম। সঙ্গ সাহায্যেই স্মরণ সম্ভব। বাস্তব জগতের সহিত 
স্বপ্রজগতের সঙ্গ সম্বন্ধ নাই, সুতরাং বাস্তব জগতের ঘটনাগুলি 
শ্বপ জগতের ঘটনা সমৃহকে আকর্ষণ করিতে পারে না বলিয়া 


মনোবিজ্ঞান । ২৬৯ 


স্বপ্নের স্মৃতি অসম্ভব। অবধানের আতান্তিক অভাব ন! হইলেও অব- 
ধানের অভাব বলিয়া স্বপ্ন মনের উপর কোন স্থায়ী চিহ্ন অঙ্কিত 'করিতে 
পারে না। শ্বপ্রকালে মন যেন এক প্রকার নিক্ষিয্ন। এখানে চেষ্টা 
নাই, উদ্দেন্ত নাই। কর্নার গর কল্পনা আসিয়া মনকে আক্রান্ত কারে। 
স্বপ্নে কিন্ত বেদনার অভাব থাকে না। নিদ্রিত শিশু কখন বা কাদিতেছে 
আবার কথন বা হাসিতেছে। হত্যাকারী ন্বপ্নে নিজের অন্তিম অবস্থার 
বিষয় স্বপ্ন দেখিয়া ভয়ে আর্তনাদ করিয়া উঠিতেছে। শ্বপ্রলময়ে 
চিন্তার একান্ত অভাব বলিলেও অতু[ক্তি হয় না, কিন্ত আবার সময় 
সময় চিন্তা ক্রিয়। বড়ই প্রবল হয়। যে সমন্তার জাগ্রৎ অবস্থায় মীমাংস! 
করিতে পারি ন, নিদ্রাকালে অনেক সময় সে সমস্তার মীমাংসা! অতি 
সহজেই হইয়া থাকে । কর্নার স্যার স্প্রে উপকরণের আবশ্তক। 
স্মৃতি এবং প্রত্যক্ষ উভয়েই উপকরণ সরবরাহ করিয়া থাকে। স্বপ্ন 
নিশ্চেষ্ট কল্পনা মাত্র । অতএব-_ | 


১। ..চালকবিহীন। 
| ২। উদ্দেশ্তবিহীন। 
স্বপন ২ ৩। অযুলকতার শ্রষ্টা। 
| ৪। কল্পিত চিত্রে বাস্তব জ্ঞান। 


৫। স্মরণ অসাধ্য । 


১। বুদ্ধি পরিচালিত। 
২। উদ্দেস্ঠমূলক | 
করনা ২ ৩। আদর্শের অর্টা। 
৪7 কল্পিত চিত্রে অবাস্তব জান। 
৫। স্মরণ সাধ্য। 


৭০ 
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*গুধু বিধাতার স্ষ্টি নহ তুমি নারী ! 
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য্য সঞ্চারি 
আপন অন্তর হ'তে। বসি কবিগণ 
সোণার উপম! হুত্রে বুনিছে বসন। 
সঁপিয়! তোমার পরে নৃতন মহিম! 
অমর করিছে শিল্পী তোমার প্রতিম! | 
কত বর্ণ কত গন্ধ ভূষণ কত না, 

সিন্ধু হ'তে মুক্ত! আমে খনি হ'তে সোণা, 
বসন্তের বন হ'তে আসে পুষ্প ভার, 
চরণ রাঙাতে কাঁট দের প্রাণ তার। 
লঙ্জ! দিয়ে, সঙ্জা দিয়ে, দিয়ে আবরণ, 
তোমারে হছূর্লভ করি করেছে গোপন। 
পড়েছে তোমার পরে প্রদীপ্ত বাসন! 
অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা ।» 


উনবিংশ অধ্যায় 





চিন্তা । 


প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহায্যে আমরা এক একটি বস্তুর জ্ঞান লাভ করিয়! 
থাকি, কিন্তু চিস্তাশক্তি প্রভাবে প্রত্যক্ষ লব্ধ জ্ঞান সমূহের মধ্যে সম্বন্ধ 
নির্ণর করি। চিন্তার প্রধানতঃ তিনটি স্তর-_ 
জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে; অজ্জিত জ্ঞানকে 
সংরক্ষণ এবং স্মরণ করিতে হইবে; এবং 
সঞ্চিত জ্ঞানের সদ্বাবহার করিতে হইবে। 
] ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ 
অর্জন শক্তি হ্ঞা প্রত্যক্ষ 
তত্ব প্রত্যক্ষ 
স্মরণ 
আবৃত্তি শক্তি : স্বপ্ন 
করনা 
সামান্ত জ্ঞান 
চিন্তা শক্তি | বিচার 
যুক্তি 
এই বিশাল বিশ্বের দ্রব্যসস্তার বনু হইলেও ইহ! এক। এখানে 
পার্থক্যের ভিতর এ্ক্য আছে, আবার সাদৃশ্তের মধ্যেও বৈসাদৃশ্ত আছে। 


চিন্তার প্রকৃতি 


ও প্রকার। 


২৭২ মনোবিজ্ঞান । 


এখানে বহুর ভিতর এক আছে, আবার একের ভিতর বু আছে। 
এখানে প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক বিষয়, প্রত্যেক ব্যাপার অপর বস্ত বিষয় 
এবং ব্যাপারের সহিত সম্বন্ধান্ুবদ্ধ। এবং এই ্রক্য এই সম্বন্ধ নির্ণয়ই 
চিন্তার কার্ধ্য। 

«প্রজ্ঞা বেঁধেছে প্রথম গ্রন্থি 

আনি” একত্রে স্থত্র নানা ; 
' অসম্পূর্ণে প্রজ্ঞা! পুরায়, 
ভ্রান্তির জালে দেয় হান! ।” 

সনবন্ধ নির্ণয় করিতে হইলে বিচারের আবশ্তক, তুলনার আবশ্তক, 
তর্কের আবশ্তক, বুদ্ধির আবশ্ঠক। সেই জন্ত এই শক্তির 
বহুবিধ 


চিন্তা শক্তি 
তারতম্য শক্তি 
তর্ক শক্তি 

সাত্বিক চিন্তা 
বোধি শক্তি 
ভাবন! শক্তি 

সম্বন্ধ নিরূপণ শক্তি 
বুদ্ধি 


চিন্তা শক্তিকে সাত্বিক শক্তি বা বোধিশক্তি বা বুদ্ধি বলা হয়, 
কারণ এই শক্তিই মনুষ্মাকে অন্ত প্রাণী হইতে পৃথক্‌ করিয়া দেয় বোধি- 
শক্তি এবং বুদ্ধি বছ অর্থে বাবহৃত হয় বলিয়া ইহা পরিত্যজ্য। চিন্ত 
শক্তির তিনটি অবস্থাঁ_ 
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সামান্ত জান 
চিন্তা শক্তি | বিচার. 
যুক্তি হর 
তুমি একটি গাছ, ছুইটি গাছ, তিনটি গাছ-_অনেকগুলি গাছ দেখিলে । 
পরম্পর তুলনা করিয়া দেখিলে যে এ সকল বৃক্ষের একটি সাধারণ গুণ 
আছে--দকল গাছেই আতা ধরিয়াছে। এখন মনে মনে ধারণা করিলে 
যে যে বৃক্ষে এই প্রকার ফল ধরে তাহাই আতা! বৃক্ষ । এই প্রকারে 
এক জাতীয় বৃক্ষের জ্ঞান হইল। যে শক্তি প্রভাবে এই প্রকার জাঁতি- 
জান হয় তাহার__ এ 
সামান্ত জ্ঞান 
জাতি জ্ঞান 
নাম সাধারণ জান 
বস্তর সাধারণ প্রতিরূপ জ্ঞান 
শ্রেণী জান। 
এইবূপে বস্তর সম্বন্ধ নির্ণয় হইতে সাধারণ ব1 সামান্ত জ্ঞানের সৃষ্টি 
হয়। আবার সামান্ত জ্ঞানের মধ্যেও সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে পারা যাঁয়। 
তোমার “রৌপ্যের” জ্ঞান আহ্ছে আবার “ধাতুর” জ্ঞান আছে। এই 
হুইটা সামান্ত জান। এই জঞানঘয়ের মধ্ো সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া বলিলে 
"রৌপ্য এক প্রকার ধাতু ।* যে শক্তি প্রভাবে এই প্রকার সম্বন্ধ নির্ণর 
সম্ভব তাহার-_ | 
নাম |] টি 
বাক্য 
এইরূপে বিচার শক্তি প্রভাবে সামান্ত জ্ঞানের সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে 
পারা যায়। আবার বিচারের মধোও সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে পার! যায়। 
৮ 


২৭৪ মনোবিজ্ঞান । 


পক্ষী মাত্রেরই পালক আছে; কোকিল এক প্রকার পক্ষী; অতএব 

কোকিলের পালক আছে। এই প্রকার সম্বন্ধ নিবপণ করিতে হইলে 

অনেক সময় কার্ধ্য কারণ সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে হয়। যে শক্তি প্রভাবে 
এই কারণ সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে পার! যায় তাহার-... 

যুক্তি 

| | তর্ক 

নাম + ত্র্যবয়বী বাক্য 


প্রমাণ 
অনুমানগপক্তি 
এই শক্তি কয়টি অতি সহজ কিন্তু অতি মহৎ। মানুষ চিস্তা করে 
তাই মানুষ জ্ঞানী; মানুষ চিন্তা করে তাই মানুষ জড়জগতের অধিপতি; 
মানুষ চিন্তা করে তাই মানুষ স্থষ্টি রহস্ত উদঘাটনে তৎপর ; মানুষ চিন্তা 
করে তাই মানুষ জড়জগতের ও মানসজগতের সম্বন্ধ নির্ণয়ে ব্যস্ত, 
তাই তত্বান্বেষণে তৎপর। 
ক পছুই অনন্ত জগৎ 

মানস ও জড়ম্থষ্টি, থস্ভোতের মত, 

একটি বালুক1 নাহি পারে দেখিবার, 

একটি বানুক! নাহি পারে বুঝিবারে, 

সেই ছুই অনস্তের। রয়েছে পড়িয়া 

কত তত্ব-রত্ব রাশি গর্ভে উভয়ের ।* . . 
মানুষের চিন্তা আছে তাই এই “্তব্রত্ব রাশি” সঞ্চয়ে সতত সচেষ্ট। 
মানুষের পরিপাক যন্ত্র তাহার আহার্ধ্য বন্তকে অস্থি মেদ মাংস নজ্ঞ! 
মন্তিফে পরিণত করিতেছে ) জার তাহার চিন্তাশক্তি লব্ধ-ভ্ঞানকে সামান্ত 
জ্ঞান, বিচার এবং যুক্তিতে অনুদিত করিতেছে। মানুষ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের 
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সাহায্যে জড়জগতের জ্ঞান অর্জন করিতেছে; সংজ্ঞা প্রত্যক্ষের সাহায্যে 

মর্জগতের জ্ঞান লাভ করিতেছে) আর, তত্ব প্রত্যক্ষের সাহায্যে 
আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান লাভ করিতেছে । তৎপরে চিস্তাশক্তি এই 
প্রকারে লব্ধ-জ্ঞানকে শৃঙ্খলাবন্ধ করিয়। উচ্চাঙ্গের জ্ঞানের সৃষ্টি করিতেছে। 
কল্পনা প্রভাবে এই উপাদদানগুলির এমন সমন্বয় করিতেছি যে, নিত্য 
নিতা অভিনব বস্তর স্থজন হইতেছে । যাহা চোখে দেখি নাই, কানে 
গুনি নাই, হস্তে স্পর্শ করি নাই এমন বস্তর উৎপত্তি হইতেছে। সামান্ত 
জ্ঞান প্রভাবে বিরুদ্ধ বস্ত মধ্যেও সাদৃশ্ত উপলব্ধি করিয়া! জাতিজ্ঞান 
লাভ করিতেছি। বিচার শক্তির সাহণয্যে জাতিজ্ঞানের মধ্যে সম্বন্ধ 
নি করিয়। বাকোর স্থষ্টি করিতেছি । আবার যুক্তির সাহায্যে বাকোর 
মধ্যে হেতু সম্বন্ধ বাঁছির করিয়া সত্য অবধারণে প্রবৃত্ত হইতেছি ; বর্তমান 
হইতে দূর ভবিপ্যতের এবং অতি দূর অতীতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিতেছি ? জ্ঞাত বিষয় হইতে এতাবৎ অজ্ঞাত বিষয়ের চিত্ত! করিতেছি) 
রাক্ষ হইতে অপ্রত্যক্ষের বিষয় ভাবিতেছি। যুক্তি মনের সকল 
শক্তিরই অধিপতি, সকলেরই দর্শক, সকলেরই চালক। তুমি প্রত্যক্ষ 
করিতেছ_- তখনও যুক্তি ভূমি স্মরণ করিতেছ--তখনও যুক্তি ; তুমি 
কল্পনা করিতেছ-__-তখনও যুক্তি? তুমি বিচার করিতেছ--তখনও যুক্তি ; 
তুমি সতা স্থন্বর এবং মঙ্গলের আদর্শ চিন্তা জন্গিত বেদনায় বিভোর-_ 
তখনও যুক্তি ) তুমি বাসনা করিতেছ, ইচ্ছা! করিতেছ, কার্ধ্য করিতেছ 
কিন্ত সেখানেও যুক্তি! | 

পূর্ব দেখিয়াছি যে শরীরের সহিত মনের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। 
মানসিক ব্যাপার মাত্রেরই শারীর অভিব্যঞ্তক 
আছে নুতরাং চিস্তারও কতকগুলি শারীর- 
ঘভিব্যঞ্রক দেখিতে পাঁওয়! যায়। যথা-_. | 


চিন্তার শারীর অভিব্যপ্লক। 
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[ আকুঞ্চিত ভ্রযুগ 
অনিমেষ দৃষ্টি 

| সচঞ্চল দর্শনপেশীর সঙ্কোচ 

ূ মুখাবয়বের যাবতীয় মাংসপেশীর শিথিলতা 

পেশী নন্বন্বীক়্ € চক্ষুদ্ধঘয়ের অতিরিক্ত বিস্ফারণ 

[ পূর্ণ বা অর্ধনিমীলিত চক্ষু 

॥ নিম্ন চোয়াল ফুলিয়া যাওয়। 

] ্রদ্বয়ের একটির অতিরিক্ত উন্নমন 

[ মুখাঁবয়বের শিথিলত! 
শিথিল অঙ্গ 

শরীর কাও সম্বন্ধীয় | নিশ্চল গতি 

শরীরের পূর্ণ বা আংশিক আক্ষেপ 


( মস্তক, ললাট এবং নাসিক! কওুয়ন 
] কেশ ম্পর্শন 
হস্ত ছারা ললাট ঘর্ষণ 
ূ এক বা৷ উভয় হন্তোপরি মন্তক স্থাপন 
কপোল বা] চিবুক ঘর্ষণ 
| সজোরে চক্ষু ঘর্ষণ 


অঙ্গের গতি সম্বন্ধীয় 


শিরঃ কম্পন 
. ছন্দানুযায়ী হস্ত বাঁ বাহুভঙ্গি 
| ছন্দান্থযায়ী চরণ ভঙ্গি 
( হস্তদ্বার! কর্ণ বিবরদঘয় দৃঢুরূপে বন্ধকরণ 
আমি একটি কমল! লেবু দেখিলাম।” পরে একটি বাতাবি নে 
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দখিলাম। আবার একটি পাতি লেবু দেখিলাম। প্রত্যেকরই পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ প্রতাক্ষ জ্ঞান হইল। প্রত্যেকেরই স্থৃতি 
মনোমধ্যে স্থান পাইল। কিন্তু মনোমধ্যে 
চহারা পৃথকৃ পৃথক থাকিতে পারে না। পৃথক্‌ পৃথক্‌ লেবুর স্থৃতি 
শিয়া এক হুইতেছে। এইবূপে বহুম্থৃতির সমন্বয় হেতু একটি স্থৃতির 
নাম “সামান্ত জ্ঞান”। কুকুর দেখিলাম, গরু দেখিলাম, ছাগল দেখিলাম, 
ধতী দেখিলাম__প্রতোকেরই প্রতাক্ষ জ্ঞান হইল। প্রত্যেকরই স্বৃতি 
[নোমধ্যে স্থান পাইল। এবং সকলগুলি মিলিয়া একটি স্তথৃতিতে পরিণত 
ইল। এই সম্মিলিত স্থৃতিকে “্জন্ত* নামে অভিহিত করিলাম। এইরূপে 
ম্মিলন কালে ব্যক্তিগত পার্থক্যগুলি অদৃষ্ত হইয়া! যায়। যাহা সাধারণ, 
[হা সকলেরই আছে সেইটিই থাকিয়া যায়। 
চকুর--ক খগ ঘ-প্রত্যক্ষজ্ঞান ৃ 
কু কখগঙ- প্রত্ক্ষভ্তান-_ ১১ যার বৃতি। 
গল_-ক থ [85858 
1তী-_ক উ চছ-_প্রতাক্ষভ্ঞান 
ক' পুনঃ পুনঃ স্থৃতিপটে উদয় হইতেছে, সুতরাং পৌনঃপুন্ত হেতু “ক*এর 
[তি ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতেছে এবং স্থায়ী হইতেছে। অপরগুলি ক্রমশঃ 
[ছিয়া যাইতেছে । এখন বুঝিলাম ষে “ক বিশিষ্ট প্রাণী মাত্রেই জন্তু। 
স্ব বলিলে এখন কুকুর বা গরু বুঝি না, কিন্তু জন্ত মাত্রেরই একট! 
রণ! হয়। জন্ত এই সামান্ত কথা হইতে সকল জন্তরই জ্ঞান হইতেছে । 
স্ব জাতিবাচক শব্ব। যেজ্ঞান অবলম্বনে এই জাতিবাচক শব সৃষ্ট 
মই জ্ঞানকে সামান্ত জ্ঞান বলে। 

বালক কুকুর লইয়! খেল! করে। প্রথমে সে যখন একটি কুকুর 
দথে তখন তাহার সেই কুকুরটিরই জ্ঞান হয়, কুকুর জাতির কোন জ্ঞান 


সামান্ধ জ্ঞান। 
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হয় না। পরে যখন তাহার অভিজ্ঞতার প্রসর 
বুদ্ধি হয়, যখন অবধান শক্তি প্রবল হয়, তখন 
নান! প্রকারের কুকুর দেখে। এইরূপে অনেক কুকুর দেখিতে দেখিতে 
কোন একটি কুকুরের জ্ঞান তাহার থাকে না; অথচ এক অভিনব জ্ঞানের 
সথষ্টি হয় যে, জ্ঞানের বলে সে দৃষ্ট এবং আনৃষ্ট কুকুরেরও ধারণা করিতে 
পারে। এইরূপ জ্ঞানকে দামান্ত জ্ঞান বলে। এই সামান্ত জ্ঞানের 
সাহায্যে একজাতীয় বনু বস্তুর ধারণা সম্ভব হয়। 
প্রথমে বালকটি একটি কুকুর দেখিয়! লক্ষ্য করিল-_ 

১। ইহা দৌড়িতে পারে। 

২। ইহার চারিটি পা আছে। 

৩। ইহা! ঘেউ ঘেউ শব করে। 

৪। ইহা প্রকাণ্ড। 

৫1 ইহার বর্ণ গীত। 

আর একটি কুকুর দেখিয়া লক্ষ্য করিল-_ 

১। ইহা! দৌড়িতে পারে। 

২। “ইহার চারিটি পা আছে । 

ও৩। ইহাও ঘেউ ঘেউ শব করে। 

৪1 ইহা প্রকাণ্ড। 

৫। ইহার বর্ণ কাল। 
এইবার বালকের সন্দেহ উপস্থিত হইল।_. তবে কি সকল কু 
এক রকমের নয়? আবার আর একটি কুকুর লক্ষ্যপথে পতিত হুইল! 
এবার সে দেখিল-_ [ও 

১): ইহা দৌড়িতে পারে ।; . 

২। ইহার চারিটি পা আছে। 


সামান্য জান প্রণালী । 
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৩। ইহ! ঘেউ ঘেউ শব করে। 

৪। ইহা ছোট। 

৫) ইহার বর্ণসাদা। . 
এইরূপে বনু কুকুর দেখিয়া বালক বুঝিতে পারিল যে কতকগুলি 
লক্ষণ সকল কুকুরেই আছে; আর কতকগুলি কোনটিতে আছে 
এবং কোনটিতে নাই। সুতরাং কতকগুলি সাধারণ এবং কতকগুলি 
অসাধারণ। বালক অনেক কুকুর দেখিয়াছে, কিন্তু সকলেরই সাধারণ 
এবং অসাধারণ লক্ষণ মনে রাখ! সম্ভব নহে। সুতরাং কতকগুলি 
লক্ষণের বিস্বৃতি অনিবাধ্য ৷ কিন্তু যে লক্ষণ বারংবার ম্বৃতিপটে আনীত 
হয় তাহাদের বিম্মরণ অসম্ভব। সাধারণ জক্ষণগুলি যতবার কুকুর 
দেখিতেছে ততবারই স্থৃতিপটে আসিতেছে । আর অসাধারণ লক্ষণগ্ুলি 
কখনও আসিতেছে, আবার কখনও আসিতেছে না। সুতরাং সাধারণ 
লক্ষণগ্ুলিই মনে থাকে এবং অদাধারণ লক্ষণগুলি ভুলিয়া যায়। এই 
মাধারণ লক্ষণগুলি অভি সামান্ত, কিন্তু এই সামান্ত লক্ষণ হুইতে সমস্ত, 
. কুকুরের বিষয় আমর! ধারণা করিতে পারি। যে বস্ততে এই সামান্ত 
লক্ষণ বর্তমান তাহাই কুকুর, আর যেখানে ইহার অভাব সেখানে. 
কুকুরেরও অভাব। এই সামান্ত লক্ষণ কুকুর জাতি মাত্রের লক্ষণ। 
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“কুকুর” বলিতে তুমি কোন একটি নির্দিষ্ট কুকুর বুঝিতেছ না। এই 
কুকুর বা সেই কুকুর বুঝিতেছ না । বুঝিতেছ যে কোন সামান্ত গুণ- 
বিশিষ্ট একটি জন্ত। এই সামান্ত জ্ঞান লাভ 
করিবার জন্ত তুমি কতিপয় কুকুর পর্যবেক্ষণ 
করিলে; তাহাদের গুণাবলি নির্ণর করিলে, বিশ্লেষণ করিলে, কোন কোন 
গুণ সকলের আছে, এবং কোনগুলি সকলের নাই, তাহা! বিচার করিলে, 
অসাধারণ গুণগুলি হইতে সাধারণ গুণগুলিকে মনে মনে পৃথক্‌ করিয়া 
লইলে-_উহাদিগকে নিঃসঙ্গ করিলে, পরে সাধারণ গুণগুলিকে একন্রীভূত 
করিয়! তাহাতে “কুকুর” নাম আরোপ করিলে । অতএব সামান্ত-জ্ঞান 
লাভের এই কয়টি মানসিক প্রক্রিয়া-_ 


সামাঠ্ি-জান প্রকরণ । 


১। পর্যবেক্ষণ। 
২। বিশ্লেষণ। 
৩। বিচার। 


৪। নিঃসঙ্গীকরণ (অসাধারণ লক্ষণ বাদ দিয়া সাধারণ লক্ষণ চিন্তন)। 
€। সাধারণ লক্ষণ একত্রীকরণ। 
৬। একন্রীভূত লক্ষণের নামকরণ । 
এই প্রকার সামান্ত জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা যায় না। প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানে সংবিত্তির আবশ্তক। এখানে সংবিত্তির একাস্ত অভাব। এরূপ 
জ্ঞানকে স্থৃতবস্তও বলিতে পারি না, কারণ 
08858 স্বৃতি প্রত্যক্ষের প্রতিকৃতি মাত্র। সামান্ত 
জানের সম্বন্ধ । 
ভ্ঞানের অনুরূপ কোন...্বরূপ পদার্থ বাহজগতে 
থাকিলেও তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভব নহে। অবশ্ত বহু স্থৃতির 
সমবায়ে এই সামান্ত জ্ঞানের উদ্ভব হইতেছে সত্য, কিন্তু এই সামান্ত 
জ্ঞান কোন একটিও স্থৃতির মত নছে। এই সামান্ জ্ঞান কোন স্থতিরই 
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অবিকল প্রতিকৃতি নহে। ইহাকে কল্পনাও বল! যাইতে পারে না; 
কারণ কল্পনায় উপকরণের আবশ্তক। পৃথক্‌ জাতীয় নানা বস্তুর প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান হইতে কল্পনার উপকরণ সংগৃহীত হয় ? কিন্তু একজাতীয় পৃথক্‌ বস্তুর 
প্রতাক্ষ জ্ঞান হইতে সামান্ত জ্ঞানের উপকরণ সংগ্রহ কর! হইয়! থাকে । 
কল্পনা এবং সামান্ত জ্ঞান এই ছুইএরই উপকরণ প্রত্যক্ষ জ্ঞান_সরবরাহ 
করিয়া থাকে । কিন্তু কল্পনার উপকরণের মধ্যে পার্থক্য প্রবল এবং 
সামান্ত জ্ঞানের উপকরণের মধ্যে দাঘৃশ্তই অধিক | 


 সামান্ত জ্ঞান 


স্থৃতি 


প্রতাক্ষ 
ংবিত্তি 


সামন্ত জ্ঞানের মূলভিত্ি সংবিত্তি। সংবিত্বি হইতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে স্থৃতি এবং স্থৃতি হইতে সামান্ জ্ঞানের উত্তব হইতেছে । 
সামান্ত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে এক জাতীয় বুবস্তর স্মৃতি প্রয়োজন, 
কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত স্থৃতি এবং সংবিভ্ভি বাতীত প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভব 
নহে। কোন একটি বস্তর প্রত্ক্ষ জ্ঞান বা স্থৃতি সম্ভব, কিন্ত এককালে 
একজাতীর বন্থবস্তর জ্ঞানকে স্ৃতি ব! প্রত্যক্ষ জ্ঞান বল! যায় না। 


প্রত্যক্ষ অস্ত আ্মরত্তি সাম্পান্য জ্্তান্ন 
অবলম্বন-_সংবিত্তি অবলম্বন-__সংবিত্তি অবলম্বন-_স্থৃতি 
প্রতাক্ষ পরোক্ষ অতি পরোক্ষ 


উপস্থিত বস্তর জ্ঞান অন্থপস্থিত বন্তর জ্ঞান একজাতীয় বহু বস্তুর জ্ঞান 
প্বাস্তব* প্চিচ্ছায়।” প্চিহ্* 


২৮২ মনোবিজান। 


বালক দেখিল. তাহার পিতার কেশ এবং শ্মশ্র দীর্ঘ এবং কৃষ্ণবর্ণ। 
বালক এখন তাহার পিতাকে “বা” (বাব1) বলিতে শিখিয়াছে। বালক 
পর প্রকার কেশ এবং শ্মশ্র-বিশিষ্ট অপর লোক 
দেখিলেও তাহাকে “বা, বলিয়া থাকে । বাঁলক 
তাহার বাড়ীতে অনেক লোকই দেখিতে পায় এবং অনেক লোকের 
মধ্যে যাহার কেশ এবং শ্মক্র দীর্ঘ এবং কৃষ্ণবর্ণ তাহাকেই 'বা” বলিয়া 
থাকে এবং খ্ররূপ কেশ এবং শ্মশ্র-বিশিষ্ট অন্য লোক দেখিলেও “বা” 
বলিয়। হাত তুলিয়! তাহার কোলে যাইতে চাহে । বালকের হয়ত মনে 
হইতেছে যে দীর্ঘ শ্শ্র-বিশিষ্ট মানুষই 'বা” | বালকের পিতার এমন 
অনেক গুণ আছে যাহ! অপরের নাই। কিন্তু বালক এখন নিতান্ত শিশু, 
সুতরাং সেই গুণগুলি বিশেষ ভাবে পর্যবেক্ষণ করিবার শক্তির অধিকারী 
দে এখনও হইতে পারে নাই। সেই জন্য বালকের ভ্রম হইতেছে। 
তবে বালকের সামান্ত জ্ঞান লাভের সুচনা দেখা দিয়াছে। তাহার 
পরিবারস্থ বনু লোকের মধ্যে মে এমন একটি লক্ষণ বাছিয়া লইতে 
পারিয়াছে যাহা তাহার পিতা! ব্যতীত অপর কাহারও নাই। বালকের! 
অপর স্ত্রীলোককেও নিজের মা বলিয় ভুল করিয়! থাকে সতা, কিন্তু সে 
তুল কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। বালক তাহার মাতার প্রতি অধিক আকৃষ্ট 3 
স্থৃতরাং তাহার মাতার বিষয় যত মনোযোগপূর্বক প্রণিধান করিয়া থাকে 
পিতার বিষয় তত করে না। অনেকেই তিমিকে মতন্ত বলিয়া থাকে । 
তাহার কারণ মস্ত জলজন্ত-তিমিও জলজন্ত। তিমি মতন্ত-জাতীয় বটে 
কি না দেখিতে হইলে ভালরূপ পর্য্যবেক্ষণ করা; উচিত) দেখ! উচিত যে 
তিমির সহিত মতন্তের সাদৃশ্ঠ অধিক কি বৈসাদৃশ্ত অধিক। কিন্ত সেরপ 
পর্যবেক্ষণের সুযোগ অনেকেরই টিয়া উঠে না। ম্ৃতরাং জলে বাস 
করাটাই মৎস্যজাতির সাধারণ গুণ বলিয়া মনে করিয়া লয়। আমর 


বম্পষ্ট সামান্ত জ্ঞানের হেতু। 
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পয়স! গোল, ডিম্ব গোল, লেবু গোল, বৃত্ত গোল, ছড়িটিও গোল 
বলিয়। থাকি। এখানে “গোল” কথাটি বড়ই অসতর্ক ভাবে ব্যবহৃত 
হইতেছে এবং অনেক স্থলেই আমর! এই প্রকার অসংযত ভাষা ব্যবহার 
করিয়া থাকি। পয়সা, ছড়ি, ডিম্ব, লেবু প্রভৃতিকে যথাযথ পর্যবেক্ষণ 
কর! হয় নাই, তাহাদের সদৃশ এবং বিসদূশ গুণাবলির. সম্যক বিশ্লেষণ 
করা হয় নাই; অসাধারণ গুণ হইতে সাধারণ গুণগুলি বাছিয়া লওয়া 
হয় নাই এবং অবশেষে এই সাধারণ গুণের সমন্য়কে 'গোল' বলিয়া 
অভিহিত করা হয় নাই। অতএব অসংযত ভাষা এই অস্পষ্ট সামান্ত 
জ্ঞানের হেতু । সামান্য জ্ঞান স্থৃতি-শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সুতরাং স্থৃতি- 
শক্তি ছূর্ধল হইলে কিংবা! সময়ের ব্যবধান হেতু স্থৃতির লোপ হুইলে 
সামান্ত জ্ঞান নুস্পষ্ট হইতে পারে না। অতএব-- 
_ অপরিস্ুট প্রত্যক্ষ 
অসম্যক পর্যবেক্ষণ 
। অসংযত ভাষা 
অস্পষ্ট সামান্ত জ্ঞানের হেতু--1 টা 
স্থৃতিশক্তির অভাব 
অসম্পূর্ণ নিঃসঙ্গীকরণ 
সামান্ত জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর মানসিক বৃত্তিনিচয় 
শ্র্তিলাভ করিয় থাকে । সামান্য জ্ঞান নানা প্রকার মানসিক 
ক্রিয়ার উপর প্রতিষ্িত। প্রত্যক্ষ, অবধান, 
'সামানড জ্ঞানের উপকারিতা বিশ্লেষণ, স্মৃতি, যুক্তি, বিচার প্রভৃতি 
বহুবিধ ক্রিয়ার গ্রয়োজন। অতএব সামান্ত জ্ঞানের ওঁৎকর্ধ্য সাধন 
করিলে, অপরগুলিও অল্প বিস্তর ওৎকর্ধ্য লাভ করিয়া থাকে। প্রতি 
মুহূর্তে আমরা কত শত বিষর পর্যবেক্ষণ করিতেছি, কত শত বিষয়ের 


২৮৪ ... মনোবিজ্ঞান । 


জান লাভ করিতেছি কিন্তু এই প্রত্যেকটিই যদি আমাদিগকে পৃথক্‌- 
ভাবে মনে রাখিতে হইত তাহা হইলে আমাদের মন একেবারে অকর্মণ্য 
হুইয়া পড়িত। জ্ঞানের প্রকাশ বা! বিস্তার সম্ভব হইত না। কিন্তু সামান্ত 
জ্ঞান ভাবসমূহের মধ্যে শৃঙ্খল/ আনয়ন করিতেছে । ভাবসমূহের শ্রেনী 
বিভাগ করিতেছে; অসামান্ত গুণগুলি বাদ দিয়! সামান্ত গুণগুলি গ্রহণ 
করিতেছে । অসামান্ত গুণগুলির বিয়োগ হেতু স্থৃতির কার্ধ্য সহজ 
হইতেছে; অন্য ভাব গ্রহণের পথ প্রশত্ত হইতেছে; জ্ঞানের বিস্তার 
ইতেছে। সামান্ত জ্ঞান হইতে আমার! ভবিষ্যৎ এবং অতীতকে বর্তমানে 
চিন্তা করিতে পারি ; জ্ঞাত বিষয় হইতে অজ্ঞাত বিষয়ের অনুমান করিতে 
পারি। সামান্ত জ্ঞানের উপর বিজ্ঞান প্রতিষ্টিত। সাধারণ জ্ঞানই বিজ্ঞানের 
আলোচ্য বিষন্ন । বিজ্ঞান পৃথক্‌ পৃথক্‌ বস্ত পর্যাবেক্ষণ এবং আলোচনার 
পর সাধারখ নিষ্নম প্রতিষ্ঠা করে। সামান্ত জ্ঞান ব্যতীত শ্রেণী বিভাগ 
বা নিয়ম প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। 


প্বছুরে যা এক করে? বিচিত্রেরে করে যা সরস ;-- 
প্রভৃতেরে করি, আনে নিজ ক্ষুদ্র তর্জনীর বশ।» 
বালক ক্রীড়াশীল | 
কুকুর গৃহপালিত পঙ্ত 

মেষ হিংস্র জন্তু নহে 


অবগতির ও ইহার 
উপাদান। 


এই বাক্য কয়টি নিয়লিখিত প্রকারে বিশ্লেষণ কর. যায়-_ 


শি বালক হয় ক্রীড়াশীল ৮ 

ত * ত 
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8 ত মেষ নয় হিংস্রক জন্ত নি ঘা 
৯ সাপ তাস 


উদ্দোস্ঠ ংযোজক বিধেয 


মনোবিজান। ২৮৫ 


“যে পদের উদ্দেশে অপরটির অন্বয় কিংবা! নিষেধ করা হয়, সেইটিকে 
উদ্দেপ্ত বলে। এবং উদ্দেস্তের সহিত যে পদটির অনু কিংবা নিষেধ 

কর! হয়, সেই পদটিকে বিধেয় বলে। যে শবের দ্বারা (উদ্েস্তে সহিত 

বিধেয়ের অন্বয় কিংব! নিষেধ করা! হয়, তাহাকে সংযোজক বলে।” 

আমরা যখন বলি “কুকুর গৃহপালিত পণ্ড» তখন “কুকুর” এবং 

“গৃহপালিত পশু” এই ছইটি প্রত্যয়ের সম্বন্ধে জ্ঞান প্রকাশ করি। এইরূপ 

সম্বন্ধ জ্ঞানরূপ মানসিক ক্রিয়াকে অবগতি বলে। এবং যখন এই মানসিক 

সম্বন্ধ জ্ঞানকে ভাষায় প্রকাশ করা যায়, তখন ইহাকে বাক্য বলে। 


বাক্য ভর 
১। উদ্দেশ্ত 
রা ঢুইটি প্রত্যয় 
২। বিধেয় হ।. 
৩। সংযোজক ৩। পি | 


দুইটি প্রত্যয়ের স্বরপতা (স্বরূপ সম্বন্ধ) বা বিরূপত! ভ্ঞানের নাম অবগতি। 


এখানে “ক” এবং পথ” ছুইটি সরল রেখা। এই রেথাদ্ব় তুলন! 
করিয়া! আমি মীমাংসা করিলাম যে “ক” “খ* অপেক্ষা ছোট। 


উপকরৌ 


জিনিষ 





২৮৬ মন্োবিজ্ঞান। 


শুদ্ধ বড়ই উপকারী জিনিষ” যখন আমার এইরূপ অবগতি হয় তখন 
যেন আমি সমস্ত জিনিষকে হুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া ফেলি_-উপকারী 
জিনিষ এবং অপকারী জিনিষফ। আমি হুগ্ধকে উপকারী এবং অপকারী 
জিনিষের সহিত তুলনা কারি এবং পরে আমার এই মীমাংস৷ হয় ষে 
অপকারী জিনিষ অপেক্ষা উপকারী জিনিষের সহিত ছগ্ধের সাদৃশ্ঠ 
অধিক। অতএব তুলনা এবং মীমাংসা! এই দুইটি অবগতির, 
প্রক্রিয়া । 


প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহায্যে আমরা এক একটি বস্তর জ্ঞান লাভ করি। 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে বিশেষ প্রত্যয়ের উৎপত্তি হয়। সামান্ত জ্ঞান 
হইতে একজাতীয় বছ, বস্তর জ্ঞান হয়। সামান্ত জ্ঞান হইতে সাধারণ 
প্রত্যয়ের" সথষ্টি হয়। ছুইটি বিশেষ প্রত্যয়ের অথবা ছুইটি সাধারণ 
প্রতায়ের অথবা একটি বিশেষ এবং একটি সাধারণ প্রত্যয়ের সম্বন্ধ 
নিরূপণ অবগতির কার্ধ্য। অতএব প্রত্যক্ষ এবং সামান্ত জ্ঞান হইতে 
অবগতির উপকরণ পাওয়া যায়। | 


অবগতি ব্যতীত প্রত্যক্ষ জ্ঞান অসম্ভব? কারণ তুলন! এবং মীমাংসার 
পরিণামই প্রতাক্ষ কান এবং তুলনা এবং মীমাংসারপ প্্রক্রিয়াকেই 
অবগতি বলে। একটি শব্ধ শুনিয়৷ বলিলে 


অবগতি, প্রত্যক্ষ জ্ঞান, « 
এবং সামান্য জানের. কলেজের ঘণ্টা বাঁজিতেছে”__তোমার প্রতাক্ষ 
সন্বন্ধ। জ্ঞান হুইল কিন্তু অবগতি ব্যতীত এজ্জান 


অসম্ভব । যখন শব্দ গুনিলে তখন বর্তমান 
শবটি অন্ত শবে সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে যে-ইহা ঘড়ির শবের 
মত, অন্ত শব্ধের মত নহে; আরও বুঝিলে যে এই শব তোমার 


মনোবিজ্ঞান । ২৮৭ 


পূর্বাঞ্তত কলেজের ঘড়ির শব্ধের মত। অতএব মীমাংসা! করিলে ফে 
এটিও কলেজের ঘড়ির শব্ঘ। অবগতি ব্যতীত সামান্ত ভ্ঞানও অসম্ভব, 
কারণ তুলনা এবং মীমাংসার ছ্ারাই সাধারণ লক্ষণ নির্ণীত হয়। 
একজাতীয় বনুবস্ত পর্যবেক্ষণ করিতে হয়; পৃথক্‌ পৃথক্‌ বস্ত্র লক্ষণাবলি 
বিশ্লেষণ করিতে হয়। বিশ্লিষ্ট লক্ষণাবলির তুলনা করিয়া সাধারণ 
লক্ষণের মীমাংসা করিতে হয়। এক কথায় বলিতে হইলে প্রত্যেক 
মানসিক ক্রিয়াতেই সমস্ত মানসিক ক্রিয়াগুলি বর্তমান। সকলেই এক 
মনের ক্রিয়া, আমরা কেবল চিন্তা বলে তাহাদিগকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিয়া 
ভাবিয়া থাকি। 


ছুইট প্রতায়ের সম্বন্ধ নির্ণয় করা অবগতির কার্ধ্য, সুতরাং প্রত্যয় 
অস্পষ্ট হইলে অবগতিও অস্পষ্ট হইবে । প্রত্যয়গুলি সংখ্যায় যত বেণী 
. হইবে এবং যত সুস্পষ্ট হইবে অবগতিও তত 
প্রমাদশৃন্ত হইবে । বালক বালিকাদের প্রত্যয়- 
গুলি তত স্পষ্ট নহে, সংখ্যাতেও কম; সেই জন্য তাহাদের বিচারও 
দোষশৃস্ত হয় না। ছুইটি প্রত্যয়ের সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে হইলে কিঞিণি 
সময়ের প্রয়োজন, সুতরাং সময়ের অভাব হইলেও অবগতি ভুল হইতে পারে। 
গ্রথমবারে যাহা সত্য বলিয়! মনে হইয়াছিল, দ্বিতীয়বারে তাহা মিথ্যা বলিয়া 
প্রতিপন্ন হইতে পারে। অন্তের কথায় অবথা আস্থা স্থাপন করিলেও 
অনেক সময় ভ্রমে পতিত হইতে হয়। অনুভূতির প্রাবল্য অনেক 
সময়ে ষথার্থ অবগতির অস্তরায্র হইয়া থাকে । আমি যাহাকে প্রাণাপেক্ষা 
তালবাসি সে মন্দ করিলেও ভাল বলিয়া বোধ হয় ) আমি যাহাকে অত্যন্ত 
দ্বণা করি, তাহার ভাল কাজও মন্দ বলিয়। মনে হয়। পূর্ব হইতে কোন 
ধারণার বশবর্তী হইলে অবগতির ক্রিয়া নির্দোষ না হইতে পারে । 


দুষ্ট অবগতির হেতু। 


২৮৮ মনোবিজ্ঞান । 


তেমাকে আজ ১১০টার সময়।কলেজ 
যাইতে হইবে। তোমার ঘড়িটি বন্ধ 
হইয়া থিয়াছে। তুমি সময় ঠিক করিতে 
পারিতেছ না । কিছুক্ষণ পরে কাছারির 
ঘড়ির শব্ধ শুনিতে পাইলে। কার্ধ্যাস্তরে 
ব্যাপৃত থাকায় কয়টা বাজিল তাহা 
তোমার গণনা কর! হইল না কিন্ত 
তোমার মনে হইল ১১ট! বাজিল। তাড়া- 
তাড়ি আছারাদি সমাপন করিয়া কলেজে 
ছুটিলে। কলেজে যাইয়াই ঘড়ির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে । প্রথমেই 
তোমার মিনিটের কাটার দিকে নজর পড়িল। দেখিলে উক্ত কীটাটি 
৬এর দাগে আছে। বাড়ীতে তোমার বিশ্বাস হইয়াছিল ১১ট বাজিয়াছে 
আবার এখন দেখিলে যে মিনিটের কীটাটি ৬এর দাগে । সুতরাং তোমার 
আর সন্দেহ থাকিল না| ১১*ট1 বাজিয়াছে তোমার এই অবগতি 
হইল। তুমি আর কালবিলম্ব না করিয়া তোমার গন্তব্য স্থানে উপস্থিত 
হইলে কিন্তু সেখানে গিয়! দেখিলে শিক্ষক মহাশয় তখমও আসেন নাই, 
অন্যান্ত ছাত্রেরাও আসে নাই। তুমি সে স্থান ত্যাগ করিয়! ফিরিয়া 
ছআসিলে। তোমার মনে সন্দেহ হইল। পুনরায় ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত 
করিলে । পুর্বে ছোট কাটাটির দিকে তাকাও নাই ; এখন তাকাইলে। 
দ্বেখিলে ১১॥০টা নয়-_মাত্র ১॥০টা বাজিয়াছে + বুঝিতে পারিলে 
তোমার পূর্ব অবগতিতে ভূল ছিল। প্রত্যক্ষ এবং অনুমান নিভূ'ল না 
হইলেও অবগতি প্রমাদশৃন্ত হইতে পারে না । সাপে স্নেক সমন 
রজ্জু ভ্রম হয়। অন্ধকার রাত্রিতে আকন্দ-বৃক্ষ ভূত, বলিয়া মনে হয়। 
প্রত্যক্ষ নির্দোষ নহে বলিম্না অবগতিও নির্দোষ নছে। আবার দাসী 
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মাত্রেই স্রীলোক, রাণী মাত্রেই স্ত্রীলোক অতএব রামীমাত্রেই দাসী। 
এখানে অবগতি ভূল, কারণ যুক্তি ভূল । অনেকেই মনে করে যে, জল 
সকল অবস্থাতেই তরল কারণ তাহার! কখনও বরফ দেখে নাই। 
তাহাদের মনে জল এবং তরল পদার্থ এই ছুইএর মধ্যে অবিচ্ছেদ্ত সঙ্গ 
সথষ্টি হইয়াছে বলিয়৷ তাহারা জলের অন্ত অবস্থা মনে করিতে পারে না। 
সুতরাং এখানে নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গ এই ভূল অবগতির কারণ। খ্মতএব-_ 

অস্পষ্ট প্রত্যয়। 

সময়ের অপ্রাচুর্য্য। 

অগন্ভের মতে অবথা আস্থা । 

ছুষ্ট অবগতির কারণ । 4 অনুভূতির প্রাবল্য। 

দুষ্ট প্রত্যক্ষ । ৃ 

ুষ্ট যুক্তি। 

অবিচ্ছেদ্য সঙ্গ। 

জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ উর বিচার শক্তির বিকাশ হয়। যেখানে 
জ্ঞান সেইখানে বিচার। বৈসাদৃশ্তানয়ন ব্যতীত জ্ঞান থাকে ন!। 
তুলনা এবং মীমাংসা ব্যতীত বৈসাদৃশ্ত 
নিরূপিত হয় না। সুতরাং যখনই জ্ঞানের 
বিকাশ তখনই বিচারশক্তিরও বিকাঁশ। 
জীবনের প্রথম অবস্থায় ভাষার অভাব বলিয়া বিচারশক্তিরও. অভাব 
মনে, করা ভুল। কথা কহিবার বহুপূর্বেব বিচার করিবার ক্ষমতা 
আসিয়। থাকে । অবশ্ত ভাষা! অবগতির গ্রকাশক। ভাষার উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে বিচারশক্তিরও উন্নতি অনুমিত হয়। বালক প্রথমে ভাবে, পরে 
বলে। প্রথমে “কুকুর” ভাবিয়া লন ; পরে বলে “কুকুল” $ তার পর হয়ত 
বলে পকুকুল-পা” এবং অবশেষে “কুকুলেল পা আথে।” ভাষ! বিচার 
১৯ 


“ অবঙ্গতির 
বিকাশ। 


২৯৭ মনোবিজ্ঞান । 


শক্কির চিহ্ন হইলেও এ চিহ্ৃকে অন্রান্ত মনে করা উচিত নয়। বালকের! 
অনুকরণপ্রিয়, সুতরাং অনুকরণ করিয়া জ্ঞানীর মত কথা বলিলেও 


জ্ঞানীর মত উহ্বাদের বিচার শাক্ত নাই। বিচার. শক্তির যতই উন্মেষ 


হুয়, জ্ঞানেরও ততই বিকাশ হয়। যাহা! প্রথমে অস্পষ্ট তাহা পরে সুস্পষ্ট 
হয়। মনে কর মাকড়শা! সম্বন্ধে তোমার বিশেষ জ্ঞান নাই। তবে 
তুমি এইমাত্র জান যে-- 
১। ইহা একটি কদর্ধ্য জীব। 
২। ইছা! জাল প্রস্তত করিতে পারে । 
পরে এই জন্তটিকে ভাল করিয়! পর্য্যবেক্ষণ করিলে এবং ইহার সম্বন্ধে 
আরও কয়েকটি বিষয় অবগত হুইলে-__- 
৩। ইহার আটটি পা আছে। 
৪। ইহার শরীর দুই অংশে বিভক্ত । 
৫। ইহার পালক নাই। 
এইরূপে যতই তোমার অবগতির সংখ্য| বাড়িয়। যাইবে, ততই মাকড়শা 
সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান পরিস্ফুট হুইবে। | 
মন নানাবিধ প্রত্যয়ের আধার। প্রত্যয়গুলি পরম্পর সংশ্লিষ্ট । 
একটি অপরটির সহিত সহজেই মিলিত হয়। “সম্পূর্ণ “অংশ” এবং 
“বৃহৎ এই তিনটি প্রত্যয়। যাহার এই প্রতায় 
রি গা _ তিনটির জ্ঞান আছে সেই ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ 
ইচ্ছাধীন নহে । স্থাপনে সমর্থ হইবে। সে মনে করিতে 
পারিবে "অংশ অপেক্ষ! সম্পূর্ণ বৃহৎ” । “অংশ" 
এবং "বৃহৎ" এই ছুইটি প্রতায়ের ধারণা ন! করিয়া! “সম্পর্ণের” ধারণা 
করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে। মনে কর “জননী” “কন্তা"* এবং 
“ভালবাসা”--এই তিনটি প্রত্যয়ের তোমার ধারণা আছে। সুতরাং এই 
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তিনটি প্রত্যয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়! তুমি একটি বাক্য স্থ্টি করিতে 
পার, যথ! “জননী কন্তাকে ভালবাসে”। কিন্তু 'জননী” এবং 'কন্তা, 
উভয়কেই যদি ভালবাসার পাত্র করিতে চাও, তাহ! হইলে তোমাকে 
একটি নৃতন পউদ্দেশ্ খুঁজিয়! বাহির করিতে হইবে । মনে কর এই 
নৃতন “উদ্দেশ্রটি* "মানুষ কিংবা "জ্ঞানী মানষ। এখন তুমি বলিতে 
পার *ক্ানী মানুষ জননী এবং কন্তাকে ভালবাসে”। এই নৃতন 
উদ্দেশ্তটি পাইবার জন্ “মানুষের” কথা কেন ভাবিলে? আতা কিংবা 
পয়সার কথা কেন ভাবিলে না? আত! কিংবা পয়সাকে 'উদ্দেশ্তঠ+ 
বলিয়া গ্রহণ করিলে বর্তমান প্রতাক়গুলির মধো সন্বন্ধ স্থাপন অসম্ভব 
ব্যাপারে পরিণত হইত। অতএব দেখা যাইতেছে ষে, প্রতায়ের মধ্যে 
সম্্ক স্থাপন আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন নহে। সত্যের মর্যাদা অক্ষ 
রাখিয়া প্রত্যয়গুলির মধ্যে সম্বন্ধ আনয়ন করিতে হইলে প্রত্যয় গুলির 
স্বাভাবিক সম্বন্ধের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 
অতএব প্রত্যয়গুলির মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের ক্ষমত! থাঁকিলেও 
আমাদের অধিকার নাই । যদি ক্ষমতার অপব্যবহার কর সত্যের অপলাপ 
হইবে। প্রত্যয়ের সংখ্য! যতই বুদ্ধি হইবে 
হি উহ্বাদের ধারণা ধতই প্রবল এবং স্পষ্ট হুইবে 
ততই তাহাদের প্রকৃতিগত সম্বন্ধ নির্ণয়ে সমর্থ হইব। বর্তমান হইতে 
অতীতের এবং ভবিষ্যতের কথা জানিতে পারিব। আমরা সকলেই 
জীবন সংগ্রামে লিপ্ত। এই সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলে পারিপাশ্বিক 
অবস্থার বিষয় অবগত হওয়া আবশ্তক। যখন নূতন অবস্থার মধ্যে 
পতিত হুই, তখন পুরাতন প্রথা কার্ধ্যকরী হইবে বলিয়া মনে করি 


না। পুরাতনকে পরিহার রি নৃতনকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা 
করি। 


২৯২ মনোবিজ্ঞান । 


“্ভাঙ্গিতেছে পুরাতন গড়িছে নূতন, 
জগতের নীতি এই মহা! বিবর্তন ।* 
সুপ্ত প্রত্যয়সত্ঘকে উদ্ধদ্ধ করিয়া তাহার সাহায্যে নূতন অবস্থাতেও 
জয়লাভে প্রস্নাম পাইয়া! থাকি। এইরূপে পুরাতনের সাহায্যে নৃতনের 
সম্মধীন হইতে হইলে যে শক্তির আশ্রয় লইতে হয় তাহার নাম যুক্তি। 
যুক্তি বলে নৃতন প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয় ন! কিন্তু পুরাতন প্রত্যয়ের সাহায্যে 
নূতন জ্ঞানের বিকাশ হয়। সকল মানুষ মরে, যছু মানুষ, অতএব যদ 
মরিবে। এখানে কোন প্রত্যয়টি নূতন নহে_-কিন্ত যু মরিবে এ 
ভ্ঞানটি নূতন । অথব! রাম মরিয়াছে, হতাম মরিয়াছে, যছু মরিয়াছে 
অতএব সকল মানুষই মরিবে। এখানেও পুরাতনের সাহায্যে নৃতনের 
সৃষ্টি হইল। ও 
মানুষ সতত জ্ঞানান্বেষণে রত। জ্ঞানের ষতই বিস্তৃতি হউক না 
কেন আকাঙ্ষার নিবৃত্তি হইবে না। যতই জানি না কেন, তৃপ্তি কিছুতেই 
হইবে না। যাহ! জানি না তাহ! জানিতে চাই। যাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
অসম্ভব তাহার আঙ্ুমানিক জ্ঞান লাভে সচেষ্ট । আমরা বর্তমানে আবদ্ধ 
থাকিতে পারি না। বর্তমানকে ভেদ্দ করিয়া অতীতে এবং ভবিষ্যতে 
যাইতে চাই। যে মানসিক ক্রিয়ার সাহায্যে জ্ঞাতপূর্বব সম্বন্ধ হইতে 
অ্ঞাতপূর্ব মন্বন্ধ নিরূপিত হয় তাহাকে যুক্তি বলে। 


বিংশ অধ্যায় 


অনুভূতি । 


বাহ্শক্তি ইন্দরিয়গ্রামের উপর আঘাত করিতেছে । এঁ আঘাত মস্তিষ্ক 
পরিচালিত হইয়! মস্তিষ্কের চাঞ্চল্য উৎপাদন করিতেছে । এই মস্তিষ্ক 
চাঞ্চলোর উপর মানসিক প্রতিক্রিয়ার নাম 

বেদনা কাহাকে বলে। সংবিত্তি। এই সংবিদ্তির ক্রিয়া কেবল উন্ত্রিয় 
গ্রামেই আবদ্ধ নছে। ইহা সমস্ত শরীর যন্ত্রব্যাগী। বাহাশক্তি ইন্দ্রিয় 
গ্রামের ভিতর দিয়া মন্তিককে উপনীত হইয়া মনকে উদ্ধন্ধ করে। কিন্তু 
সমস্ত শরীর-যন্্রুট কি একেবারে নিক্কি্র থাকে? একেবারে নিণিপ্ত 
থাকে? উদ্বোধক যে কেবল ইন্দ্রিয় গ্রাম বিশেষের এবং মস্তিষ্কের 
পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকে তাহা নহে, ইহ! হইতে যাবতীয় শরীর-বন্ত্রেরও 
কিছু না কিছু পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে । শরীর যতক্ষণ সজীব ততক্ষণ 
সংবিপ্তিঃ যতক্ষণ শরীর-বন্ত্রে জীবনী-শক্তি বর্তমান, ততক্ষণই মানুষ 
সজীব। এই জীবনী-শক্তির অনবরত হাঁস বৃদ্ধি হইতেছে। সংবিতি 
মাত্রেই সমস্ত শরীর যন্ত্রটির স্থ্ধর্য নষ্ট করিয়া! দেয়-_হয় ইহার জীবনী- 
শক্তিকে বুদ্ধি করে, না হয় ক্ষয় করে। অতএব বাহ্‌শক্তি হইতে 
ইন্জিয়গ্রামের পরিবর্তন হইতেছে, মস্তিফের পরিবর্তন হইতেছে, মনের 
পরিবর্তন হুইতেছে-__সমজ্ত শরীরের পরিবর্তন হইতেছে। ইন্দ্রিয় 
বিশেষের পরিবর্তন হইতেছে । আবার সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ শরীর-যন্তরটর 
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পরিবর্তন ঘটিতেছে। ইন্দ্রিয় পরিবর্তন হইতে সংবিত্তি এবং সম্পূর্ণ শরীর- 
যন্্রটর পরিবর্তন বেদনা হইতেছে। সংবিত্তি শরীরের অংশ 
বিশেষে আবদ্ধ কিন্তু বেদনা সমস্ত শরীর ব্যাপী। 
“পথ ধুলি হ'তে বুকে তুলি' তারে 
ভাবে কৰি বিশ্মিত-_ 
একি কুল-ভাঙা! ভাবের প্লাবন! 
জীবন উন্মথিত।” 

সংবিত্তির শ্রেণীবিভাগ সম্ভব কিন্তু বেদনার শ্রেণীবিভাগ সম্ভব নহে। 
সংবিত্বির চক্ষু কর্ণ নাসিক! প্রভৃতি অনেকগুলি ইন্ত্রির আছে-_কিন্ত 
বেদনার একটি মাত্র ইন্দরিয়। এ ইন্দ্রিয় শরীরের কোন অংশ বিশেষে 
নহে, কিন্তু সমস্ত শরীরটিই ইহার ইন্দ্িয়। এই শরীর-ইন্দিয়ের 
ক্ষয় বৃদ্ধিবূপ ছইটি ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, সুতরাং বেদনার ছুইটি- 
মাত্র গুণ থাক1 সম্ভব । শরীরযন্ত্র ক্রিয়ার সহায় জ্ঞানে সুখের বেদন! 
হয় এবং অন্তরায় জ্ঞানে দুঃখের বেদন! হয়। অতএব স্ুখ এবং ছুঃথ 
এই ছুইটি বেদনার গুণ। এই স্ুথ কিংবা! ছুঃখকে একেবারেই বিশ্লেষণ 
করা যায় না-_ইহ! আদৌ জটিল নহে। 

সংবিত্তি এবং বেদনার মধ্যে পার্থক্য আছে। সংবিত্তি' শর অংশ 
সভূত, বেদনা সমস্ত শরীর সম্ভৃত। সংবিত্তি একবারে আমার নিজস্ব 
সম্পত্তি নহে কিন্তু বেদনা সম্পূর্ণরূপে আমার 
নিজ্ব সম্পত্তি ।. নীল আকাশে দৃষ্টিপাত করি- 
লাম, আমার আনন? হইল। এখানে নীলবর্ণ 
আমার সংবিত্তি এবং আনন্দ আমার বেদনা । মনে হয় যেন নীলবরণটি 
আকাশে আছে, আর আনন্দটি আমাতে আছে।. মনে হয় উত্তাপ 
অগ্নিতে আছে এবং উত্বাপক্মমিত সুখ আমাতে আছে। অবন্ত বিজ্ঞানের 
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পার্থক্য । 
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কথায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে যে, নীলবর্ণের সংবিত্তি, উত্তাপের 
সংবিত্তি এবং সুখের বেদনা! সকলই আমার মনে আছে--সকলই আমার 
মনের অবস্থা মাত্র। কিন্তু সচরাচর আমর! মনে করি একটি বাহিরে আর 
একটি অন্তরে । প্রকৃতপক্ষে ছুইই অন্তরে । কিন্তু তাহ! হইলেও একটি 
বাহিরে আর একটি অন্তরে এমন কথ! মনে হয় কেন? অতএব মানিয়া 
লইতে হইবে ষে এই ছুইএর মধ্যে কিছু পার্থকা আছে। যখন উদ্বোধক 
মন্ুষ্য-শরী রাস্তগগত নছে তথনই যে এই পার্থক্য লক্ষিত হয় এমন নহে। 
উদ্বোধক শরীরান্তগ্গঁত হইলেও কিছু না! কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়। দত্তের 
পীড়া হইলে যন্ত্রণা অপেক্ষা যন্ত্রণাজনিত অশান্তি যেন আমার অধিক নিজস্ব 
বলিয়। বোধ হয়। “যন্ত্রণা” দস্তের মূলদেশের, আর “অশান্তি, আমার-_. 
ব্্রণা” দন্তে আর “অশান্তি আমাতে। সংবিত্তি এবং বেদন! দুইটিই 
মনের অবস্থাঁতবে বেদনা অপেক্ষা সংবিত্তি অধিক বস্তবিষয়ক, এবং 
সংবিত্তি অপেক্ষা, বেদন!'অধিক মন-বিষয়ক। শরীরের কোন বিশেষ 
অংশে সংবিত্বির স্থিতি বলিতে পারা যায়, কিন্তু বেদনার স্থিতি সমস্ত 
সংজ্ঞান্গেত্র ব্যাপী দৃত্তপীড়ায় যন্ত্রণার স্থিতি দত্তে, শরীরের একটি নির্দিষ্ট 

ংশে, কিন্তু যন্ত্রণাজনিত অশান্তি বর্তমান সমস্ত অভিজ্ঞতাটুকু একবারে 
ছাইয়। ফেলে-_সংজ্ঞাক্ষেত্রের যতটুকু বিস্তৃতি ইহারও বিস্তৃতি ততটুকু। 

ংবিভ্তিকে প্রদেশান্তর্গত কারতে পারা যায় কিন্তু বেদন! সমস্ত সংজ্ঞাব্যাগী। 
আবার অত্যাস বলে বেদনার লোপ হইতে পারে কিন্তু সংবিত্তির লোপ 
হয় না। তুমি আজন্ম জনতাপূর্ণ কোলাহলপুর্ণ বৃহৎ নগরীতে লালিত- 
পালিত হইয়াছ। তুমি' কখনও প্রকৃতির নগ্ন সৌন্দর্য্য দেখ নাই। আজ 
তুমি সামান্ত একটি পল্লীগ্রামে আমিয়াছ।. এখানে যাহা দেখিতেছ তাহাই 
তোমার নিকট নূতন, তাহাই তোমার নিকট প্রীতিগ্রদ। তুমি 
দেখিতেছ-_- 
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গ্বাতাস এসে মধুর হেসে 
খেল্ছে লুকোচুরি 

কাপছে পাতা ছুলছে লতা! 
হাসছে ফুলের সারি । 

কোথা হ'তে গন্ধটুকু 
আসছে ভেসে ধীরি। 

ও পারেতে শরষে ক্ষেতে 
হলদে বিছানায়, 

ঝিকি মিকি কি ও দেখি 
ঝলসে আখি যায়। 

নড়ি হাতে গোপাল সাথে 
সাধের ভাষাণ গানে, 

রাখাল কত যাচ্ছে দেখ 
চেয়ে আকাশ পানে। 

ঘোমট! মুখে কলসী কাকে 
গ্রামের মাঝ হ'তে 

বৌ-ছটিতে যাচ্ছে চলে 
বাকা সরু পথে। 

নীল আকাশে ধীর বাতাসে 
পাখী লাখে লাখে . 

ছড়িয়ে ডান! কোন্‌ দেশেতে 
যাচ্ছে বাকে ঝাকে |” 

এখানে তুমি বাহ! দ্েখিতেছ তাহাই তোমাকে, ভাল লাগিতেছে, 
তাহাতেই তুমি আমোদ পাইতেছ। কিন্ত গ্রামবাসীরাও এ সব জিনিষ 
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দেখিতেছে কিন্ত তোমার মত কি তাহাদের আমোঁদ হইতেছে? তুমি যদি 
এখানে কিছুদিন অবস্থান কর তবে তুমিও কি এমনি আনন্দ উপভোগ 
করিবে? তখনও সেই ফুল, সেই গন্ধ, সেই ক্ষেত, সেই রাখাল, 
সেই গান, সেই সমস্তই থাকিবে, তবুও তোমার তেমনি আনন্দ কেন 
থাকিবে না? তখন তুমিই বলিবে-_ 

“তখন ছিলাম যেই, 

এখনও আছি সেই, 

সেই শারদীয় নিশা, সেই উষা হায়! 

শুধু নাই সে উল্লাম।” 
এখানে সেই সংবিত্বি আছে কিন্তু সেই বেদন| নাই। পুনঃপুনঃ একই 
বস্তর সংবিত্তি হইলে তৎসম্পর্কাঁয় বেদনার লোপ হয়। আরও, সংবিত্তি 
অবধানান্তর্নত কিন্তু বেদনা অবধান বহিতভূতি। সংবিত্তিকে যতই 
অভিনিবেশপূর্ববক প্রণিধান করা যায় ততই ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান 
হয়; কিন্তু বেদনা! অবধান করিতে চেষ্টা কর, দেখিবে বেদনা অন্তহিত 
হইয়াছে । তুমি একথানি সুন্দর আলেখ্য দেখিতেছ এবং আনন্দ 
উপভোগ করিতেছ-। যতক্ষণ তোমার দৃষ্টি আলেখ্যে ততক্ষণ তোমার 
আনন্দ, ততক্ষণ তোমার বেদনা । বেদনার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, 
দেখিবে বেদনা বিলীন হইয়া গিয়াছে। দৃষ্টি যতক্ষণ বহির্মু্থী ততক্ষণ 
আনন্দ কিন্তু দৃষ্টি যখন অন্তমু্থী আনন্দ তখন অন্তহিত। যদ্দিতুমি 
আলেখ্যে চক্ষু সমর্পণ করিয়৷ আলেখ্য-সমুৎপন্ন বেদনার প্রণিধান মানসে 
মনোনিবেশ কর-_বেদন| জিনিষটি কি? শরীরের না মনের? ইত্যাদি 
বিষয় যদি আলোচনায় প্রবৃত্ত হও তবে দেখিবে আনন্দের অবস্থা চলিয়! 
গিয়াছে । অতএব দেখা যাইতেছে যে, সংবিত্তি এবং বেদন! ছুইটি 
পৃথকৃ জিনিষ। কিন্তু ইহাদের পার্থক্যের প্রকৃতি নির্ণর় সহজসাধ্য 
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নহে। এই পার্থক্য মনে বুঝিবার জিনিষ, ভাষায় ব্যক্ত করিবার জিনিষ 
নহে। 

সুখ এবং দুঃখ এই ছুইটি বেদনার লক্ষণ। জীবনীশক্তি বুদ্ধিকারী 
উদ্বোধক সুখকর এবং ক্ষয়কারী উদ্বোধক হুঃখকর। কিন্তু কতটুকু 
স্থখে কতটুকু শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং কতটুকু 
£খে কতটুকু শক্তি ক্ষয় হয় ইহা নির্দি্ট কারস 
বল! এখনও অসম্ভব । সাধারণতঃ আমর! বাস্থশক্তির মাত্রার সহিত 
সুথ দুঃখের সন্বন্ধ নির্ণর় করিয়া থাকি। বহু পরীক্ষার পর পপ্ডিতগণ 
স্থির করিয়াছেন যে একই অবস্থায় অতি ক্ষীণ উদ্বোধকে বেদনা থাকে 
না) অতি তীব্র উদ্বোধকে দুঃখের. বেদনা হয় এবং নাতিক্ষীণ এবং 
নাতিতীত্র উদ্বোধকে সুখের বেদন! হয়। “একই অবস্থায়” এই কথাটি 
অতি প্রয়োজনীয় কথ!, কারণ অবস্থাভেদে এই নিয়মের পরিবর্তন দেখ! 
যায়। এক অবস্থায় যে উদ্বোধকে আমি নিলিপ্ত, অন্ত অবস্থায় সেই 
উদ্বোধকে আমি আস্থাবান্‌ হইতে পারি। যে উদ্বোধক শারীরিক ক্রিয়া 
অতিক্রম করিয়া:মন পর্য্যন্ত পৌছিতে পারে ন। তাহাই “ক্ষীণ” উদ্বোধক ; 
যে উদ্বোধকে শরীর যন্ত্রের কার্য্যাবলী বিধ্বস্ত করিয়া দেয় তাহাই তীব্র 
উদ্বোধক, আর যে উদ্বোধক শরীরযন্ত্রের নির্দিষ্ট কর্তব্য পালনে সহায়ত! 
করে তাহাই 'মধ্যবিৎ উদ্বোধক। কিন্তুক্ষীণ তীব্র ইত্যাদি অগ্তসাপেক্ষ 
পদ। যাহা আমার নিকট “ক্ষীণ” তাহা তোমার নিকট 'তীব্র এবং 
অপরের নিকট “মধ্যবিৎ, হইতে পারে। যাহা এখন আমার নিকট 
ক্ষীণ” বোধ হইতেছে, আবার অন্ত সময়ে তাহ! ভীব্র বোধ তইতে পারে। 
চিনির আস্বাদন তীব্র করিতে হইলে যত পাঁরমাণ চিনি দরকার তাহা 
অপেক্ষা অনেক কম পরিমাপ তিক্ত বস্ততে তিক্ত বস্তর তীব্রতা বাড়াইতে 
পার! যাঁয়। এক রতি চিনিতে আর এক রতি চিনি মিশাইলে চিনির 


বেদনার জক্ষণ। 
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তীব্রতা বৃদ্ধি হইবে না, কিন্ত এক রতি কুইনিনে আর এক রতি মিশাইলে 
উহ্বার তীব্রতা বাড়িবে। কেহ কেহ বলেন যে, সুখ বা দুঃখের বেদনাকে 
স্মপরিমাণে বৃদ্ধি করিতে হইলে উহ্থার উদ্বোধককেও সাপেক্ষ পরিমাণে 
বুদ্ধি করিতে হয়। যাহার এক হাজার টাকা মাসিক আয়, তাহার 
এক শত টাক! বেতন বৃদ্ধি হইলে যতটুকু আনন্দ হয়, যাঙ্গার মাসিক 
একশত টাকা আয়, তাহার দশ টাক। বেতন বুদ্ধি হইলে ততটুকু আনন্দ' 
হয়। এটি সাধারণ নিয়ম হইলেও ইহাকে সার্ধজনিক নিয়ম বলা যায় 
না। উদ্বোধক এবং উদ্ধদ্ধ বেদনার সম্বন্ধে অনুপাত আছে এই মাত্র 
বলা যায়। কিন্তু এ অন্ুপাতেরও ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে । শিশুর 
যে বস্তুতে প্রীতি হয় তোমার তাহাতে অগ্লীতি হইতে পারে । বেদনার 
স্থায়িত্ব নির্ণ্ কর! ছুরূহ ব্যাপার। কখন একটি বেদনার আরম্ভ 
হইতেছে আবার কখন বা উহ্ার শেষ হইতেছে বল! বড় সহজ নহে। 
ংবিভ্তি এবং বেদনা! একসঙ্গে প্রবাহিত হয় এবং একটি আর একটিতে 
মিশিয়া যায় এবং প্রকৃতি এক বলিয়া! একটিকে আর একটি হইতে পৃথক্‌ 
করা যায় না। অনেকদিন ধরিয়া তুমি তোমার বন্ধুর প্রতীক্ষা! করিতেছ, 
আজ তুমি সহস! তাহার সাক্ষাৎ পাইলে, তোমার হৃদয় আনন 
নাচিয়া উঠিল। দর্শনানুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই বেদনানুভূতি হুইল। কিন্তু 
এই দর্শনজনিত বেদন! অবিমিশ্র নহে। দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার 
উদ্রেক হুইল এবং চিস্তার সঙ্গে চিন্তাসন্দ্বীয় অনুভূতি দেখা দিল। 
বেদনা! এবং ভাব একসঙ্গে দেখা দিল। বন্ধুর হাব-ভাব দেখিয়া 
তোমার কত কথাই মনে হুইল, কত প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিলে । 
জিজ্ঞাসা করিলে-_ | 
আঁখি ছল ছল . নিশি-দিবা ভর 
কাছে তু বিরস ভেল? 
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কি হংথ জাগল পরাণে তুঁহার 
কাহে লো নয়নে লোর? 
মেরা জান দিয়া .  মিটাইব তুয়া 
বহুত পিয়াম ঘোর। 
বিন পরে. আজ তুমি তোমার জন্মভূমি দর্শন করিলে। আনন্দে 
তোমার হৃদয় নাচিয়া উঠিল । ইহা দর্শনজনিত বেদন!। 
“এই কি সে জন্মভূমি সুখময় স্থান? 
শান্তিময় শৈশবের ক্রীড়া-নিকেতন 
জননী জনম-তৃমি 
এই কি সেস্থান তুমি 
সবর্গাদপি গরীয়সী তোমারি কি নাম ? 
ধরায় ত্রি্দিবালয় এই কি সে স্থান ?” 
তারপর তোমার শৈশবের মুখ স্থৃতি মনে হইল, কত চিন্তা, কত ভাবের 
উদয় হইল, হয়ত আক্ষেপ করিয়া বলিলে__ 
“আমারও সাথে কি জন্মভূমি তব? 
গিয়াছে ফুরায়ে সবি সাধের বিভব। 
সেই খেল! হাসি-খুসি 
গেছে কি অনস্তে মিশি 
সেদিনের সাথে হায় তোদের এখন, 
হয়েছে কি অন্তমিত সে সুখ তপন» 
এই প্রকারে বেদনার সহিত ভাব মিশিয়! গেল। তুমি সান্ধ্য-ভ্রমণের 
সময় তোমার পকেটে হাত দিলে, দেখিলে এক টুকরা কাগজ আছে। 
বাহির করিয়৷ দেখিলে সেখানি একখানি এক শত টাকার নোট। 
তোমার হৃদয় উৎফুল্ল হইল--এটি বেদন] | কিন্তু এই বেদন! অবিমিশ্র 
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নহে। যেমন কাগজথাঁনি দেখিলে অমনি তোমার মনের ভিতর আনন্দের 
তড়িৎ প্রবাহিত হইয়! গেল সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সংশয়, বিশ্র, সন্দেহ 
তোমার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। এ নোটখানি কেমন করিয়া 
তোমার পকেটে আসিল? কে রাখিল? কেন রাখিল? ইত্যাদি 
চিন্তায় তোমার মন অভিভূত হইয়া গেল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, 
কোথায় বেদনার প্রান্ত এবং ভাবের প্রারস্ত বলা অসম্ভব । 

শকটে আরোহণ করিয়া তুমি বায়ু সেবনে বহির্গত হইয়াছ। 
অশ্থের পদধ্বনি এবং রথচক্রের ঘরঘর শর্ব অনবরত তোমার কর্ণপটছে. 
আঘাত কারতেছে। তুমি কিছু না কিছু চিন্তা 
করিতেছ। হঠাৎ একটা চীৎকারধ্বনি শ্রুত 
হইল। তোমার চিস্তাআ্োত প্রতিহত হইল। ভাবসমূহের বিপর্যয় 
ঘটিল। তোমার মনে হইল হয়ত কোন লোক গাড়ীর নীচে পড়িয়া 
গিয়াছে। এই প্রকার চিত্ত! হইতে তোমার মনে এক আঁভনব ভাবের 
উদয় হইল। করুণা এবং ভয়ে তোমার হৃদয় উদ্বেলিত হইল । এই 
নূতন অনুভূতির নাম ভাব। মানুষের মন কথনও নিঙ্ছরি়্ অবস্থায় থাকে 
না। ইহা কখন চিস্তাশূন্ত বা ভাবশুন্ত নহে। এই চিস্তাত্রোত কখন বা 
ক্ষীণ আবার কখন বা খরতর। আবার মনের অবস্থা সকল সময়েই 
হয় ন্বখের না' হয় দুঃখের এবং এই ন্ুখ কিংবা দুঃখ কখনও সুগ্রকটিত 
আবার কখনও নিশ্রুভ।, মন সকল সময়েই নান! ভাবের লীলাক্ষেত্র। 
সময়ে সময়ে এই ভাবশ্রোত অন্ত ভাবের সংঘাতে সহসা প্রতিহত হইয়া 
যায় এবং আমাদের অনিচ্ছাসত্বেও আমাদের মন আকর্ষণ করে। 
আবার এই নূতন আকম্মিক পরিবর্তনে নান! ভাবের নান! চিন্তার যুগপৎ 
আবির্ভাব হয়। ভাবসমূহ শৃঙ্খলাবদ্ধ। কোন একটি ভাবের আবির্ভীব 
বা তিরোভাব সম্ভব নহে। যখন যে ভাবটি সংক্ঞাক্ষেত্রের তুঙগস্থান 


ভাব। 
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অধিকার করে, তখন সে একক আইসে ন1) তাহার সহচরগণকেও 
সঙ্গে করিয়া লইয়া আইসে। এই প্রকারে নৃতন এবং পুরাতন, বর্তমান 
এবং অতীত ভাব সমুহের সমাবেশে এক অভিনব ভাবের সৃষ্টি হয়। এই 
নূতন অনুভূতির নাম ভাব। প্রত্যেক ভাবের উত্থানের সহিত,শরীর 
যন্ত্রের পরিবর্তন হইতেছে, আবার শারীরিক পরিবর্তনে ভাবের রূপাস্তর 
হইতেছে। 

যেমন সংবিত্তি এবং বেদনার মধো পার্থক্য আছে, তেমনি আবার 
ংবিত্তি এবং ভাবের মধ্যেও পার্থক্য আছে। ছুরিতে আমার ভাত 
কাটিয়া! গেল) শারীরিক যন্ত্রণার অনুভূতি হইল 
_ ইন্*সংবিভি। তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী 
বলিলে ; আমার ক্রোধের অনুভূতি হইল- ইহা ভাব। ছোট ছোট 
'শিশুদের শারীরিক স্থথ ছুঃখের অনুভূতি আছে কিন্ত মান অপমানের 
অন্থভৃতি নাই। তাহাদিগকে আঘাত কর কাদিয়! উঠিবে, কিন্ত 
মিথ্যাবাদী বলিলে জ্রক্ষেপও করিবে না। ম্ুতরাং সংবিত্তি আশৈশব 
বর্তমান, কিন্তু ভাব সেরূপ নছে। ইহার বিকাশ অনেক পরে। মন্তিক্ক 
স্পনদনের উপর মনের প্রতিক্রিয়ার নাম সংবিত্তি অতএব ইহা একটি 
সামান্ সরল মানাসিক ক্রিয়া! মান্র_ইহ! আদৌ জটিল নহে। কিন্তু ভাব 
জটিল, ইহা! একাধিক অনুভূতির সমন্বয়। ক্রোধ একটু ভাব হইলেও. 
ইহাতে অপমান, দ্ব্ণা, প্রতিহিংস! প্রভৃতি অপর অনুভূতিরও আভাষ 
আছে। সংবিত্তি শরীরের কোন দেশে অবস্থিত বলিতে পারা! যায়, কিস্ত 
ভাবের সময় এরূপ দৈশ নির্ণর কর! সম্ভব নহে । ' 

. সংবিত্তি। ... ভাব। 

১। উদ্বোধক--বাহিক। ১। উদ্বোধক-্-আস্তরিক । 
২। অবলম্বন--শরীরম্পন্দন ৷ ২। অবলম্বন-_চিস্তা । 


সংবিত্তি ও ভাব। 


মনোবিজ্ঞান । ৩০৩ 


৩। শারীরিক অবস্থাজ্ঞান। ৩) মানসিক অবস্থাজ্ঞান। 
৪1 মৌলিক । ৪1 লব্ধ । 

৫ অনিশ্র। ৫1 জটিল। 

৬। দেশ নির্ণর সম্ভব। ৬। দেশবদ্ধ নহে। 

৭। নিলিপ্ত। ৭ লিগ্ু। 

৮। অবাবহিতরূপে বোধগম্য । ৮। ব্যবহিতরূপে বোধগম্য ৷ 


ক্রোধ, লোভ, দ্বৃণা, ভালবাসা. প্রভৃতি ভাব। ইহাদের মধ্যে কেহ 
সখদায়ক এবং কেহ ছুঃখদায়ক। অতএব সুখ হুঃখের অনুভূতিকে ও 
ভাব বলিতে পারা যায়। কিন্তু মানুষের কি এমন অনুভূতি নাই যাহ! 
সুথও নয়, হুঃখও নয়? বিম্ময় অনেক স্থানে সুখের এবং অনেক স্থানে 
হুঃখেরও হয়, কিন্ত কথন কথন 'বিশ্ময়” এমন অবস্থ। প্রাপ্ত হয় না! কি 
যখন ইন্থাকে নথ বা ছুঃখ বলিয়! নির্দেশ করা অসম্ভব হইয়া উঠে? ন্ুথ 
£থ বিবঞ্জিত মানসিক অবস্থা আছে কি না বলা কঠিন। দ্বণা, হেষ, 
হিংসা, আনন্দ, ভালবাসা, সহানুভূতি প্রভৃতি. অনুভূতি আমাদের ইচ্ছা 
প্রণোদিত নহে। মানসিক চিন্তা এই প্রকার অনুভূতির কারণ। 
ভূত ভাবী বর্তমান একটি পলকে 
মিলিল বিষাদ স্নিগ্ধ আনন্দ পুলকে 
, আমার অন্তর তলে? অনির্বচনীয় 
সে মুহূর্তে জীবনের যত কিছু প্রিয়, 
ছুলভ বেদনা যত, যত গত সুখ, 
অন্থ্দগত অস্রবাম্প, গীত মৌনমুক 
আমার হৃদয় পাত্রে হয়ে রাশি-রাশি 
কি অনলে উজ্জবলিল !» ্‌ 
কোন চিত্ত! হইতে ক্রোধ, কোন চিন্তা হইতে দ্বণা, কোন চিন্তা হইতে 
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ভালবাসার উদ্রেক হইতেছে। ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে চিস্তাস্সোত প্রতিহত 
করিতে পারি, এবং প্রতিহত চিন্তা হইতে তৎ সম্পর্কীয় অন্থৃভূতিরও দমন 
হইতে পারে, কিন্ত প্রত্যক্ষভাবে এই প্রকার অনুভূ'তর উদ্বোধন করাও 
যেমন অসম্ভব, উদ্ধ্ধ অ্ভূতির বিসঙ্জন দেওয়াও তেমনি অনম্তব। 
মস্তিফ স্পন্দনের উপর মানসিক প্রতিক্রিয়ার নাম যেমন সংবিত্তি, তেমনি 
চিন্তার উপর মানসিক প্রতিক্রিয়ার নাম ভাব। মস্তি স্পন্দনের উপর 
যেমন মনের প্রতিক্রিয়। হয়, চিন্তাক্রিয়ার উপরও তেমনি প্রতিক্রিয়। হয়, 
এবং এই উভয়বিধ প্রতিক্রিয়াই অ'নচ্ছ৷ সম্ভৃত। অনুভূতি মাত্রেই-_সংবিতি 
বল, বেদনা বল বা! ভাব বঝল--মনের অবস্থা, কিন্ত এ অবস্থা মনের 
নিয় অবস্থা । 

শিশুদিগের অন্ভূতি শ্বভাবতঃ স্বার্থময়-_শারীরিক সুখ ছখ জড়িত। 
ক্ষুধার্ত শিশুর যতক্ষণ কষুম্লিবৃতি না করিয়াছ ততক্ষণ সে সকল বিষয়েই 
ূ বাঁতন্পৃহ। এখন ইহাদের হীন্ত্রয় লালস৷ প্রবল । 
নিজের সুখ ভিন্ন আর কিছুই জানে না। ভয়, 
বিন্য়, ক্রোধ, শোক প্রভৃতির বিকাশ এখনও হয় নাই, তবে ইহাদের 
আভাষ মাত্র দেখা যাঁয়। উচ্চাঙ্গের অন্গভূতির আভাষ পর্যন্তও এখন দৃষ্ট 
হয় না । এখন উহাদের বুদ্ধিবৃত্তি তেমন পুরিপুষ্ট হয় নাই। স্থৃতি শক্তি 
ক্ষীণ। অতীতকে ন্মরণ বা ভবিষ্যৎ অনুমান করিতে পারে না। স্থৃতরাং 
এ অবস্থার অগ্ভূতি মাত্রেই প্রত্যক্ষ বস্তু সমুভূত। প্রত্যক্ষ বস্তুকে 
স্থানান্তরিত কর, তৎ সম্পর্কীয় অনুভূতিও প্রান রিলুপ্ত হইবে-_ইহু! 
স্থৃতিপটে ধারণ করিবার ক্ষমতা এখনও হয় নাই। এখন ইচ্ছাশক্তিও 
দুর্বল সুতরাং আত্ম-সংষমের অভাব । শিশু. এখন অনুভূতির দাস। 
অনুভূতিকে সংঘত করিবার সামর্থ্য ইহার নাই। যখন যে অনুভূতির 
উদ্রেক হইতেছে সেইটিই প্রবল এবং প্রচণ্ড হইতেছে। হাসি আসিলে 


শিশুর অনুভূতির লক্ষণ। 
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হাসিতেছে ; কান্না আসিলে কাদিতেছে। হাসি কান্না দমন করিবার শক্তি 
ইহার নাই। কিন্তু এই প্রচণ্ড অনুভূতির স্থায্িত্ব অধিক হইলে ফল 
বিষময় হইত। হঠাৎ অন্ভূতির উদ্রেক হয়, আবার সহসা! ইহার বিনাশ 
হয়। প্রস্তরণ্ডে বীজ নিপতিত হইলে সে বীজ যেমন “শিকড় গাঁড়িতে” 
পারে না, বালক হৃদয়ে অন্ুভূতিও তেমনি স্থায়ী হয় না। বালক তোমার 
উপর ক্রোধান্থিত. হইয়াছে, আবার পরক্ষণেই দেখ হস্তপ্রসারণ করিয়া 
তোমার কোলে আসিতে চাহিতেছে। কিন্তু তোমার হৃদয়ে ক্রোধের 
উদ্রেক হুইলে শীদ্র ইহা উৎপাটিত হয় না। তুমি চিন্ত! এবং স্থৃতির দ্বার! 

ইহাকে সজীব রাখ । অতএব শৈশব কালের অনুভূতির-_ 

্বার্থময়। 
প্রত্যক্ষবন্ত সমুড্ূত | 
লক্ষণ € উগ্ত। 
| ক্ষণিক। 

জ্ঞান হইতে উদ্ৃপ্ত অনুভূতি মাত্রেই ভাব। জ্ঞানের উত্তেজনার 
অনুভূতির প্রকাশ পায় বলিয়া ইহাকে জ্ঞানানভূতি বল! হয়। সচরাচর 
অন্তঃকরণ এবং মন একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়! 
থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আম্ুভূতিক ক্ষমতা! 
সমূহকে অন্তর বলা হয়। অম্থৃভৃতি মাত্রেই অস্তঃকরণের জিনিষ । অতএৰ 
ভ্ঞান হইতে উদ অনুভূতির-_ | 
৪.৭ ] ভাব। 


ভাবের প্রকার ভেদ। 


নাম ] 
1 অন্তঃকরণামুভূতি। 
চাবরূপ মন স্বতঃই বহিমু্খী। যে সকল ভাব আত্ম অন্থগামী তাহা- 
দগকে আত্মসম্পৃক্ত ভাব বলা হয়; .যে সকল ভাব পরাহ্থগামী তাহা- 
২০ 
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দিগকে পরাশুসন্ধায়ী ভাব. বলা হয়) আর যে সকল ভাৰ সতা মুনা 
এবং গুভামুধ্যায়ী তাহাদিগকে রস বল! হয়। বর্তমান ভাবকে অব্যাহছিত 
ভাব, ভবিষ্যৎ চিত্ত! সমূডূত ভাবকে ভাবিদর্শা ভাব এবং অতীত তিস্তা 
সমুৎপন্ন ভাঁবকে গশ্চাদ্দণি ভাব বলা হয়। ভাব প্রথমতঃ স্বার্থনয়-_ 
আত্মসম্প্ক্ত। এই আত্মপম্প্ক্ত তাব হয় স্খমূলক কিংবা ছুঃখমূলক। 
শৈশবাবস্থাতেও এই সুখ দুঃখের বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে। ক্ষুধা 
ভৃষ্কার অশান্তি বালকের ক্রন্দনে প্রকাশ পায়। ক্রন্মনের মধ্যেও আবার 
অনেক সময়ে পার্থকা পরিলক্ষিত হয়। ক্ষুধাজনিত ক্রন্দন এবং যন্ত্রণা- 
জনিত ক্রন্দন বুঝিতে পারা যা়। এইরপে ক্রমশঃ সুখ দুঃখের পার্থকা 
জ্ঞান হইতে সুখের প্রকারভেদ জ্ঞান এবং ছঃখের প্রকারভেদ জ্ঞানের 
বিকাশ হইয়। থাকে। এই অবস্থায় নিজের সুখ অর্জন এবং নিজের 
ছুঃখ বর্জন জীবনের কর্তব্য বলিয়া মনে হয়। নিজের অভাব অপনোদূন 
এবং নিজের বাসনার তৃত্তি হইলেই হইল। পরের নুখ ছুঃখের প্রতি লক্ষ্য 
রাখি না। নিজের স্বার্থ ব্যতীত দ্বিতীয় লক্ষ্য থাকে না। এই অবস্থায় 
আপনা লইয়া ব্যস্ত 
সবাই সংসার মাঝে 
ভ্রমিতেছে নিরস্তর 

| যে যাহার নিজ কাজে।» 
পরে বখন জ্ঞানের বিকাশ হুইল, তখন বুঝিলাম যে, অপরের স্বার্থে 
ব্যাঘাত ঘটিলে নিজের স্বার্থেরও হানি হয়, সুতরাং নিজের স্বার্থ অন্ন 
রাখিতে হইলে অপরের স্বার্থের দিকেও দৃষ্টি রাধিতে হুইবে। নিজের 
স্বার্থের জন্ত পরের স্বার্থেরও মরধাদা রক্ষা করিতে হইবে। 

“এ সুখ ধরণীতে কেবলি চাহ নিতে 

জান না হবে দিতে আপন! 1” 
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এখন নিজের খাতিরে পরের জন্ত অনুভূতি হইল। এইরূপ অনুভূতিকে 
আত্ম-পরসম্পৃক্ত ভাব বলা বায়। এখানে আত্মই লক্ষ্স্থল হইলেও 
পরের স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বাধ্য হই। এখানে পরের স্বার্থে 
দৃষ্টি করি কিন্তু সে দৃষ্টি পরের স্বাথের খাতিরে নহে, সে দৃষ্টি নিজের 
স্বার্থের জন্ত । নিজের স্বার্থ লক্ষ্য, পরের স্বার্থ উপায় মাত্র । 
“সাগর ছেচে মুক্ত! তুলে, পাহাড় খুঁড়ে কুড়িয়ে এনে মাণিক) 
বড়াই করে” তোমায় পরাই ) তুমি বসে” ভাব তখন খানিক 
তোমায় কত ভালবাসি । সত্য কথার পেলে নাক আভায,"  * 
গর্ববদীপ্ত তৃপ্তস্বরে আমি কেমন আমার বলি “সাবাস ! 
তুমি নাকি নিরেট বোক!,_- বোঝনা তাই, মুড়িয়ে তোমায় সোণায় 
আমি করি আত্ম-পূজ! ; যদিও এট! উপ্ট! রকম শোনায় ।” 
কিন্তু মানুষ সমাজ ছাড়া থাকিতে পারে না। মানুষ অপরের সহবাস 
স্বভাবতঃই বাগ! করে, অপরের সহিত সৌহার্দস্থাপনের জন্ত স্বভাবতঃই 
লালায়িত। যখন জ্ঞানের আরও উন্মেষ হইল তথন ভালবাসা, সহানুভূতি, 
সম্মান প্রভৃতি ভাবের বিকাশ দৃষ্টিগোচর হুইল। এই প্রকার অপরের 
সুখ দুঃখ সম্পৃক্ত অনুভূতিকে পরানুসন্ধায়ী ভাব বলে। 
“ভেবেছিলীম, ছলের বলে কর্ধ শুধু ভালবাসা আদায় ; 
কিন্ত তোদের ভাঁলবাদ! বুকে এসে আজ যে আমায় কীদায় ! 
ধঁ যে করুণ কঠধবনি আমার প্রাণের কঠিন পাষাণ গলায় ! 
আশীর্বাদে নত মাথ। লুটিয়ে সুখী পরের পায়ের তলায়। 
আত্ম-প্রেমের স্বার্থে আমার তোদের প্রীতির-ফোয়ারা গেল খুলে ! 
বিশ্বগ্রেমের উৎম আজি উৎসরিছে আমার প্রাণের মূলে ।” 
[পরে যখন আরও জ্ঞানের উদ্মেষ হয়, মানুষ বখন সত্য সুন্দর এবং 
মত্যের ধারণা করিতে সমর্থ হয়, তখন আর এক প্রকার ভাবের উদয় 
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হয়। এ ভাব ব্যক্তিগত নহে, আপনার বা পরের চিন্তা সমুদ্ভূত নহে; 
হইয়া আত্মসম্পক্কীন্ নহে, পরানুসন্ধানীও নহে । এবন্প্রকার ভাবের নাম 
রস। সত্য সুন্দর এবং মঙ্গলের আদর্শ চিন্তা সম্পর্কীয় ভাবের নাম রদ। 
অতএব ভাব মোটা-মুটি এই কয় প্রকার-_ 
১। আত্মসম্পৃক্ত। 
২। পরসম্পৃক্ত। 
৩। রস। | 
(ক) বুদ্ধিবিষয়ক । 
(খ) সৌনারধ্য বিষয়ক। 
(গ) শীল বিষয়ক। ও 
বালক-বালিকাগণের "অনুভূতির স্ফুরণে বাধা প্রদান না করিয়া 
যাহাতে উহার উত্তরোত্তর ওৎকর্ষ সাধনে হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা 
কর্তব্য। অন্ুভূতিই বালক-বালিকাগণের নখের 
একমাত্র হেতু । সুখ ছুংখ অন্ভূতির অবস্থা! 
মাত্র। যে বিষয় হইতে কোন অনুভূতির উদ্রেক 
হয় না সে বিষয়ের স্বার্থও আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না । বালক- 
বালিকাদের অনুভূতি স্বার্থময়, উগ্র এবং ক্ষণস্থায়ী। কোন কোন 
অনুভূতির উগ্রত! নষ্ট করিতে হয়, এবং কাহারও বা উগ্রতা বৃদ্ধি করিতে 
হয়। কোন অনুভূতির স্থিতি এবং কোন অন্ভৃতির বিনাশ বাঞুনীয়। 
এই সকল কারণে অনুভূতির উৎকর্ষ সাধন: প্রয়োজন । আবার, উদ্দেই 
ব্যতীত কর্ম নাই এবং অন্থভৃতিই কর্মের উদ্দেস্ত এবং অন্নভূতিই 
'কর্মোদদীপক-- | 
*₹ * ক “কর্তব্য কি প্রেম বড়? | 
আমি মূর্খ, আমি বুঝি, প্রেম উচ্চ, প্রেম শ্রেষ্ঠতর | 


. ভাবের উৎকর্ষ সাধন 
প্রয়োজন। 
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প্রেম পথ দেখায় কর্তব্য চলে সেই পথ বহি” 
প্রেম দেয় বিধি, নিত্য কর্তব্য পালন করে তাছে। 
প্রেম নহে ভ্রম, মহাভাগ ! বাতুলের স্বপ্ন নে; 
প্রেম সতা, প্রেম পুণ্য, প্রেম কভু, মিথ্যা নাহি কহে।” 
আরও, কর্দ হইতেই চরিত্র গঠন হয়, সুতরাং অন্থভূতি চরিত্র গঠনের 
বিশেষ সহার। সুখের আশা বা দুঃখের আশঙ্কাই কর্মের উদ্দেস্ত। 
অনুভূতি সংক্রামক । যুক্তি অপেক্ষা অনুভূতিতে মন সহজে আক্রান্ত 
হয়। একের অনুভূতি অপরকে সহজেই স্পর্শ করে। কতকগুলি 
নরাধম পাষণ্ড তাহাদের স্বার্থ পরিতৃপ্তির অন্তরায় ভাবিয়! একজন দীন 
হীনের প্রতি অত্যাচার করিতেছে। তুমি উহাদিগকে শী কর্ম হইতে 
বিরত করিতে চাও। তুমি উহাদের, নিকট ধর্মের কথা, জ্ঞানের কথা, 
কর্তব্যের কথা বল হয় ত তাহাদের মন বিন্ুমাত্রও বিচলিত হইবে না 
কিন্তু তুমি যদি বল-_ € 
“মায়ের সন্তান তোর! ভগিনীর ভাই 
তোদের কি পুত্রসেহ পত্বীপ্রেম নাই ? 
তা যদি থাকিত হান 
তবে কি পাষাণ প্রায় 
দীন হীন অনাথের বধিতে জীবন, 
নর পিশাচের কূপ করিতে ধারণ”। 
তখন তাহাদের হৃদয় বিচলিত হইবে; তখন তাহার! এ কুকর্ম হইতে 
বিরত থাকিবে। এ দেখ মহাবিপদের সময়, ঘোর ছুর্দিনের সময়, জন্ম- 
ভঁমির রক্ষা হেতু, শোঁকবিহ্বল নাগরিকগণ করধোড়ে কুদ্ধকষ্ঠে মহাবীর 
পুরঞ্য়ের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে কিন্তু তথাপি পুরঞজয় তাহার 
পূর্ব প্রতিজ্ঞা হইতে বিনদমাত্রও বিচলিত না হইয়া সদস্তে বলিতেছেন__ 
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প্বিস্বৃত বর্জিত সেই সৌভাগ্যের সুখময় দিনে 

বিপদের দিনে হায় আসা কেন তাহার দুয়ারে ? 

ফিরে যাও; ফিরে যাও) রাখ দেশ পার যে উপায়ে ।” 
কিন্তু পরক্ষণেই দেখ ভাবের বন্তা আসিয়া! পুরঞ্জয়ের কঠিন প্রতিজ্ঞাকেও 
ভাসাইয়া লইয়া গেল। জোষ্ঠক যখন জলদগম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন-__ 

প্র তবে একবার তোমার সে মৃত প্রেয়সীরে,-_ 

বৈশালীরে বাদিত সে ভাল) জন্ম তার এইখানে, 

এইথানে তব সনে পরিণয় তার, পুরঞয়; 

সে যদি থাকিত বেঁচে আজ, তবে সে কি অনুরোধ 

করিত না তব পাশে, জনমভূমির রক্ষা হেতু ? 

প্রির তার ছিল এই পুরী, এই সব অলি-গলি 

গৃহ অভিমুখী, আর, এই সব চিরপরিচিত 

উদ্ধী-সমস্থিত অট্রালিক গিরিসম উদ্ধগামী,__ 

এ দেশ বাসিত ভাল প্রেক়সী তোমার, পুরঞ্রয় ! 

তারে স্মরি,_আমারদের বাচাইতে নহে--তারে ম্মরি__ 

দ্ধ চল; ওই শোন জয়ধ্বনি করিছে লিচ্ছবি 1” 
এইবার ভাব আসিয়া পুরঞয়ের অন্তঃকরণে আঘাত করিল। তাহার 
প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়৷ গেল-_-বলিলেন-_- 

“তাই হোক 7 আর্জিকার যুদ্ধ নহে বৈশালীর তরে, 

| তারে স্মরি অস্ত্র ধরি-__অস্থি যার এ নগরী ধরে।” 

অনুভূতির ওৎকর্ষ সাধন প্রয়োজন-_কিন্তু সকল অনুভূতির নছে। যে 
সকল অনুভূতি সমাজদ্রোহী, যে সকল অনুভূতি সমাজে বিশৃঙ্খল/আনয়ন 
করে, যে সকল অস্ভূতি সমাজ হুইতে তোমাকে .বিচ্ছিন্ন করিতে চায়, 
দুরে লইয়া! যায়, তাহাদের উচ্ছেদ লাধন কর। মন্দ অনুভূতি সকল 
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উন্মূলন করিয়! ভালগুলির পুষ্টিসাধনে যত্তবান হও। অতএব অনুভূতির 
আলোচনার গ্রয়োজন । কারণ-_ 

১। অনুভূতি সুখের ?হেতু। 

২। অনুভূতি প্রথমে অসংঘত এবং অপরিপক। 

৩। অনুতৃতি কর্মোদ্দীপক। 

৪1 অনুভূতি সংক্রামক । 

৫। অনুভূতির দমন আবশ্তক । 

৬। অনুভূতির ওৎকর্ষ সাধন প্রয়োজন । 

কিন্তু অনুভূতির ওঁৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধনে অন্তরায় আছে। প্রত্যক্ষ 
ভাবে অন্থভূতিকে সংযমিত কর! যায় ন। উদ্দৃক্ত অনুভূতিকে দমন 
করিতে হইলে, মনকে বিষয়াস্তরে চালিত করিতে 
হয়। যে বিষয় হইতে বর্তমান অনুভূতির সঞ্চার 
হইতেছে, সে বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ 
করিয়া বিষযস্তরে ্স্ত করিতে হয়। আবার সনুতূতির সঞ্চার করিতে 
হইলে ভাহার অনুকূল উদ্বোধক বিষয়গুলির চিন্তা করিতে হয়। অতএব 
বুদ্ধিবৃত্তির ন্যায় অনুভূতিকে প্রত্যক্ষ ভাবে ইচ্ছাধীন করা যায় না। 
আরও, ভাব মাত্রেই জটিল, সুতরাং ইহার উন্নতি মাধনে “বিলম্ব ঘটিয়া 
খাঁকে। এক এক সময় ভাব সকল এমন বদ্ধমূল হুইয়া পড়ে যে, 
তাহাদিগকে উন্মূলিত কর! অসম্ভব হয়। কৃপণ সুখের আশায় অর্থ 
সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয় কিন্ত এমন দিন আইসে যখন সে আর সুখের জন্ত 
অর্থের সগ্থাবহার করিতে অক্ষম হয়, তখন সে অর্থ সঞ্চয়েই সুখ 
পাইয়। থাকে--সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিতে কষ্ট বোধ করে। 
সুখ ছুঃখ অনুভূতির অবস্থা এবং এই অবস্থাত্বয কতকগুলি নিয়মবন্ধ । 

জীব ধারণের অর্থাৎ পোষণ বর্ধনের পক্ষে যাহা কিছু অন্কৃল তাহাই 


ভাবের ওৎকর্ষ সাধনে 
অন্তরায়। 


৩১২ ও মনোবিজ্ঞান । 


সখ এবং যাহ! কিছু প্রতিকূল তাহাই ছঃখ। 
এই নিয়মটিকে জীব-ধারণী নীতি বলে। 
কেহ কেহ বলেন যে মানুষের &্সস্তনিহিত জীবনীশক্তির হাস-বৃদ্ধি 
অসম্ভব কিন্তু ইহার সদদদ্বাবহার সম্ভব। ইহার অসঘ্যবহার 'করিতে 
পারা যায় আবার অতিরিক্ত ব্যবহার করিতে পার! যায়, কিন্তু ছইটিই 
অন্তিম পন্থা! এবং ছুইটিরই পরিণাম ছুঃখ। জীবনীশক্তির অসঘ্যবহার 
কর ছুঃখ পাইবে, অতিরিক্ত ব্যবহার কর তবুও ছুঃখ পাইবে। এই 
দুইটি অস্তিমের মধ্য পথ অবলম্বন কর, জীবনীশক্তির সদ্বাবহার কর, 
স্থথ তোমার পুরস্কার হইবে । আবার কেহ কেহ বলেন যে, অনবরত 
জীবনীশক্তির  হ্রাস-বৃদ্ধি হইতেছে। জীবনীশক্তির বৃদ্ধি হইলে স্ুথ 
এবং ইহার হ্রাস হইলে ছুঃখ। আরও যাহাই নুখদার়ক তাহাই জীবনী- 
শক্তি বৃদ্ধির সহায় এবং যাহা! ছঃখদায়ক তাহাই অন্তরায় । যাহা হউক, 
স্থখ হুঃখের মূল কারণ নির্ণয় করা! মনোবিজ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে। 
উত্তেজক এবং উদ্দীপক কারণ সমূহ বর্তমান থাকিলে সুখের পরাকাষ্টা 
হয় কিন্তু তাহার সীমা! আছে-_-তদতিরিক্ত অবস্থা ছুঃখজনক । এই 
নিয়মকে উদ্দীপনী নীতি বলে। মানুষের শক্তি এবং বৃত্তি মাত্রেই 
উদ্দেশ্তমূলক | যে উত্তেজক এই উদ্দেস্ত সাধনের সহায় তাহাই স্ুখদায়ক 
এবং যাহা অন্তরায় তাহাই ছুঃখদায়ক। উদ্বোধকের হ্থাস-বৃদ্ধির সহিত 
স্থথ দুঃখের সম্পর্ক আছে এবং ইহার পরিবর্তনের উপরও বহুল পরিমাণে 
নির্ভর করে। অনুভূতিকে সজাগ রাখিতে হইলে নব নব উদ্বোধকের 
প্রয়োঞ্জন। .ইহাই বৈচিত্র নীতি। অবশ্ত একই উদ্বোধকের হাস-বৃদ্ধিরূপ 
পরিবর্তন আছে, কিন্তু এ পরিবর্তন সকল সময় যথেষ্ট বলিয়! মনে হয় 
না। নৃতন নূতন উদ্বোধকের প্রয্বোজন। একই উদ্বোধৃক.অধিকক্ষণ স্থায়ী 
হইলে তাহ! বিরক্তিকর হুইয়! উঠে নাকি ?. একই সঙ্গীত বারংবার গীত 


সুখ দুঃখ নিয়ামক নীতি। 


মনোবিজ্ঞান । ৩১৩, 


হইলে তাহা বিরক্তিকর হুইয়া উঠে নাকি? একই পুস্তক কতক্ষণ 
পড়িতে পার ? * অনেকক্ষণ যাবৎ উপন্তাস পাঠ করিতে পার সত্য 
কিন্তু একই উপন্তামে কত নৃতন নৃতন বিষয়ের সমাবেশ আছে। একই 
উপন্তাম হইতে কখন ক্রোধ, কখন দ্বণা, কখন আশা, কথনও আশঙ্কা 
প্রভৃতি কত ভাবের আবির্ভাব তিরোভাৰ হইতেছে । অনবরত ভাবের 
পরিবর্তন হেতু উপন্তাস পাঠে বীতন্পৃহ হইতেছ না। অতএব ন্থথ 
সস্ভতোগের নিমিত্ত ভাবের পরিবর্তন আবস্তক | 

“মধুপান করি, শুধু মধু-সরোবরে 

সম্তরণ নিরন্তর, সে বড় বাতন! । 

অবিমিশ্র ভোগ সুখ প্রবাহ প্রহারে, 

ক্লান্তিতে ইন্দ্িয়কুল হারায় চেতন1 1” 
মাহষের আর একটি গু৭ আছে। সে যেমন অবস্থাতেই পড়ক না 
কেন, সে সেই অবস্থাকে 'নিজের অনুকূল করিয়া লইতে পারে। ইহ! 
গ্রাহিণী-নীতি। সকল অবস্থাকে সপক্ষে, ক্রমে অন্ৃকুল ভাবে গ্রহণ 
করিতে পার! যায়। তূমি কাল ন্বর্ণ-সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলে, আজ 
তুমি সিংহাসনচ্যুত পথের ভিথারী। কাল যাহ! অসম্ভব মনে করিয়াছিলে 
আজ দেখিতেছ তাহা নিতান্ত অসম্ভব নয়। ক্রমে ভ্রমে তুমি এই নৃতন 
অবস্থাকে -আপনার করিয়া লইতেছ। তুমি কখনও বিদেশে যাও নাই। 
বিষ্তাভ্যাসের জন্ট তুমি আজ প্রথম বিদেশে আসিয়াছ। এখানকার 
সবই তোমার নিকট নৃূতন। সবই যেন তোমার অগ্রীতিকর বলিয়া বোধ 
ইইতেছে। কিন্তু এ অগ্রীতি বেশী দিন থাকিবে না। যাহ প্রতিকূল 
মনে করিতেছ তাহ! ক্রমশঃ অনুকূল হইবে। তুমি তিক্ত দ্রব্য খাইতে 
পারিতে না, কিস্তু কিছু দিন বাধ্য হুইপ তোমাকে খাইতে হইয়াছিল__ 
এখন আর তোমার নিকট তিক্ত দ্রব্য তিক্ত বলিয়া! বোধ হয় না-_বরং 


২৩১৪ মনোবিজ্ঞান। 


খাইতে বোধ হয় ভালই লাগে । অতএব ছুঃখকেও সুখে পরিণত 
করিবার ক্ষমত! আমাদের আছেে। আবার অভ্যাস বলে স্ুখেও আমর! 
বীতন্পৃহ হইয়া থাকি। ইহা সংস্কার-নীতি। সুখকর বিষয়কেও 
শ্ীর্ঘকাল যাবৎ উপভোগ করিলে সে বিষয়ে বিগতম্পৃহ হুইতে হয় ইহা 
পুর্বোল্লিখিত বৈচিত্র-নীতি অনুসারে সত্য । দীর্ঘকাল স্থায়ী বলিয়! 
সখের বিনাশ হইলেও ইহা ছঃখে পরিণত হয় না! কিন্তু আর এক নৃতন 
ভাবের সৃষ্টি হয়। যদিও ইহা আর সুখদায়ক নয় কিন্ত ইহার অভাব 
'অত্ন্ত ছুঃখদায়ক। তোমার ধাত্রী এখন বুদ্ধ! হইয়াছে, তাহার মেজাজ 
অত্যন্ত কর্কশ হুইয়াছে। সে এককালে তোমাকে বড়ই স্নেহ করিত, 
বড়ই ভালবাদিত। কিন্তু এখন সে আর তোমায় দেখিতে পারে না-_- 
তোমায় দেখিলে যেন সে এখন বিরক্ত হয়। কিন্তু আশ্চর্ষ্যের বিষয় 
তবুও সে তোমাকে চক্ষুর অন্তরাল করিতে পারে না, তোমাকে এক তিল 
না দেখিলে সে অধীর1 হইয়া উঠে। তুমিও তাহাকে এখন আর তত 
ভালবান না কিন্ত তথাপি তোমার নিকট তাহার অনর্শনও অসহ 
বোধ হয়। 
“নিবন! তাহায়, 

পোড়ামুখী নিত্য গালি দেয় বাপ মায়। 

না নিলেও অভাগী যে যাইবে মরির! 

ন! পারে থাকিতে একতিল ন! দেখিয়া । 

মুহূর্তেক যদি আমি থাকি লুকাইয়1, _ 

বৎসহার! গাভীর মত মরে গরজিয়া। 

আমিও যে পারিব না, কি যে সর্ধনাশী, 

এত দেয় গালি তবু কত ভালবাসি !” . 
তোমার তন্নীকে তুমি এককালে বড়ই ভালবাসিতে। তাহাকে 


মনোবিজ্ঞান । ৩১৫ 


দেখিলেই তোমার আনন্দ হইত কিন্তু এখন আর তাহা হয় না। আজ 
সে তাহার শ্বপ্তর বাড়ী চলিয়া গেল। কেন তুমি এখন এত বিষ ? 
অতএব দেখ! যাইতেছে যে নান! কারণে আমাদের সুখ হঃখের উদয় 
হয়। জীবনীশক্তির ওঁৎকর্ষে বা! অপকর্ধে, উদ্দীপনী শক্তির হাঁস-বৃদ্ধিতে 
বা পরিবর্তনে আমাদের সুখ দুঃখ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে । আবার গ্রাহিণী- 
শক্তি প্রভাবে আমর! ছুঃখকে সুখে পরিণত করিতে পারি এবং অভ্যাস 
বলে যে স্থথে বিগতন্পৃহ হই তাহার অভাবে নৃতন ছুঃখের সৃষ্টি হয়। 
অতএব সুখ ছুঃখের-__ 
| .[ আীব-ধারণী নীতি 
নিয়ামক । উদ্দীপনী নীতি 
গ্রাহিণী নীতি 
-স্কার নীতি 


সুখ দুঃখের শারীর অভিব্যঞ্রক-_ 
ছুঃখের অভিব্যঞ্জক-_ 


মুখাবয়ব্র পেশী সন্থুঞ্চন 

শ্রীবাদেশের পেশী সগ্ধুঞ্চন 

অল-প্রত্যঙ্গের পেশী সন্কুঞ্চন 

কেশমূলের পেশী সন্ধুঞ্চন 

কম্পন | 

আক্ষেপ ৃ 

মুখাবয়বের কোন কোন পেশীর শিথিলতা 
কোন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শিথিলতা 
সচেষ্ট গতির বিপর্ধ্য় 


পেশী সঙ্কুঞ্চন স্ন্ধীয়। 


পেশীর অনাড়তা 
সন্বস্বীয়। 


৩১৬ মনোবিজ্ঞান । 


( সচেষ্ট শ্বাস-প্রশ্বাস রাহিত্য 
নিশ্টেষ্ শ্বাস-প্রশ্থীস রাহিত্য 
দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ 
সবিরাম শ্বাস-প্রশ্বাস 
দীর্ঘ নিঃশ্বাস 
জ্স্তণ 
ফৌপাইয় ক্রন্দন 
গে! গে শব 

চীৎকার 


শ্বাস-প্রশ্বাস এবং 
শব্দ সম্বন্ধীয় 


সি সপ 





পাশপাশি 


শর 
| লোলাম্রবের অভাব 
অতকিতে মূত্র স্থলন 
বমন 
উদরাময় 


নিঃসরণ এবং পরিপাক-সন্বন্ধীয়। 
ূ ঘর 


ব্রণ মুখ 


বিবর্ণ শরীরাবয়ব 
রক্তকোষ সম্বন্ধীয় ! আরক্তিম বদন 


] ত্বকের বাহরক্তিমা 
বলোপচয় জনিত দৃঢ় ভাব 


মনোবিজ্ঞান । 


মন-সহবন্বীয়। 


সুখের শারীর অভিব্যঞ্রক £_- 


! 


সুখ এবং . শ্বাস-যন্ত্র সম্পর্কীয় 
পেশীর সন্থুঞ্চন। 


রক্তকোধষ সম্বন্ধীয় । 


৩১৭ 


অনভ্যন্ত পরহিতৈষণা! 

ঘ্বণা প্রভৃতি রিপুর আধিক্য 
ধর্মভাব 

মৃকতা 

অনভ্যন্ত তথাচ অনর্গল বাগ্মিতা 
প্রলাপ ূ 

চিন্তা ও বাক্যবিস্তাস 


ওষ্প্রান্তের উন্নমন 

নি অক্ষি পর্দার সন্কুঞ্চন 
স্ফীত গণ্ডদেশ : 
বিস্কারিত নাসারন্ধ, 
হান্ত 

নিমীলিত চক্ষু 

আবেশ নয়ন 

দবস্ত নিষ্পেষণ 


আরক্তিম বদন 
উজ্জল চক্ষু 

অক্র 

গ্রচুর লোলান্রব 
অতকিতে মুত্রদ্থলন 


৩১৮ 


শ্রীবা বন্ধ এবং অপরাপর অঙ্গ- 
প্রতৃঙ্েের পেশী-সঞ্চালন। 


স্বর সম্বন্ধীয়। 


| 
ূ 
4 
| 
| 
৭ 
ূ 


পেশীর অসাড়তা সন্বন্বীয়। 


মনোবিজ্ঞান 


গ্রীবা ভঙ্গিমা 

উন্নত স্বন্ধদেশ 

শরীর কাণ্ডের নান! প্রকার ভঙ্গিমা 

বাহুদ্ধয়ের নান। প্রকার ভাবব্ঞ্জক 
সঞ্চালন 

করতালি 

বিস্কারিত পদদ্বয় 

দৃঢ়ভাবে পাদবিষ্ভাস 

নানা প্রকার উল্লম্ফষন 


. নর্তন 


বহুভাষ। 

দীর্ঘ নিঃশ্বাস 

চীৎকার 

ফৌপান 

গীত 

মুকতা 

অনৃত্যন্ত তথাপি অনর্গল বাখ্ি তা 
প্রলাপ 

অনভ্যন্ত হৃগ্তা! 

সুখাবয়বের পেশীর-শিথিলতা 
নিষ্ন চোয়ালের শিথিলতা 
মচ্ছ ও 





একবিংশ অধ্যায় 





আত্ম-সম্পূক্তানুভূতি 


মাত্র নিজের ভাবনা! হইতে যে সকল অনুভূতির উদয় হয় 
তাহাদিগকে আত্মপন্পৃক্ত ভাব বলে। এই সকল ভাবের লক্ষণ 
ব্যক্তিগত বলিয়৷ ইহাদিগকে ব্যক্তিগত ভাবও 
বল! হইয়া থাকে এবং ইহার পরোক্ষে ব] 
প্রত্ক্ষে সতত আত্ম-শুভানুধ্যায়ী বলিয়া! ইহাদিগকে আত্মভাবও বল! 
হইয়া থাকে। ভাব যখন আত্মসম্পর্কার অতীত চিন্তা! সমুডূত তখন 
ইহাকে পশ্চান্দর্শী ভাব বলা হয়) ইহা! যখন আত্ম-সম্পকাঁয় বর্তমান 
চিত্ত! সমুড্ূত তখন ইহাকে অব্যবহিত ভাব বলা হয়) আবার ইহা! যখন 
আত্ম সম্পককঁয় ভবিষ্যৎ চিন্ত! সমুভূত তখন ইহাকে ভাবিদর্শী ভাব বল! 
হয়। অতএব আত্মচিস্তানগামী ভাবের -_ 
আত্ম-সম্পৃক্ত ভাব । গশ্চান্দ্শী 
নাম 1 আত্ম ভাব অব্যবহিত 
ব্যক্তিগত ভাব ] ভাবিদর্শা 
তুমি আমাকে ভীরু কাপুরুষ বলিলে, আমার ক্রোধ হইল ; হঠাৎ আমি 
অতুল তরশ্বর্য্ের অধিপতি হুইলাম; আমার আনন্দ হইল ) তুমি আমার 
ংসা করিলে, আমার অহঙ্কার হইল--এই প্রকারের অনুভূতিকে আত্ম- 
সম্পৃক্ত ভাব বলে। 
ভীতি একটি আত্মম্পৃক্ত ভাব। এই ভাব সকলের অন্তঃকরণেই 


আত্মসম্প্ক্ত ভাব। 


৩২০ মনোবিজ্ঞান । 


বর্তমান। অজ্ঞাত বিষয় হইতে এই ভাবের উৎপত্তি হয়। মনের 

ছুর্ববলতা, অভিজ্ঞতার স্বল্পতা, এবং স্বাবলম্বনের 

অভাব হইতে অজ্ঞাত বিষয় ভয়াবহ বলিয়। 
বোধ হয়। ভগ্ন আকাজ্ষার অন্তরায়; প্রেমের প্রত্যবায়; 
উদ্ভীবনীর বিদ্ব। ভঙ্ন দ্বিবিধ শুভ এবং অশ্তত। যে ভয়ের মূলে 
বিশ্বাস, যে ভন আশার উদ্দীপক, ভগবৎ-গ্রীতির প্রবর্তক তাহাই শুভ; 
আর, যে ভয়ের মূলে সন্দেহ, যে ভয় আমাদিগকে নৈরাশ্তের তমোময় 
গর্ভে নিক্ষেপ করে সেই ভয়কে অশ্তত বলা হয়। ভয়কালে শরীর 
এবং মনের কতকগুলি পরিবর্তন লক্ষিত হুয়। এই সকল পরিবর্তনকে 
ভীতিব্যপ্রক লক্ষণ বল! যায়। তুমি একটি ভীষণাকৃতি জন্তর সম্মুখে 
পতিত হইয়াছ, তুমি অনিষ্ট আশঙ্কা! করিলে, তোমার ভীতির সঞ্চার 
হইল। তোমার মুখ বিবর্ণ হুইয়! গেল; তোমার শরীর কাপিতে 
লাগিল; তোমার মাংসপেশী শিথিল হইল) তোমার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
যেন শিথিল হইয়া! গেল; তোমার জিহ্বা! শুফ হইল, এবং শরীর তর্মাক্ত 
হইল। 


ভীতি। 


“কেশব ! কেন হৃদয় আমার 

ভীত আজি, মরুসম বিশুফ বদন, 

কাপিতেছে অঙ্গ মম, অবসন্ন প্রাণ ?” 
ভগ্ন হইতে যে কেবল শারীরিক ক্রিয়্াই বিপর্ধ্যস্ত হয় এমন নহে-_ 
মনের মধ্যেও মহাপ্রল় উপস্থিত হয়। এখন আর দ্বিতীয় বস্ততে 
মনোযোগ দিতে পারা যায় না-__-সমস্ত অবধানশক্তি এখন সেই একই বস্তর 
উপর, সেই ভীতিপ্রদ বস্তর উপর নিহিত। এখন শ্ত্বতিশক্তি বড়ই 
প্রবল এবং দ্রুতক্রিয়াশীল। কিন্তু এ স্থৃতি হইতে কেবল অতীত ভয়ের 
কথাই মনে হয়, অন্ত বিষয় মনে স্থান. পায় না। কর্পনাশক্তির গভিও 


মনোবিজ্ঞান । ৩২১ 


ক্ষিপ্র--ভবিষ্যৎ বিপদের কত প্রকার চিত্র মনোমধ্যে উদয় হয়। কিন্তু 
তাহ! হইলেও কোন ক্রিয়ার উপর মনের কিছুমাত্র আধিপত্য থাকে না। 
ইচ্ছাশক্তি এখন হীনবী্ধ্য, মানসিক ক্রিয়াকে সংঘত করিতে নিতান্ত 
অক্ষম। কিন্তু অন্যদিকে ইহার কার্য বড়ই প্রবল। ভয় হুইতে 
পরিত্রাণ পাইবার জন্ত মন সমন্ত শক্তি আকর্ষণ করে এবং কোন 
উপায় দৃষ্টিগোচর হইলে, সেই উপায়কে কার্যকরী করিবার জন্ 
সাধ্যাতিরিক্ত চেষ্টা করে। কিস্তু আত্মরক্ষা! যদি একবারে অসম্ভব বলিয়া 
মনে হয় তবে ভয় আরও ভীষণাকার ধারণ করে। বিপদের আশঙ্কা এবং 
পরিত্রাণ লাভের অনিশ্চয়তা হেতু সমস্ত শক্তি শিথিল হুইয়া পড়ে। 


"আশঙ্কা অজ্ঞাত 7. 
ছাইবে হৃদয়, বল হরিবে বাছুর) 
করিবেক সিংই-শিশু বিষাক্ত ছূর্ববল।” 


তুমি সন্ধ্যার প্রাকালে ময়দানে ভ্রমণ করিবার সময় আকাশে এক- 
থণ্ড মেঘ দেখিলে । মেঘখানি ক্রমে ক্রমে বড় হইল) বিদ্যুৎ চমকিতে 
লাগিল; ঘন ঘন গর্জন আরম্ভ হইল। তখন 
তোমার মনে হইল-_- 


ভীতির উপাদান। 


“প্র মেঘ করে বুঝি গগনে ! 
আধার ছাইল রজনী আইল, 
ঘরে ফিরে যাব কেমনে 1” 


এখানে প্রথমে তোমার মেঘের প্রত্যক্ষ-জ্ঞান হইল, পরে স্থতির 
২১. 


৩২২ . মনোবিজ্ঞান । 


. উদয় হইল। পূর্বে তুমি এই প্রকার মেধ দেখিয্লাছিলে; সেই মেধের 
সময় অতান্ত ঝড় বৃষ্টি হইয়াছিল) পথ ঘাট তখন জলে প্লাবিত হুইয়! 
গিয়াছিল। এইরূপে তোমার অতীত স্থতি জাগরিত হইল। বর্তমান 
মেঘকে অতীত মেঘের ধারণার সহিত তুলনা করিয়! অনুমান করিলে 

থে এ মেঘ হুইতেও সেই প্রকার ঝড় বৃষ্টি হইতে পারে। এইবার 
তুমি কর্নার আশ্রয় লইলে। অতীতকে অতিক্রম করিয়! তবি্যং 
চিন্তায় গ্ন হইলে। সেইরূপ ঝড় বৃষ্টি হইতে পারে; তোমার 
পরিধেয় বৃষ্টিতে সিক্ত হইতে পারে; এই সন্ধার সময় ঠা! লাগিয়া 
তোমার জবর হইতে পারে। এখন আবার জরের যন্ত্রণা কল্পনা! করিতে 
লাগিলে । এই প্রকার চিন্তা লহরি হইতে তোমার ভয়ের সুচন! হইল। 
অতএব ভয়েব্র 


অনবজ্ঞান প্রত্যক্ষ জান 
অনভিজ্ঞতা অবধান 
808, দুর্বলতা স্মরণ উপাদান 
পৈত্র কল্পনা 
অনুমান 


ভয়ের একটি পরিণাম কাপুরুষতা-_-ইহা! ভীতি এবং নীচতার সংমিশ্রণ 


প্বার ভয়ে তুমি ভীত, সে জন্তায় ভীরু তোম! চেয়ে, 
বান জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে ) 
যখনি ঈ্রাড়াবে তুমি সন্মুথে-তখনি দে + 

পথ কুকুরের মত সক্কোচে সঙ্ঞাদে যাবে মিশে ; 


মনোবিজ্ঞান । ৩২৩ 


দেবত! বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার, 
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার 
মনে মনে 1” 


ক্রোধ মানুষের একটি মৌলিক বৃত্তি। অপমান জ্ঞান এই বৃত্তির 
উৎপাদক । ছোট ছোট শিশুদের মধ্যেও ক্রোধের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। 
তাহাদিগকে শারীরিক যন্ত্রণা দাও শ্বভাবতঃই, 
তাহার! প্রতিবাদ করিবে। এই প্রতিবাদই 
ক্রোধের সুচনা । শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণা ব্যতীত ক্রোধ হয় না। 
ক্রোধের সময় কতকগুপি শারীরিক লক্ষণ দৃষ্ট হয়। চক্ষু রক্তবর্ণ হয়, 
দস্তে দত্ত ঘধিত হয়, হস্তদবয় মুষ্টিবন্ধ হয়, শ্বাস প্রশ্বাস প্রবল হয়, শ্বর 
কর্কশ হয় এবং হৃৎপিগ্ড সজোরে আঘাত করে। মনও অত্যন্ত চঞ্চল 
হইয়। পড়ে। চিস্তাশক্তির লৌপ হয়। কিন্ত কতকগুলি চিন্তা অত্যন্ত 
প্রথল হয়। আমার অনিষ্ট করিয়াছে, আমার অপমান করিয়াছে, 
আমি কি এতই হেয়? আমি কি এতই হীনবল? কি উপায়ে গ্রতিশোধ 
লইব? ইত্যাদি চিস্তা মনের মধ্যে যুগপৎ উদয় হয়। 


ক্রোধ ও ইহার উপাদান 


“সে ভীষণ জালা! 
সাজা লাভে পারি যদি, পারি নিবাইতে 
হায়! যদ্দি রণরঙ্গে, শক্রর শোণিতে, 
প্রতিছিংসা-স্থরামৃতে নিবেরে সে জাল! ! 


চে চি কক 


কিন্তু তোর অপমান, এ ঘোর িগ্রহ !” 
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. ক্রোধে অপমান জ্ঞান আছে, আবার ক্রোধ কালে প্রতিশোধ চিন্তা 
অত্যন্ত প্রবল হয়। 


“প্রতিজ্ঞা করিনু শেষে যন্ত্রণায় জলি 
একদিন--একদিন নেব প্রতিশোধ ! 
সেই দিন হ'তে পশি গুহার মাঝারে 
সাধিয়াছি মহা হত্যা আধারে বসিয়া ।” 


যদি প্রতিশোধ লইতে সক্ষম হই তখন ক্রোধ অন্তহিত হয় এবং 
ক্রোধের স্থানে সুখের উদয় হয়। অপরে আমার অপমান করিলে 
আমিও যদি তাহার অপমান করিতে পারি, অপরে আমার অনিষ্ট করিলে 
আমিও যদি অপরের অনিষ্ট করিতে পারি তাহা হইলে আমার 
আনন্দ হয়। ' 

“তোরি রঙ্গতৃমি মাঝে বেড়াব গাহিয়! 

অপার আনন্দময় প্রতিশোধ গান |” 


এই প্রকার প্রতিশোধ জনিত সুখ মানুষের নিজন্ব সম্পতি। ইহা 
অন্ত জীবে দৃষ্ট হয় না। দোষী ব্যক্তি যদি ক্রটি শ্বীকার..করে, কিংবা 
ক্ষম! প্রার্থনা করে তাহ! হইলেও ক্রোধের উপশম হয়। দৌষী ব্যক্তিকে 
নিজেই নিজের পরাতব স্বীকার করিতে দেখিলে -আনন্দেরও উদয় হয়। 
ক্রোধ যে কেবল কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর আবদ্ধ থাকে তাহা! নছে। 
সেই ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট অপর ব্যক্তির উপরও পতিত হয়। যিনি আমার 
ক্রোধের প্রন্কৃত হেতু, যদি আমি প্রত্যক্ষ ভাবে তীহার প্রতিহিংসা করিতে 
ন! পারি তখন তাহার সহচরদের উপর ক্রোধ পতিত হয়। ক্রোথের 
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ভীষণতা অনেক সময় জড় বস্তকেও আক্রমণ করে। ক্রোধান্ধ বালক 
তাহার শত্রুকে আক্তমণ করিতে না পারিলে শক্র বালকের ক্রীড়নকগুলি 
নষ্ট করিয়া! দেয়। 


ক্রোধ নানাবিধ। কোন কোন ক্রোধের হঠাৎ উদ্রেক হয়। এরূপ 
ক্রোধ ভয়াবহ এবং অনিষ্টকর। এরূপ ক্রোধে দিথ্িদিক জ্ঞান থাকে 
না। এরূপ ক্রোধের বশবর্তী হইলে আগে কাজ 
পরে চিন্তা বা অন্কৃতাপ। আবার কোন 
কোন ক্রোধ অল্পে অল্পে প্রধূমিত হয়, দপ্‌ করিয়া! জলিয়া উঠে না। 
এরূপ স্থলে ক্রোধকে হৃদয়ে পোষণ এবং পরিবর্ধন করা হয়। ইচ্ছ! 
এবং চিন্তা একেবারে লুপ্ত হয় না, বরং ক্রোধের পোষকতা করে। এই 
প্রকারে ক্রমে ক্রমে যখন স্টৃহা বেশ পরিপুষ্ট হয় তখন ইহা প্রতিহিংস! 
রূপে পরিণত হয়। তখন ও 


ক্রোধের প্রকার ভেদ। 


"ক্রোধ মহিষীর উত্তপ্ত রুধিরে 
জনমিল হিংসাস্থর,” 


যেমন করিয়াই হউক প্রতিশোধ লইতেই হইবে এই চিন্তা! তখন 
প্রবল। ইচ্ছ! এবং চিস্তা উভয়েই ইহার সহায়তা করে। কি উপায়ে 
. প্রতিশোধ লইতে পার! যায় এবং কেমন করিয়াই বা তাহ! কাধ্যে 
পরিণত কর! যায় ? চিন্তা উপায় নির্ধারণ করে আর ইচ্ছাশক্তি তাহা! 
কাধ্যে পরিণত করে। প্রতিশোধ সাধনে যতই বিলম্ব ঘটে, প্রতিশোধের 
পরিতৃপ্তি ততই স্থথকর হয়। আবার ক্রোধ যখন হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় 
তখন ইহ! বিরাগে পরিণত হয়। ইছার পরিমাণ কম হইলেও ইহার 
বিস্তৃতি অধিক। অন্ত ক্রোধ অপেক্ষা এই ক্রোধের অন্তর্গত বিষয়ের 
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সংখ্যা অধিক। ইহা! সংক্রামক-_একসঙ্গে অনেক বিষয় আক্রমণ করে। 
আমাদের কুৎসিত বিষয়ে বিরাগ আছে, অপকারী বিষয়ে বিরাগ আছে, 
অগ্রীতিকর বিষয়ে বিরাগ আছে। আবার কোন বিশেষ মতে বা ধর্মে বা 
জাতিতেও বিরাগ থাকিতে পারে । বিরাগের যখন মাত্রা অধিক. হয় তখন 
ইহা ঘ্বণায় পরিণত হয় । ঈর্ষ! ক্রোধের আর একটি আকা র,ইহা যেন *তিক্ত 
মধুর” সংমিশ্রিত। ইহাতে ক্রোধ অপেক্ষ। উৎফুল্পতার মাত্রা অধিক। 


ক্রোধ ভীতি 


১। "জক্রিয় অনুভূতির প্রতিনিধি ১। নিঙ্রিয় অনুভূতির প্রতিনিথি 


২। সহজাত ২। সহজাত 

৩। ছুংখ-সমুড়ৃত ৩। ছুষ্টা সমুড়ূত 

৪1 ইহাতে সুখ আছে ৪। ইহাতে সুখ নাই 
(হিংসার তৃপ্তি) ও 

৫| স্বাভাবিক আত্মসংরক্ষণ- ৫) শ্বাভাবিক আত্ম-সংরক্ষণ 
প্রবৃত্তি ইহার মূল প্রবৃতি ইহার মূল 

৬। কর্ম প্রবর্তক ৬। কন্দ্রংহারক 

৭। সমাজভ্রোহী বৃত্তি। ৭। সমাজদ্রোহী বৃত্তি। 


প্রতিযোগিতা আর একটি আত্ম-সম্পৃক্ত অনুভূতি । যখনই কতক- 
খুলি লোৌক এক কার্যে লিপ্ত হয় তখনই এই অনুভূতির উদয় হয়। 
মানুষ শ্বভাবতঃই কর্খ্শীল। কর্মের সহিত 
এই অনুভূতির ঘনিষ্ট সন্বন্ধ। কর্মক্ষেত্রে একজন 
আর একজনকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিতেছে; একজন আর 
একজনের উপর শ্রেষ্স্ব লাভে যন্ধ করিতেছে। এই অন্ুভূতিটি স্বার্থনয 


প্রতিযোগিতা । 
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এবং সমাজদ্রোহী বলিয়! প্রতীয়মান হইলেও ইহা মানুষকে অনেক 
সময় উন্নতির দিকে লইয়া যায়। অনেক সময় হয়ত এই অনুভূতির 
অন্তিত্ব বোধগম্য হয় না, কিন্তু প্রতিযোগিতায় জন্ লাভ করিলে ইহা 
আর অপ্রকাশ থাকে না। যেখানে অকুতকাধ্যে শাস্তির ভয় নাই 
বা কৃতকার্যে পুরস্কারের আশা নাই সেইখানেই সাধারণতঃ এই 
অনুভূতির প্রকোপ পরিলক্ষিত হয়। অপরের উপর নিজের প্রাধান্ত 
স্থাপনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির নাম প্রতিযোগিতা । মানুষ স্বতাবতঃই 
প্রতিদ্বন্দিতাপ্রিয্ ৷ প্রতিত্বন্ঘিতা ক্রোধ সম্পর্ক শূন্ত নহে। উচ্চালের 
প্রতিদ্বন্বিতাতেও ক্রোধ থাকে কিন্ত এ ক্রোধ হইতে অনিষ্টের সুচন! 
হইতে পারে না। প্রতিযোগিতায় অন্থকরণ আবশ্তক। আঁমি যাহার 
প্রতিযোগিতা করিব আমাকে তাহার অনুকরণ করিতে হইবে কিন্ত 
আমি অনুকরণ করিয়া ক্ষান্ত হই না। প্রতিযোগিতা অনুকরণের 
নামান্তর নহে। অন্নকরণের 'সীমা অতিক্রম করিতে চাই) যাহার 
অনুকরণ করিলাম তাহা অপেক্ষা বড় হইতে চাই। অপরের প্রতিযোগিত! 
করিতে হুইলে চেষ্টার প্রয়োজন কিন্তু বাসনা পরিচালিত ন! হইলে চেষ্টা 
থাকে না। সুতরাং প্রতিযোগিতায় বাসনার প্রয়োজন । প্রতিযোগিতায় 
প্রতিহিংসার লেশ মাত্র থাকেনা-_-এখানে কেবল মানুষ নিজের কৃতিত্ব 
মগ্রমাণে বত্ববান। তবে প্রতিযোগিতার অনুভূতি দীর্ঘকালব্যাপী হইলে 
শক্রতার স্ষ্টি হওয়া অসম্ভব নহে। 

স্বভাবতঃই আমর! অপরের. চরিত্র অনুশীলন করি। এইরূপ অহ্শীলন 
হইতে কতকগুলি স্বার্থময় অনুভূতির স্থষ্টি হয়। আমরা! অপরের কার্ধ্য 
নিপুণতার প্রশংসা করি ; পরের কষ্টে অনুকম্পা গ্রকাশ করি ) পরের 
কৃতকার্ধ্যে আনন্দ প্রকাশ করি, পরের গুণের মর্ধ্যাদা করি এবং পরের 
বন্ধুত্বের সমাদর করি। এখন আমাদের অবধান বহিম্ধী কিন্তু ইহা 
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শীদ্রই অন্তমু্ধী হয়। এই সকল গুণের যদি কোন একটিও আমি 
নিজের মধ্যে দেখিতে পাই, আমি নিজেও যদ্দি উল্লিখিত কোন একটি 
গুণের অধিকারী ভ্বই, তাহ! হইলে আমারও আনন্দ হয়। ন্সপরের 
প্রতি আমি যে অনুভূতি বর্ষণ করিয়াছিলাম এখন তাহা! আমার নিজের 
উপরই বধিত হইতেছে। অপরের কার্যযতৎপরতার প্রশংসা! করিয়া- 
ছিলাম এখন সেইরূপ কাধ্যতৎপরতা নিজেতে দেখিয়া নিজের প্রশংসা 
নিজেই করিতেছি; পরের কৃতকার্য্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলাম 
এখন নিজের কৃতকার্ষ্যে নিজেই আনন্দ প্রকাশ করিতেছি) পরের গুণের 
মর্য্যাদা করিয়াছিলাম এখন নিজের গুণের মর্ধ্যাদা নিজেই করিতেছি। 
যে অন্থভূতি পরান্থগামী ছিল তাহা! এখন আত্মানুগামী হইল। 


আমরা অপরের কার্য পর্য্যবেক্ষণ করি, কে ৮কোন্‌ গুণের অধিকারী 
বিচার করি। একজনকে আর একজনের সহিত তুলনা করি। 
কাহাকেও বড় এবং কাহাকেও ছোট বলিয়৷ অন্থভব করি। এই অনুভূতি 
আবার নিজের নিকট প্রত্যাবর্তন করে। এখন নিজের সহিত অপরের 
ভূলনা করি। হয় নিজেকে নয় অপরকে বড় বলিয়া অনুভব করি । এখানে 
স্বার্থপরতার মাত্রা অধিক সুতরাং নিজেকেই বড় বলিয়া মনে হয়। 
প্রত্যেক মানুষেরই নিজের নিজের গণ্ডি আছে। নিজের নিজের গপ্ডির 
মধ্যে নিজেকে সকলেই বড় বলিয়৷ মনে করে। নিজের গুণ সামান্য 
হইলেও বড় বলিয়া মনে হুয় এবং অপরের গুণ বড় হুইলেও সামান্ত 
বলিয়া মনে হয়-_ রঃ 


প্বটিজল বলে, ওগো! মহাপারাবার . 
আঙ্গি শ্বচ্ছ সমুজ্দল, তুমি অন্ধকার । 


মনোবিজ্ঞান। ৩২৯. 


| ক্ষুদ্র সত্য বলে মোর পরিষ্কার কথা, 
মহাসত্য তোমার মহান্‌ নীরবতা ।” 
“চন্দ্র কহে থগ্ভোতেরে 
গর্ব যে তোর দেখছি ভারি 
সত্যি আছে রত্তি আলে! 
কীর্তি দেখে হেসে মরি ! 
জোনাকি কয় “সত্য বটে 
রশ্মি সে তোর বিশ্ব জোড়া, 
বিত্ত সে যে আত্ম নহে 
ধন্ম যে তোর ভিক্ষা! করা” ॥* 


জগতের নানা লোকে নান পদে প্রতিষ্ঠিত। ফেহুই নিজের পদে 
সন্তষ্ট নহে, সকলেই উচ্চ পদ প্রাপ্তির জন্য লালারিত, কিন্তু আশ্চর্য্যের 
বিষয় এই যে সকলেই আবার নিজের পদ- 
মর্যাদা রক্ষণে যত্রণীল। নিজের পদ নিজের 
নিকট নীচ বলিয়। মনে হইলেও অপরের নিকটও সেইরূপ প্রতিভাত 
হউক ইছা কেহই মনে করিতে পারে না। পরস্ত মনে হয় অপরে 
আমার পদকে সম্মানের চক্ষে দেখুক । এখানে নিজের ব্যক্তিগত গুণের 
বিষয় চিন্তা করি না। আমার গুণান্ুযায়ী আমি এই পদের উপযুক্ত 
তাহা মনে করি না। আমি মনে করি আমি অন্য পদেরও উপযুক্ত 
কিন্ত এই কারণে আমি বর্তমান পদটি পছন্দ করিয়াছি বা করিতে বাধ্য 
হইয়াছি; কিন্তু তাহা হইলেও ইহাতে যে সকল গুণ আছে তাহা অন্ত- 
টিতে নাই। আমার চাকুরীতে টাকা কম কিন্তুপরিশ্রমও কম আবার 
সন্মানও বেশী।_ অমুকের চাকুরীতে টাকা বেশী কিন্তু বড় পরিশ্রম। . 


আত্ম-তু্টি। 


৩৩৩ মনোবিজ্ঞান । 


আমার বেতন কম হুইলেও অতিরিক্ত পাঁওন! এত বেশী যে অমুকের 
অপেক্ষা ধরিতে গেলে আমার বেতন বেশী। আমার ঘরথানি তোমার 
অপেক্ষা ছোট হইলেও ইহাতে বেশ বায়ু চলাচল করে। এই প্রকার 
চিন্তা দ্বার! মানুষ আত্ম-তুষ্টি লাভ করে। 

“দেখ ক্ষমতাটা তা ছিল নাক অমন্দ-বিশেষ, 

কেবল প্রথম একট! ধাক্ক। পেলেই চলে” যেতাম বেশ, 

হতাম পেলে স্থষোগ এও, বুঝি একটা যেও সেও, 

কেষ্ট বিষ্ট,র মধ্যে আমি হ?তাঁম নিঃসনোেহ, 

কিন্তু প্রথমে সে ধাককাটি আমায় দিল ন| কেহ, 

তাই যা ছিলাম তা৷ রয়ে গেলাম আমি চটে-মোটেইত |» 

আত্ম-সম্মান আর একটি স্বার্থময় অনুভূতি_ইহাতে স্বার্থপরত! 
আছে আবার পরার্থপরতাও আছে। এখানে আত্মাই যদিও লক্ষ্য্থল 
তবুও ইহা! মন্ুয্যর একটি মহৎ গুণ। সকলেরই 
হৃদয়ে এই অনুভূতির স্থিতি বাঞ্ছনীয় । নিজেকে 
নিজের লক্ষ্যস্থল করিলেই আত্ম-সন্মান জ্ঞান হয় না। যে গুণের জন্য 
অপরে আমাদের সম্মানার্হ সেই গুণের অধিকারী না হইলে আত্ম-সম্মান 
'অক্ষুপ্ন থাকে না। | 
আত-সম্মানের সহিত আর একটি অনুভূতি সংশ্লষ্ট। এটিকে 

অহঙ্কার বল! যাইতে পারে। নিজের উন্নত অবস্থার জ্ঞান হইতে এই 
| অনুভূতির উৎপত্তি হয়।. আমি কতকগুলি 
গুণের অধিকারী, ইহা! অসাধারণ গুণ, অপরে 
এ গুণ দৃষ্ট হয় না, এইরূপ জ্ঞান হইতে অহস্কারের অনুভূতি হয়। 
এই অনুভূতি চিন্তাহুমোদিত না হইলে ফল বিষময় হয় - 
| “উত্তরে কি ভাগ্য তোর ! কি-ভাগ্য আমার! 


আত্ম-সম্মান। 


অহঙ্কার। 


, মনোবিজ্ঞান ৩৩১ 


ষোড়শ বৎসর মম, সেনাপতি পদে 
করেছেন ধর্শরাজ এ দ্াসেরে বরণ 
আজি রণে। এই দেখ উ্ণীষে আমার 


আশীর্বাদ, গলে বীর-বাঞ্ছনীয় হার । 


দ্রোণ-প্রতিঘন্দী আমি ! যোড়শ বৎসরে 
ফলিয়াছে এ গৌরব, এ ইন্দ্রত্ব ভার, 
কোন্‌ ক্ষত্রিয়ের ভাগ্যে, কোন্‌ ক্ষত্রিয়ার ?” 


'অহঙ্কারের শারীর অভিব্যঞ্ক-_ 


বদ্ধিু বা তুষ্ট 


অহঙ্কার। 


| উন্নমিত ভ্রুগ। 
| 5. মন্তক। 
] এ. গ্রীবা। 
] ৪. শরীরকাগণ্ড। 
| উর্ধ-ৃষ্টি। 
ূ নিম্নাধর প্রক্ষেপণ।, 
তেজবদ্ধ মুখ। 
[ দীর্ঘ প্রসারিত হস্ত প্রদর্শন । 
্তঙুলি ঘূর্ণন 
ূ মন্তকোপরি হস্তোত্তোলন। 
স্ফীত বক্ষ । 
ূ কটিদেশ ব| বক্ষে হস্ত স্থাপন । 
প1 ছড়াইয়। নির্বোধের স্তায় চলন। 
| সপরিশ্রম নিশ্বাস ত্যাগ । 
মৃহু হাস্ত। 
উচ্চ হান্ত। 


মনোবিজ্ঞান । , 


নমিত ভ্রযুগ । 

নমিত অক্ষিপুট । 

নত মন্তক। 

নত গ্রীবা। 

নত শরীর। 

নিয় দৃষ্টি। 

নিস্তেজ চক্ষু। 

লুকাইবার বা পলাইবার চেষ্টা । 


দলিত অহঙ্কার? 8 


[ নমিত মন্তক। 
ূ উজ্জল চক্ষু। 
ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গি। 
| ধন্যবাদ দেওয়ার তঙ্গি। 
তুষ্ট অহস্কারের ভাগ। - আরাধনা! করার ভঙ্গি। 
| "অশ্রু ও হাস্ত। 
ূ ওঠ কুঞ্চন (মুখাবয়বের আকুতি ছোট 
| করিবার নিমিত্ত) 
[ কম্পন এবং স্বর দমন। 


অহঙ্কার হইতে আত্মনির্ভরতার সৃষ্টি হয়। আমি অসাধারণ গুণের 
অধিকারী এই জ্ঞান থাকিলে নিজের ক্ষমতায় সহজেই বিশ্বাস জন্মে। 
নিজ্জের উপর নিজের তাল ধারণ! না থাকিলে আত্মনির্ভরতা আইসে 
না। আমার শক্তি আছে, অপরের সাহায্য ব্যতীত আমি নিজের কাজ 
নিষ্বেই করিতে পারি, অপরকেও আমি সাহায্য করিতে পারি__এই 
প্রকার জান হইতে আত্মনির্ভরতা আইসে। 


মনোবিজ্ঞান । ৩৩৩ 


“আর্ধ্যখধির অনাদি গভীর, উঠিল যেখানে বেদের স্তোত্র, 

নহ কি মা তুমি সে ভারততৃমি। নহি কি আমর! তাঁদের গোত্র ! 
তাদের গরিমা শ্থৃতির বর্মে, চলে যাব শির করিয়া উচ্চ-_ 
ঘাদের গরিমায় এ অতীত, তারা কখনই নহে তুচ্ছ।» 


“শক্তিশালী তুমি করি অনন্ত স্বীকার, 
কিন্ত আমি পিতার আজ্ঞার 
আসিয়াছি একাকী দমিতে তক্ষশীল]। 
চি র্ ১ 
না লব সাহায্য কারো-_অধীনতা করি। 
রুষ্ট হও তুষ্ট হও তাহা নাহি গণি, 
জীবনে প্রতিজ্ঞ! মম হবে না লঙ্ঘন । 
ক্র মস 
হইব ধরণীপতি নাহিক সংশয় । 
বেগবান নদে কেবা রোধে 
কে বারে উদ্ভমশীল পুরুষের গতি! 
তক্ষণীলা নিশ্চয় করিব অধিকার 1” 


'আত্মনির্ভরতা যে একটি সদৃগুণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আত্মশক্তিতে 
বিশ্বীস ব্যতীত এই অনুভূতি থাঁকিতে পারে না!) কিন্ত বিশ্বাসের সীমা 
আছে; এই সীম! লঙ্ঘন করিলে আব্মনির্ভরতা] উন্নতির অন্তরায় হয় 
এবং অনিষ্টের কারণ হুয়। 


আমরা সকলেই অপরের প্রশংস! পাইতে ইচ্ছা করি। অপরের 


৩৩৪ মনৌবিজ্ঞান। 


প্রশংসা বড়ই প্রীতিকর। আত্মরক্ষা এবং আত্ম-প্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক 
বাসনা হইতে এই অনুরাগের স্ষ্টি। আমি 

যখন অপরের প্রশংসা ভালবাসি, তখন 

নিশ্চয়ই আমি মনে করি যে অপরে আমার গুণ অবধান করুক 
এবং প্রশংসা করুক। এখানে “আমার» চিস্তাও আছে, “পরের* 
চিন্তাও আছে। অপরের প্রশংসায় অনুরাগ সহজাত অনুভূতি । বালক 
ভাহার মাতার হাদি এবং ললাট কুঞ্চনের পার্থক্য অনুভব করিতে, 
পারে। অপরের প্রশংসাভাজন হইলেই যে আমি সুখী হই তাহা 
নহে, আমি প্রশংসার উপযুক্ত এ জ্ঞানটুকু থাকা আবশ্তক। আমি 
ংসার পাত্র না হইলেও, প্রশংস! কর্তার অজ্ঞতা হেতু প্রশংসা! পাইতে 
পারি এবং এরূপ প্রশংসালাভে সুথও হয় সত্য, কিন্তু এ সুখ অনাবিল 
নহে। আমি নিজের অনুপযুক্ত! বুঝিতে পারিতেছি এবং সখের 
মধ্যেও নিজের নিকট নিজেই লজ্জিত হইতেছি। একপ স্থুখে লঙ্জ! 
আছে আবার আশক্কাও আছে-_-ভয় হয় পাছে আমার অনুপযুক্ত! 
প্রকাশ হইয়া! পড়ে । যদি আমি বুঝিতে পারি যে বাস্তবিক আমি প্রশংস। 
পাইবার উপযুক্ত, যাহার! প্রশংসা! করিতেছে তাহারা আমার গুণ হৃদয়ঙগম 
করিয়াছে তখন আমি প্রকৃত সুখের অধিকারী হই। আবার আমি 
যদি বুঝিতে পারি যে আমাকে প্রশংসার অনুপযুক্ত মনে করিয়াও আমাকে 
প্রশংসা করিতেছে তখন আমার আনন্দ হওয়া দুরে থাকুক বরং বিরক্তির 
সঞ্চার হয়। আমি ধাহাকে যত ভক্তি করি তাহার প্রশংসা তত আদর- 
নীয়। যখন মতদ্বৈধ উপস্থিত হয় তখন একের প্রশংসা! উপেক্ষা করিয়া 
অপরের প্রশংসা আলিঙ্গন করি। প্রশংসা কর্তার সংখ্যার উপরও আমার 
সুখের মাত্রা নির্ভর করে। যত বেশী লোকে আমার সুখ্যাতি করিবে 
তত বেশি আমার আনন্দ হইবে । যিনি আমার মতের পোষকতা করেন 


প্শংসান্থরাগ 
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তাহাকে আমি বড় বলিয়া মনে করি আর ধিনি তাহ! করেন না- 
তাঁহাকে নগণ্য মনে করিয়। ছুঃখ লাঘব করিতে চেষ্টা করি। 
আত্ম-সম্প্‌ক্ত ভাব__ ্ 


আশ! বা আশঙ্কা, প্রতীক্ষা বা উৎকঠা,প্রতায় বা ব্রাস। 
সাহস বা! ভীতি; শালীনতা ব! নিলজ্জতা। 


ভাবিদশী ভাব। 
আত্মজ্ঞান, আত্মৈমঙ্ব্্য আত্মশক্তি আত্মসস্মান প্রভৃতি 
আকাজ্ষা। 
উল্লাস বা শোক,হর্য বা বিষগ্রতা হর্ষোনাদ বা অবসাদ । 
অব্যবহিত ভাব। 


তুষ্টি বা অনস্তষ্টি, মনের স্থৈর্যা বা বৈকুল্য। 
| দর্প বা বিনয়, ধৈর্য্য বা অধৈর্ধা, বৃখাগর্ব বা নম্রতা । 
ৃ পরিতোষ।বা পরিবেদনা, প্রসন্নতা ব! অপ্রসন্নতা। 
প্চাদশী ভাব। | আত্মাভিননদন বা আত্মগ্ানি, আত্মপ্রশংস! বা আত্ম- 
নিন্দা, সুখ ব! ছুঃখ স্থৃতি সমুভূত ভাবসমূহ। 


ঘ্বাবিংশ অধ্যায় 


স্ট্রীট বশ 
পরানুসন্ধায়ী ভাব। 


অপরের চিস্তা হইতে যে সকল অনুভূতির উদয় হয়, তাহাদিগকে 
পর্নানসন্ধায়ী ভাব বলে। পরের জন্য এবং পরের সহবাসে যে সকল 
অনুভূতির উদয় হয় তাহারা সহানুভূতি, স্নেহ, 
ভালবাসা, অনুরাগ প্রভৃতি নামে অভিহিত 
হয়, আর যে সকল অনুভূতি অপরের সহিত আমাদের বিচ্ছেদ ঘটাইয়! 
দেয়, অপরের সহবাস হইতে আমাদিগকে দুরে লইয়া যায়, তাহাদিগকে 
বিরোধ বিদ্বেষ স্ব! প্রভৃতি নাম দেওয়া হয়। অতএব পরানুগামী 


পরানুসন্ধায়ী ভাব। 


. ভাবের-_ 


ৰ পরাহুমন্ধায়ী ভাব | | পশ্চদরশী 


| ] সহানুভূতি এবং বিরোধ হারার 
৪৪ অনুরাগ এবং বিরাগ ূ 
ভালবাসা এবং স্বণা 


ভাবিদ্শা 
'একটি বালক দারিদ্র্যের কষাঘাতে উৎপীড়িত হইতেছে, তাছার অবস্থায় 
আমার করুণার উদয় হইল, তাহার জন্ত আমার ছঃখ হইল, তাহার প্রতি 
আমার সহান্ৃভৃতি হইল। ঈশ্বরের নিকট নিবেদন পাইঙাম যে, তাহার 
হঃখের অবসান হউক | অবশেষে তাহার ছুঃখের মেধ কাটিয়া গেল। 
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নুখ-সুর্যযের উদয় হইল। তাহার স্থথে আমারও আনন্দ হইল। এই 
করুণ৷ এই ছুঃখ, এই সহানুভূতি, এই আনন্দ-_-পরানুসন্ধায়ী ভাব। 


ক ”ও হৃদয়ে কভু না বিরাজে 
স্বার্থ চিন্তা-_কামনা-বাসন! । 
চিরদিন বিস্মরি* আপনা, 
আপনারে দিয়াছ ডুবায়ে 
অন্তহীন পরার্থ-চিন্তায় ৷” 


ভালবাস! একটি পরান্ুসন্ধায়ী ভাব। ইহা! মানুষের স্বাভাবিক অনু- 
ভালবাসা। ভুতি। একজন আর একজনকে ভাল না 
বাসিয়া থাকিতে পারে না। 


“হের সহচরী শোভার লহরী 

বহে যায় এ নিখিলে, 

একা দেখে স্থখ জাগে না! পরাণে, 
তুমি বদি না দেখিলে ।” 


মানুষ এক] থাকিতে জানে না, একজন আর একজনের সহিত মিলিত 
হইতে চায়। এই মিলনের বাসন হইতে .ভালবাসার স্থষ্টি হয়। 
ভালবাসাই একজনকে অন্তের সহিত বন্ধন করিয়া রাখে। ভালবাসা 
মানবের মিলন-রজ্জু। ভালবাসাই লমাজ সমষ্টির হেতু । ভালবাসা 
হইতে অন্তকে রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। ভালবাস! পালনী শক্তি। 
যাহাকে ভালবাসি তাহার সহায়ত! করিতে, আপদে বিপদে তাহাকে রক্ষা 
করিতে শ্বতঃই ইচ্ছা! হয়। ্ 
২২ 
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শ্যদি কেহ নাহি চায়, 
আমি লইব। 
তোমার সকল দুখ 
আমি সহিব। 
আমার হৃদয় মন 
সব দিব বিসর্জন, 
তোমার হৃদয় ভার 
" আমি বছিব।” 


নান! কারণে এই অনুরাগের পুষ্টিবর্ধন হয়। বালক-বালিকারা 
একবারে নিরাশ্রয় এবং নিঃসহায় বলিয়া উহাদের মাতৃপ্রেম এত অধিক। 
হাহাদের নিকট হইতে আমরা সন্থ্বার পাই, যাহার। আমাদের প্রতি 
সদয়, আমর! তাহাদের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হই। যখন আমর! সুখের 
হিল্লোলে সম্তরণ দিতে থাকি, তখন যেন আমাদের অন্ুরাগের মাত্রা বৃদ্ধি 
পার়। যখন কোন একটি সুসংবাদ পাই, যখন আমাদের হাদয় আনন্দে 
মাতোয়ার! হয়, তখন সকলকেই আমর! গ্রীতির চক্ষে দেখি, তখন সকলই 
ষেন স্থশোভন বলিয়! মনে হয় ; তখন-_ 


“আমার চোখেতে সকলি শোভন, 
সকলি নবীন, সকলি বিমল, , 
স্থনীল আকাশ, শ্বামল কানন, .. 
বিশদ জোছনা, কুম্থম কোমল, 
সকলি আমারি মত ! 

চি চর চি 


সুখী হৃদয়ের স্থখের গান ।” 
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অপরের দুঃখ দৈন্ত দেখিলে অন্ুকম্পার উদয় হয়, পরে এই অনুকম্পা 
ভালবাসার পরিণত হয়। সুখ ছুঃখ উভস্নই ভালবাসার কারণ। ভালবাসা 
কষ্টের কঠোরতা হ্রাস করে এবং সুখের শাস্তি বুদ্ধি করে-_ 


“এ জগৎ মুকুরেনধ গৃহ হেথা শত প্রতিবিষ্ব ঘিরে, 
তোমার সকল ভঙ্গিভাব তোমাকেই নিত্য দেয় ফিরে 
প্রসন্ন মধুর মুখগুলি চারিদিকে যদি প্রয়োজন, 

প্রসন্ন সহাস মুখে তবে এ গৃহেতে করো বিচরণ ।* 


খে যেমন অনুরাগের মাত্রা বৃদ্ধি হয়, দুঃখের আতিশয্যেও তেমনি 
বিরাগের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। 


প্অবস্থায় হবে দয়া! ঘোর নির্দায়তাঁ, 
পিত্‌ দ্বণা,. 

ভ্রাতা, যার বার বার রক্ষিল জীবন, 
করিতেছে মরণ-কামনা অশোকের, 
নির্বাসিত তাহারি কৌশলে । 
মাতা-পত্বী-ভ্রাতী-পুত্র কারাগারবাসী, 
পিতৃরাজ্যে উপহাস ভাজন সবার, 
দ্বণ্যলোকে কুষ্ঠ রোগগ্রন্ত বলি। 

হেন অবস্থা পীড়নে এক বুদ্ধ বিনা 
কাহার হৃদয়ে আর দয়া পাবে স্থান!» 


তাই এখন অশোক বলিতেছে-_ 


 শনা না তিলমাত্র নাহিক চিন্তা, 
কর ঘোর প্রলয় গর্জন মেঘদল, 


৩৪০ 
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করি নিজ হাদয়ের ছায়। দরশন ) 

বহ বহ প্রবল পবন, 

প্রবল ঝটিকা যথা__ 

আলোড়িত করিছে অন্তর, 
আলোড়ন কর ধরাতল। * 
চূর্ণ কর সুন্দর যে বন্ত আছে যথা, 
ধ্বংস হোক মানব মণ্ডল, 

মম কোপানল অনুরূপ প্রলয়নদামিনী 
সহল্র দলকে দলি উগার প্রলয় ধারা, 
বজ হৃদয়ের মম হেরি ছায়ারূপ।* 


ভালবাদার শারীর অভিব্যঞ্জক-_ 


মৌলিক আকর্ষনী 


গতি 


সংস্পর্শন 


চক্ষুর গতি। 

ওদ্বয়ের গতি । 
মন্তকের গতি। 
শরীর কাণ্ডের গতি। 
বাহুর গতি। 


হস্তের দ্বার আদর। 
চম্বন। রি 
নাসিক! সংযোগে আদর 
জিহ্বা! সংযোগে আদর । 
হস্তে হত্ত স্থাপন। 
নান৷ প্রকারে আলিজন। 
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[ মৃছ হান্ত। 
উচ্চ হান্ত। 
অশ্রু। 
গলাগলি উপবেশন ও চলন। 
নতজানু । 
বি বশ্ততার লক্ষণ | ভূমিষ্পর্শ। 
| পদ চুম্বন। 
অথবা কথোপকথন। . 
একই কথার পু্ঃপুনঃ উল্লেখ । 
- € গীত বাস । 





ভালবাসার প্রকার-- 

(১) মুখ্য প্রেম-_ঈশ্বরাহ্থরাগ। 
(২) বাৎসল্য প্রেম। 

(৩) দাম্পত্য প্রেম। 

(৪) পুন্তরবর্্নক প্রেম। 

(৫) ভ্রাতৃ প্রেম। 

(৬) সুহ্ৃত প্রেম। 

(৭) স্বদেশ প্রেম। 


ভাল বস্তু মাত্রেই আমাদের শ্রদ্ধা তক্তি আকর্ষণ করে। যাহা মন 
তাহাতে আমরা বীতশ্রদ্ধ। অতএব ভাল এবং মন্দের পার্থক্য জ্ঞান না 
থাকিলে শ্রদ্ধা ভক্তির উদয় হইতে পারে না। 
| যতক্ষণ তোমাকে আমি শ্রদ্ধার পাত্র, ভক্তির 
পাত্র বলিয়া না বুঝিতে পারিব ততক্ষণ তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বা 
৬ 


ভক্তি 
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ভক্তি কোন ভাবেরই উদয় হইবে না। অতএব অভিজ্ঞতা! ব্যতীত, 
বুদ্ধিবৃত্তির পরিপুষ্টি বাতীত, শ্রদ্ধ! ভক্তিরূপ অনুভূতির উন্মেষ হইতে পারে 
না। যিনি জ্ঞানী, যিনি স্তায়বান্‌, ধিনি কর্তব্যপরায়ণ এবং যিনি সংযমী 
তিনিই আমাদের ভক্তির পাত্র। 


“কেন পুজে বৎস ! নর.ওই সবিতারে ? 
ব্য, সৌন্দর্য, বীর্ধা,__কে না পুজে বল? 
করে দেবত্বের পুজা কি দ্বর্গ ভূতল ।* 


কিন্তু স্তায়পরায়ণতা, কর্তব্যপরায়ণত, সংযমশীলতা কাহাকে বলে যতক্ষণ 
না বুবিব ততক্ষণ তাহাকে ভক্তি ব! শ্রদ্ধ/ করিতে পারিব না। এই 
জন্ত বালক-বালিকাদের মধ্যে এই প্রকার অনুভূতির প্রাবল্য. কম। 
ভক্তিতে আত্মোৎসর্গ আছে এবং ইহা স্নেহকণা মিশ্রিত। যে ভক্তি 
সঙ্গেহ ভক্তি নহে সে ভক্কিকে প্রকৃত ভক্তি বলা যায় না। 
ছোট ছোট বালক-বালিকাদের অন্তঃকরণে সহানুভূতির চিহ্ন দেখিতে 
পাওয়! যায়। দুই মাস মাত্র বরস্কের বালকও তাহার মাতাকে হাসিতে 
সহাহুতুতি। দেখিলে হাসিয়া থাকে। ইহাও আর একটি 
সহজাত অন্ুভূতি। ইহা নিশ্টেষ্টান্ুভৃতি, 
ইচ্ছাধীন বা শিক্ষাল্ধ নহে।. আমাদের অন্কুকরণ প্রবৃত্তি আছে--এই 
প্রবৃত্তি বলে পরের অনুভূতি আমাদের আন্তঃকরণে প্রতিবিদ্বিত হয়! 
কোন কোন অপরিচিত লোক দেখিলে আমাদের মনে আনন্দ হয়, আবার 
কোন কোন লোক দেখিলে সহজেই বিরক্তি জন্মে। কোন কোন নৃতন, 
জিনিষে আমাদের সহজেই অন্ুরাগ জন্মে আবার কোন কোন জিনিযে | 
সহজেই বিরাগ উপস্থিত হয়। কেন এইরূপ অন্ধুরাগ বা! বিরাগের উদ! 
হয় জানি না। ইহা আমাদের অক্তাতসারে এবং অনভিমতে আমাদের: 
ডি 
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হৃদয় অধিকার করে। অনুভূতির কতকগুলি বাহা লক্ষণ আছে। প্র 
লক্ষণের সহিত অনুভূতির সঙ্গ আছে বলিয়া লক্ষণ দেখিয়! অপরের 
অনুভূতি অনুমান এবং হৃদয়ঙগম করিতে পারি । কিন্তু অন্থভূতি বিশেষের 
লক্ষণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাত করিতে হইলে, কোন অনুভূতির কোন লক্ষণ 
জানিতে হইলে, সময় এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। 

ইন্জিয়শক্তির যেমন বিকাশ হয় সহানুভূতিও. তেমনি পরিপুষ্টি লাভ 
করে। ইন্দ্রি়শক্তি ক্ষীণ হইলে সহান্ুতৃতিও দুর্বল হইয়! পড়ে। বৃদ্ধ 
বয়সে ইন্দ্রিয়মকল শিথিল হয়। বুদ্ধদের 
সহান্ুভূতিও কম। কোন বিশেষ ইন্দিয়ের 
অভাব হইলেও সহানুভূতির সীম সঙ্কীর্ণ হয়। যাহার! বধির তাহাদের 
যেন আত্মস্তরিতা অধিক বলিয়া মনে হয়। ইন্দ্রিয় শক্তি যতই প্রবল হয় 
অনুভূত বিষয়গুলিও ততই অধিক হয়। নূতন নৃত্তন বিষয়ের অনুভূতির 
সঙ্গে সঙ্গে সহানুভূতিরও প্রসার বাড়িয়া যায়। কল্পনা! সহান্তৃতির আর 
একটি উপাদান। অপরের অনুভূতি স্মরণ করিলেই সহানুভূতির উদ্রেক 
হয় না। কল্পনাবলে আরও নূতন অনুভূতির চিন্তা করিয়া নিজের 
অনুভূতিকে উদ্বোধন করিতে হয়। কাহারও ছুঃখে ছুঃঘী এবং সুখে 
সুখী হইতে হইলে বুদ্ধি বৃত্তিরও আবশ্ঠক । পরের অনুভূতিকে নিজের 
বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে সেই অনুভূতির লক্ষণ সমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া 
উচ্থার প্রক্কতি এবং পরিমাণ নির্ণয় করিতে হয়। নুতরাং পর্যবেক্ষণ 
এবং অনুমান এই ছুই শক্তির আবশ্তক। সাদৃষ্ঠ সম্বন্ধ সহানুভূতির আর 
একটি হেতু। যাহার সহিত আমার' ভাবের ঝা চিন্তার ৰা কর্মের বা 
অন্ত কোন প্রকার সাদৃশ্ত আছে, সেই আমার সহানুভূতির পাত্র, তাহার 
প্রতি আমার সহানুভূতি সহজেই আকৃষ্ট হয়। অপরের দি হ্যিনে 
হৃদয়লগম করিবার ক্ষমতার নাম সহাম্গৃভৃতি । 


সহানুভূতির উপাদান। 
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“তোমার হৃদয় কম্প অঙ্গুলির মত 
আমার হৃদয় তন্ত্রী করিবে প্রহত ।» 


সহানুভূতির কতকগুলি অন্তরায় আছে। যেখানে কর্মের আধিক্য 
সেখানে সহান্ভূতির হাস অবশ্তভ্তাবী। কর্মের মাত্রা অধিক হইলে 
সহানুভূতির পরিধি সঙ্কীর্ণ হইবে। কর্শে 
একান্ত লিপ্ত থাকিলে পরের জন্ত সহানুভূতি 
প্রকাশের অবকাশ কম হয়। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধনে 
রত থাকিলে, নিজের স্থুখই জীবনের মূলমন্ত্র বলিয়া জ্ঞান করিলে, সহান্থ- 
ভূতির উদয় হইতে পারে না, এমত অবস্থায় মন নিজের মায়াবন্ধন 
উচ্ছেদ করিয়া পরের অন্তরে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। কিন্তু তাই 
বলিয়া স্থখমাত্রেই অন্তরায় নহে, বরং হৃদয় বখন আনন্দাগ্লুত হয় তখন 
যেন সহান্ুতৃতির 'অমৃতধারা আপনিই উথলিয়া পড়ে, 'আবার যখন ছুঃথে 
আক্িষ্ট হই তখন যেন সহান্থৃভৃতির উৎস শুফ -হইয়! যায়। সুখে সহান্ু- 
ভূতি আসে, আবার সহানুভূতিতে সুখ আসে । 


, জুলোচনা। 
“অভাগি ! এরূপে কি লে৷ অনিদ্রায় অনাহারে 
খোয়াইবি দেহ আপনার ? 
নাহি রাত্রি নাহি দিন থাক প্রলেপের মত 
লাগি অঙ্গে আহত সবার! ডি 
রং রঙ ক চি 
এইরূপে রাত্রিদিন মরিয়! মড়ার তরে 
নাহি জানি পাঁও কিবা সুখ ?” 
স্থুভদ্রা। “ততোধিক রমণীর আছে ক্ষিবা সুখ” ? 


সহানুভূতির অন্তরায় । 
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ইন্জ্রিয় শক্তির স্বল্প বিকাশ বা হ্রাস এবং শারীরিক অসুস্থতা, ক্রোধ, 
লোভ, বিরাগ প্রভৃতি স্বার্থসম্পর্কীয় অনুভূতি, শিক্ষার পার্থক্য, সমাজগত 
পার্থক্য, মতের পার্থক্য, ধর্থের পার্থক্য, জাতিগত পার্থক্য ইত্যাদি সকল 
প্রকার পার্থক্য সহান্গভৃতির অন্তরায় । যেখানে প্রতিদ্ন্দিতা সেইথানে 
সহানুভূতির অভাব। এক ব্যবসায়ী লোকের মধ্যে সহানুভূতি কম। 


দুঃখ সহানুভূতির সহায়ও বটে আবার অস্তরায়ও বটে। যিনি আশৈশব 

সখের ক্রোড়ে লালিত পালিত, যিনি কখনও 
£খ এবং দৈস্তে অভিভূত হন নাই, তাহার হৃদয়ে 

সহানুভূতির মন্দাকিনী প্রবাহিত হয় না। 


হুখ ছুঃখের 
লহিত সহানুভূতির সম্বন্ধ'। 


পথে আছে যাঁরা, সুখে থাক্‌ তারা, 
সুখের বসন্ত স্ুথে হোক্‌ সারা, 
ছুথিনী নারীর নয়নের নীর 
স্থথী জনে যেন দেখিতে না পায়! 

ূ তার! দেখেও দেখে না 
তারা বুঝেও বুঝে না 
তার! ফিরেও না চায় !* 


£খের কষাঘাতেই সহাম্ভূতির বিকাশ হয়। কিন্তু নিজে যখন ছঃখ 
ও কষ্টে জক্দ্ররিত তখন নিজের দুঃখ কষ্ট অপনোদনের জন্ই মন ব্য্ত 
থাকে, অপরের বিষয় ভাবিবার অবকাশ থাকে না। যিনি নিজে লুম্থ 
শরীরে এবং প্রফুল্ল মনে থাকেন তাহার পক্ষে সহানুভূতি প্রদর্শন সহজ 
হয়। সঙ্থানুভৃতির বাসনা! হইতেই সহানুতৃতির অস্তিত্ব অন্ভব করা 
উচিত হয় না। আমি অপরের সহানুভূতি পাইতে ইচ্ছা করি ব্লিয়াই 
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যে অপরের প্রুতি সহানুভূতি প্রদর্শনেও সমুতন্ুক মনে করা তুল । অপরের 
অনুভূতিকে অপরের সুবিধার জন্ত আপনার অনুভূতি বলিয়া মনে করার 
নামই সহান্গৃভূতি। সহান্ভৃতিতে অপরের সুখের বৃদ্ধি এবং অপরের 
কষ্টের লাঘব হয়। এখানে দাতা অপেক্ষ! গ্রহীতার সুখ অনেক বেশী 
সুতরাং স্বার্থপর লোকের হৃদয়েও সহানুভূতির বাসন! থাকিতে পারে । 


“জান, এক নদীকোত বহিলে দ্বিতীয় পথে, 
ভয় পূর্ব শ্রোতোবেগ মৃদু মৃছতর । 

দ্রঃখের করিলে অংশী হয় দুঃখ প্রশমিত, 
শোকে সমহ্ৃদয়তা বড় শাস্তিকর*। 


স্ৃতরাং স্বার্থপর ব্ক্তি নিজ দুঃখ অপনোদনের নিমিত্ত অপরের সহান্ত- 
ভূতির আকাজঙ্ষ!। করিবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি? সহানুভূতি স্বভাবতই 
ছুঃখের অন্থগমন করে। অপরের সুখে সুখী হওয়৷ অপেক্ষা অপরের 
দুঃখে ছুঃখী হওয়া সহজসাধ্য। অপরের অবস্থার সহিত নিজের অবস্থার 
তুলনা স্বাভাবিক । অপরকে ছুংখক্রিষ্ট দেখিলে নিজের দুঃখ রাহিত্যের 
কথা সহজেই মনে হয়। অপরে ছুঃখক্রিষ্ট আর আমি ছুঃখ: বিনিমু'্জ, 
এই প্রকার জ্ঞান হইতে মনে কিঞ্চিৎ আনন্দের উদয় হয়, এই আনন্দ- 
টুকু সহানুভূতির সহায়, অন্তরায় নহে। অপরের ন্থথকে নিজের সুখ 
মনে করা বিশেষ সহজসাধ্য নহে। অপরের উন্নতি দেখিলে গ্বভাবতঃই 
মনে হিংসার উদ্রেক হয় এবং এই হিংসাটুকু দমন রাখিতে শিক্ষা এবং 
সাধনার আবশ্তক। মানুষ হইলেই পরের ছুঃখে ছুঃখী হইতে পারে কিন্তু 
দেবতা না হইলে পরের নুখে সখী হইতে পারে নাঁ। : 


সহানুভূতি মানুষকে জ্ঞানের দিকে, কর্মের দিকে এবং ধর্মের দিকে 
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'ইয়া যাইতেছে । যাহা আর পাঁচজনে করে আমারও তাহাই করিতে 
প্রবৃত্তি হয়। ছাত্রাবাসে যখন সকল বালক 
পাঠাভ্যাসে মনোনিবেশ করে তখন নিতান্ত 
ছুরস্ত বালকেরও পুস্তক খুলিয়া! বসিবার বাসন! জন্মে। এক পরিবারস্থ 
সকলেই কোন কর্মে রত হইলে একজনের পক্ষে সেই কর্ম্ম হইতে বিরত 
হুওয়! কষ্টকর। একজন জ্ঞানবান হইলে সকলেরই সেইরূপ হইবার 
বাসনা জন্মে। যেখানে সহান্মভৃতি সেইখানেই দয়া এবং ভালবাস! । 
যাহাকে আমি স্সেহ করি, যাহাকে আমি তালবাসি, তাহার প্রতি নির্দিয় 
ব্যবহার, অস্তায় ব্যবহার করিতে পারি না। অতএব সহানুভূতি স্তায়ের 
সহায় এবং অন্ঠায়ের অন্তরায় । অবশ্ত মানুষ সুখের জন্ত লালায়িত 
কিন্তু নিজে সুখী হইলেই সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে স্থুখী মনে করিতে পারে 
না, মে অপরকেও নিজের স্থখের অংশ দিবার জন্ত ব্যন্ত। অপরে 
তাহার সখের অংশীদার হইলেই সে নিজেকে প্রকৃত শুখী বলিয়া মনে 
করে। তোমার সুখের কথা, তোমার ছঃথের কথা তুমি আর একজনকে 
না বলিয়া কতক্ষণ নিজের হৃদয়ে পোষণ করিতে পার? 


- সহীন্ুভূতির উপকারিতা] । 


“এসেছি ঝড় সাধ ক'রে। 
করি গান মনের টানে, শোনাই যার মনে ধরে ॥ 
যে বোঝে বেদনা, তার থাকৃবেো কেনা সদাই বাসনা, 
গানে জানাই ব্যথিত জনে, কত ব্যথা! অন্তরে ॥ 
দরদী বিনে দরদ কে জানে 
বেদরদীর দরদ নাই প্রাণে; 
ব্যথায় ব্যথিত হ'লে পরে, ব্যথার ব্যথ! নেয় হরে”। 


একই মন্ত্রের উপাসক, একই পথের পথিক, একই চিস্তার ভাবুক দেখিলে 
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কি আমাদের হৃদয়: আনন্দে নাচিয়া উঠে না? অতএব সহান্ুভৃতিই 
সামাজিক সুখের কারণ। 


“নরদেহে ভবে কেন এসেছি ভবে 
যদি ভালবাসা নরে বিলাতে নারি। 
আছে মানব হৃদয়, তবে দিব পরিচয়, 
অনাথে হৃদে যদি ধরিতে পারি ॥ 


হেরি দুঃখ নিশিদিন, যদি রহি উদাসীন, 
মুছাতে নয়নবারি নারি যতনে! 

কর বিফলে দোলে, কেন চরণ চলে, 
জনহিত ব্রত যদি না থাকে মনে ॥* 


মনের ভাবের সহিত শারীর অভিব্যঞরকের সঙ্গকেও সহান্ু- 
ভূতি বলা হইয়া থাকে। এরূপ সহানুভূতি 


দোহিক-সহাতুতি। সাধারণতঃ চারিপ্রকার_ 
অন্গৃকারী সহানুভূতি । 
দৈহিক সহানুভূতি যান্ত্রিক সহানুভূতি । 
অধিকারগত সহানুভূতি |. 
কেন্্র সহানুতৃতি। 


অপরে জুত্তণ করিলে আমিও জ্স্তণ করি, অপরে দৌড়াইয়! পলাইলে 
আমিও তাহাদের অনুসরণ করি, অপরে কোনদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে 
আমিও সেইদিকে দৃষ্টিপাত করি-_এইবপ ক্রিয়া! সকলকে অন্থুকারী 
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সহানুভূতি বলে। প্রথমতঃ মস্তক সধশলনের দ্বারা "না এই কথাটি 
প্রকাশ করি, পরে হস্তান্দোলনের সাহায্যে এবং অবশেষে যদি আবশ্তক 
হয় তবে শরীরকাগ্ডের গুরিচালনের দ্বারাও এই ভাব প্রকাশ করির! 
থাকি। মুখ ব্যাদান করিয়া বা বক্রদৃষ্টিতে বা হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া! বা 
কখন কখন পদোক্তোলন করিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়! থাকি। এইরূপ 
ভাবান্যায়ী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সধগলন বন্ত্রগত সহানুভূতির কার্ধ্য। পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
অঙ্গের পৃথক্‌ পৃথক্‌ বৃত্তি ব! অধিকার আছে এবং সেই বৃত্তি অনুযায়ী 
লহানুভূতি প্রকাশ পাইয়া থাকে | হস্তের দ্বারা আদর, চক্ষুর দ্বার! অন্ধু- 
রাগ, ওষ দ্বারা প্রেম প্রকাশ পায় ।--এইপ্রকার সহান্ুভূতিকে অধিকার. 
গত সহান্নভূতি বলে। আবার মস্তক কওুয়নে চিন্তা, চক্ষু নিমীলনে কষ্ট 
ব! শঙ্কা, নাসিকা বিস্ষারণে স্বণ! সচিত হয়--এবপ সহান্গভূতি স্নাযুকেন্ত্ 
সন্বন্ধীয়। 
পরাহচন্ধাযী ভাব-_ 

অব্যবহিতি ভাবের অনুরূপ কিন্ত 
ভাবিদশী 1 ভবিষ্যৎ চিত্তা সমুৎপন্ন 
| ভালবাসা বা বগা; মিত্রতা বা বৈরিভা ; 
| শ্রদ্ধা বা অবিশ্বাস 9 সহানুতি বা বিঘেষ ) 
অন্থকম্পা বা উপেক্ষা; প্রশংসা! বা ঈর্ষা ) পৃজ! 
হিত : বা নিন্দা; ভক্তি বা অবজ্ঞ।। 
| অনুরাগ বা বিরাগ; পক্ষপাত ব! অপক্ষপাত ; 
ূ স্তত! বৰ অহিতৈষিতাঁ কৃতজ্ঞতা বা অকৃতজ্ঞতা ; 


'ব্যবহিত 


বিশবপ্রেম বা বিশ্বনিন্া ) করুণ বা জুরত! ) 
রসিকতা বা ক্রোধপরীয়ণতা আমর বা অনাদর ইত্যাদি । 
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[ অব্যবহিত ভাবের অন্থরূপ কিন্তু 
7 অতীত চিন্তা সমুৎপন্ন। 


আত্মপর-সম্পৃক্ত ভাব 


আশ! 
ইষ্ট সিদ্ধিকালীন 1] আনন 
তুষ্ট 
অহঙ্কার 
| গর্ব 
| সাহস 


আস্থা 


ৰ 
রি 
1 


সিদ্ধিবিষয়ী 





| আহ্থগত্য 
প্রশংসা 
সম্মান 


কৃতজ্ঞতা 
পর সাহাধ্য লব্ধ 1 শুভ কামন! 
| প্রতিযোগিত। . 


৫ 
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দ্বণা সামাজিক বন্ধনের অন্তরায় এবং মানুষের ছুঃখের বিশেষ কারণ 
হইরেও দ্বার উপকারিতা অশ্বীকার করা যায় না। যাহা মন্দ যাহা 
কুৎসিত তাহাই আমর! ত্বণা করি । কিন্তু এই 
ভাবটির অপব্যবহার করিলে ফল বড়ই বিষময় 
হয়, সমাজের শাস্তির প্রত্যবায় ঘটিয়া থাকে । পাপকে দ্বণা কর সমাজের 


মা 


. ৩৫২ মনোবিজ্ঞান। 


মঙ্গল হুইবে কিন্তু পাপীকে ত্বণা কর সমান্ধের অশান্তি বৃদ্ধি পাইবে। 
সমাজ শরীর হইতে পাপ উন্মূলনের জন্ত সচেষ্ট হও কিন্তু পাঁপীকে দ্বণা 
করিও না, তাহাকে তোমার হৃদয় দিয়া, ভালবাস! দিয়! আলিঙ্গন 
কর, দে যাহাতে নিরয়গামী না হয় সে জন্ত যত্ববান হও । কিন্তু- 
মানুষের মনে স্বণা প্রায়ই বিরাগে পরিণত হয় বলিগ্না ইহাকে সমাছ- 
দ্রোহী ভাব বলিয়। অভিহিত করা হয়। 


দ্বণার শারীর অভিব্যঞ্রক 


। মস্তক ফিরান 
সমস্ত শরীর ফিরান 
] হস্ত প্রসারণ (ষেন দ্বণিত পদার্থ হইতে 
। নিজেকে রক্ষা করিবার নিমিভ) 
| কষ বু্চন 
ৃ 


মৌলিক প্রত্যাবন্তি গতি 


চক্ষু নিমীলন 
নাসিক কুঞ্চন 
ও উন্নমন 


নতর্জন সম্বন্ধীয় - 


রক্তকোষ এবং 
সহানুভূতি সম্বন্ধীয় 


৯০ 
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ন্‌ 
| 


| 
পদ্দাঘাত 
দমক। নিংশ্বদ 


জর্ধয়ের অস্বাভাবিক আকুঞ্চন 
চক্ষু বিস্ফীরণ 

দত্ত প্রদর্শন. 

দস্ত ঘর্ষণ 

"চোয়াল কুঞ্চন 

মুখব্যাদান 

জিহ্ব! নিষফষাসন 

মুষ্টিবদ্ধ হস্ত 


ভীতি ব্যঞ্জক হস্ত সঞ্চালন 


ঘোৎ ঘৌৎ শব 

একই কথার পুনরুচচারণ 
স্বর কম্পন 

অকন্মাৎ স্বর বসিয়! যাওয়! 


| নিষ্ঠীবন ত্যাগ ূ 


1 
ূ শরীর কম্পন 





পপ শপ 


ওঠ কম্পন 


শ্বগাত্রে নখাঘাত 
কেশোৎপাটন 

ওষ্ঠে দস্তাঘাত 

হস্তে দস্তাধাত ' 
কষ্টে হাস্ত 
আরক্তিম মুখ 
আকম্মিক বিবর্ণ মুখ 
নাসা বিস্ফারণ 
দণ্ডায়মান কেশ 


ভ্রয়োবিংশ অধ্যায় । 
৩৪০045555 
বুদ্ধিবিষয়ক রস। 
ষে কল অনুভূতি সতোর আদর্শ বা মঙ্গলের আদর্শ বা 
সৌনর্যের আদর্শ চিন্তা হইতে উৎপন্ন তাহাদিগকে রম বলা হই 
থাকে । এই প্রকার অনুভূতি বিবেকী জীব মাত্রেই সম্ভব বলিয়া 
ইহাদ্িগকে বিবেন্দী ভাব বলা হয়। এই 
সকল তাব আমাদিগকে উন্নতির দিকে আকর্ষণ 
করে বলিয়া ইহাদ্দিগকে শ্রেষ্ঠ ভাব বলা! হয়। এই সকল ভাব হুইতে 
পরমাত্মার উৎকর্ষ লাভ হয় বলিয়া! ইহাদিগকে আধ্যাত্মিক ভাব বলা 
হয়। এইরূপ ভাব আদর্শ চিন্তা সমুভূত বলিয়া ইহাকে সাত্বিক ভাব 
এবং ই! সার্বজনিক বলিয়া ইহাকে বিশ্ব ভাবও বলা হয়। অতএব 
এই প্রকার রসের-_ 


রস কাহাকে বলে। . 


বিশ্ব ভাব | 

বিবেকী ভাব | পশ্াদদ্শী 
নান--1 শ্রেষ্ট ভাব “ অব্যবহিত 

আধ্যাত্মিক ভাব '-ভাবিদর্শী 

সাত্বিক ভাব 


এই রস আবার অিবিধ। ইহা! যখন সত্যানুসন্ধারী তখন ইহা বুদ্ধিবিষয়ক 
রস; বখন ইহা সৌন্ধ্যানুণীলনোস্তাবী তখন ইহা সৌন্দর্য রস এবং যখন 
ইহা কর্তব্যাকর্তব্যান্গগামী তখন ইহ শীলরস নামে অভিহিত হয়। 


' মনোবিজ্ঞান । ঃ 


সত্যজ্ঞান উদ্দীপ্ত ভাবকে সতারস বলা হয়। বস্তনিচয়ের সম্বন্ধ নির্ণর 
হইতে এই ভাবের উদ্রেক হয় বলিয়! ইনাকে 
বিজ্ঞান রস বল! হয়; আবার জ্ঞানের আলো- 
চনায় এই রসের উদ্রেক হয় বলিয়। ইহাকে জ্ঞান রসও বলা হইয়া 
থাকে । অতএব এই রসের-_ 
সত্য রস 
নাম--ও জ্ঞান রম 
বিজ্ঞান রস 

সত্যই আত্মার খাদ্য সুতরাং সত্য নির্ধারণে আত্ম! বিমল আনন্দে উদ্ভাসিত 
হয়। সতা রদ আমাদিগকে তত্বান্বেষণের জন্য উত্তেজিত করে। জ্ঞান 
পিপাসা আমাদের মজ্জাগত সুতরাং এ পিপসার শাস্তি হইলে সুখ 
অনিবার্ধা। যাহার। দতোর জন্ত অনশন ব্রত অবলম্বন করে তাহারাই 

ধন, তাহারাই সখী । টি 

*প্রককৃতি ! ঘোম্টা থোলো, দেখি কি সহজ সত্য 
রাখিয়াছ আবরণে টাকি 
লুকাযে ন্বরূপ, ছি ছি, কেন গো আকুল কর, 
চিত্তপটে মায়! চিত্র আঁকি ।” 

যখন আমর! জ্ঞানের উপাসনায় রত থাকি, তখন আমাদের হৃদয়ে এক 
প্রকার অন্থুভূতির উদয় হয়, এই অনুভূতিকে বুদ্ধি বিষয়ক রস কছে। 
জ্ঞানারাধনায় যে ছঃখের লেশ মাত্র নাই এমন কথা বলা চলে না। 
ভ্ঞানারাধনায় চিন্তার প্রয়োজন, বিচারের 'প্রয়োজন। চিস্তায় কষ্ট আছে, 
ব্চারে অসামঞ্জন্ত থাকতে পারে। কিন্তু সুমীমাংসায় উপনীত হইতে 
পারিলে আবার সখও আছে। এই সখের তুলনায় চিন্তাজনিত কষ্ট এরং 
' অঙ্গামপ্রস্ত জনিত ছুঃখ নিতান্ত অকিঞ্চিতকর। যখন সংশয়ের ধনান্ধকার 


বুদ্ধি বিষয়ক রস। 


৩৫৬ মনোবিজ্ঞান। 
চা 


ভেদ করিয়া সত্য নির্ণয়ে সমর্থ হই তখন গ্রীতির বিমল প্রভায় আমাদের 
চিত্ত উদ্ভাসিত হয়। 
"আধারে আবৃত ঘন সংশয় 
বিশ্ব করিছে গ্রাস, 
তারি মাঝথানে সংশয়াতীত 
প্রত্যয় করে বাস।” 
জ্ঞানীলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে অবধান শক্তির প্রয়োগ আবখ্টক কিন্তু. 
অবধান ইচ্ছাশক্ির প্রকার বিশেষ অতএব বুদ্ধিবিষয়িণী গ্রীতিতে জ্ঞান 
আছে, অনুভূতি আছে এবং ইচ্ছাও আছে। 
যখন আমি নূতনের সগ্মুথে উপস্থিত হই, তখন আমি আমার অজ্ঞতা . 
বুঝিতে পারি। যাহা! আমি জানি না, তাহাই আমার অজ্ঞাত তাহাই 
আমার নিকট নৃতন। প্রত্যেক অজ্ঞাত বিষয়, . 
প্রত্যেক নূতন বস্তু, আমার মূর্খতার দিকে . 
অন্ুলি নির্দেশ করিতেছে । আমাকেই আমার বুদ্ধিহীনতার পরিচয় 
দিতেছে। যখনই আমি আমার অন্ঞতার পরিচয় পাইলাম, যখনই আমি 
নিজেকে অজ্ঞ বলিয়! বুঝিতে পারিলাম, তখনই আমার ছুঃখের অনুভূতি 
হইল--এবং এই ছুঃখই জ্ঞানের আকাজ্ষ! উদ্দীপ্ত করে। নূতন বন্ধ 
দেখিলে বদি সহজেই আমাদের বিরাগ উপস্থিত না হয়, তবে সে বস্তুতে 
আমর] কিঞিৎ আনন্দ পাই সত্য কিন্ত সে আনন্দ কতক্ষণ স্থায়ী? সে 
বন্ধ সম্বন্ধে আমাদের আরও অধিক জানিবার ল্পৃহা হয় নাকি? সেই 
বন্ত সম্বন্ধে যাহা জানি না, তাহ! জানিবার আকাঙ্ষ। প্রবল হয়, এবং এই 
আকাঙ্ষার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞতা নিবন্ধন বিরক্তির উদয় হয়। 
“একি আশঙ্কা একি উদ্েগ 
ছি'ড়িল মর্দবীগ, 


বুদ্ধিবিষয়ক রসের বিশ্লেষণ । 


মনোবিজ্ঞান 5৩৫৭ 


কহে সংশয় “একি পরাজয়” ? 
একি লাভ? একি ক্ষয়? 
ফিরিবার পথ ক্রমশঃ দীর্ঘ, 


একি প্রেম! একি জয়।” 
নৃতন দেখিলে বিশ্ময় উৎপন্ন হয় এবং বিস্ময়ে স্থখ আছে। আবার এই 
স্থখ হইতে লালসার স্যট্টি হয়। এই লালসার নাম-- 


তৃপ্ত-_সিদ্ধ চিন্তা । 
কৌতুহল | অতৃপ্ত--অসিদ্ধ চিন্তা । 
প্রত্যাথ্যাত-__-দমিত চিন্তা ৷ 


কৌতুহল হইতে আরও জানিবার স্পৃহা হয়, কিন্তু নিজের অজ্ঞত! হেতু এই 
কৌতুহল শীপ্রই বাধা প্রাপ্ত হয়। 
“চারিদিকে কি মহাবিল্ময় 
প্রগাট রহস্তে ঢাকা! যত ভাবি, এ ক্ষুদ্র হৃদয় 
ততই ব্যাকুলভাবে গুমরিয় কেঁদে হয় সার! ? 
চিন্ত। সনে ভ্রান্ত মন ধীরে ধীরে হয় দিশাহারা 1” 


কিন্তু বাধা প্রাণ্ত হইলেও মানুষের আকাঙ্গার নিবৃত্তি হয় না” বাধা প্রাপ্ত 
হইলেও “মহান বিস্ময় আকুল করিয়া দেয়, স্তব্ধ এ হৃদয় প্রকাণ্ড রহস্ত 
ভারে ।” মানুষ" অজ্ঞান তিমিরে অধিকক্ষণ "আবদ্ধ থাকিতে পারে না। 
মানুষ অজ্ঞানকে পরিহার পূর্বক জ্ঞানের আলোকে যাইবার নিমিত্ত সতত 
সচেষ্ট এবং এই চেষ্টা তই ফলবতী হয়, তাহার প্রীত ততই বর্ধিত 
হয়। 
প্যখন মানব 
দেখে সেই ইন্্র, চন্দ্র, নিয়মের দাস, 


৩৫৮ . মনোবিজ্ঞান । 
ক 


সুন্দর শৃঙ্খলে গাথা । মানব হৃদয় 
হুইয়া পিপাসাডুর চাহে বুঝিবারে 
সুদর্শন নীতিচক্র, নিয়স্তা তাহার, 
মহান্‌ বিজ্ঞান বিশ্ব !” | 
জ্ঞানের অন্ুণীলনে আনন্দ আছে। এ আনন্দ সকলের পক্ষে সমান নহে। 
মস্তিষ্কের উর্বরতা এবং বুদ্ধির প্রথরতা৷ অন্ুমারে আনন্দও পৃথকৃ। যতই 
নৃতন নূতন তথ্যের আস্বাদন পাওয়া যায় আনন্দ ততই বর্ধিত হুইয়! 
থাকে । বারংবার একই তথ্যের আলোচনা করিলে আনন্দ নিরানন্দে 
পরিণত হয়। নূতন আমার্দিগকে অজ্ঞ বলিয়া প্রতিপন্ন করে। নিজের 
অজ্ঞতা জ্ঞানে দুঃখের সৃষ্টি হয় সত্য কিন্তু এ দুঃখ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। 
£খ নিবারণের আকাজ্ষ। মানুষের স্বাভাবিক সুতরাং যাহ! জানি না, 
তাহ! জানিবার জন্ঠ, অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিবার জন্ত যত্ববাঁন হই। 
নৃতন আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। বিস্ময় হইতে কৌতূহলের সৃষ্ট 
হয়) সত্য নিবূপণের আকাজ্ষ! জন্মে। 
“শুধু বসি ভূধর শিখরে, 
দুর হ'তে দৃষ্টি দিয়ে 
তোমার ছবিটি নিয়ে, 
তৃপ্ত নহে প্রাণ মোর; 
কি অমিয় তোমার ভিতরে, 
পান করি লব প্রাণ ভরে+1%- 
কিন্তু যখন অজ্ঞান অন্ধকার বিদুরিত হইল, কৌতূহল নিবৃত্তি হইল তখন 
শ্রীতির পবিত্র আলোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হইল। তখন বলিলাম__ 
"এবার মোদের যাত্রার পথে 
হাসি আর আলো সাথী ; 


মনোবিজ্ঞান । ৩৫৯ 


ভয় জয় জয় নুতন হুরধ্য ! 
জয় হুর্য্যের ভাতি !” 

যাহা নূতন বলিতেছি বাস্তবিক তাহ! একবারে নুতন নহে, যাহ! অজ্ঞাত 
বলিতেছি বাস্তবিক তাহ! সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত নহে। নৃতনের মধ্যেও 
পুরাতন আছে; অন্ঞাত বিষয়ের মধোও অনেক জ্ঞাত বিষয় আছে। 
যতই আমাদের অভিজ্ঞতার পুষ্টি এবং জ্ঞানের বিকাশ হয়, ততই .আমরা 
নৃতনে পুরাতন দেখিতে পাই ; ততই আমরা বর্তমানে অতীতকে হৃদ়ঙ্গম 
করিতে পারি 

“দিনাস্তের মুখ চুম্বি' রাত্রি ধীরে কয়, 

আমি মৃত্যু তোর মাতা, নাহি মোরে ভয়! 

নব নব জন্মদানে পুরাতন দিন 

আমি তোরে,কোরে দিই প্রত্যহ নবীন ।” 

“অতীতের কথা তুলি'__-পতিত, আদর্শচ্যুত 

বোলো না গো, বোলো না মোদের। 
এইটুকু মেনে সখা, স্থির ইহা জেনো সখা, 
বর্তমান--অতীতের জের ।” 

নুতনের ভিতর যতই আমরা পূর্বব-অভিজ্ঞাত বিষয়ের সাদৃস্ত দেখিতে পাই, 
বিশৃঙ্খলার মধ্যে যতই শৃঙ্খল! দেখিতে পাই ততই আমাদের হৃদয় আনন্দ- 
রসে আপ্লুত হয়। আমি যেদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি, সেই দিকেই 
দেখিতেছি আমার জানিবার বিষয় অনস্ত। কিন্তু এত বিষয়ের এত বস্তর 
তথ্য কি প্রকারে সংগ্রহ করিব? কত বিষয় আমার শিখিবার আছে-- 
কিন্ত এত বিষয় আমি কি প্রকারে আরত্ব করিব? কোন একটি 
জিনিষের সহিত আর একটির মিল নাই। আজ যাহ! সত্য কাল তাহা 
মিথ্যায় পরিণত হইতেছে। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা, চারিদিকে অসামঞ্জস্ত-_ 


৩৬৯ মনোবিজ্ঞান । 


প্রথমতঃ আমাদের এই প্রকার মনে হয়। এই প্রকার চিন্তা হইতে ষন 
বেন ভারাবনত হুইয়! পড়ে, মন যেন অনেকটা হতাশ হইয়! পড়ে । কিন্ত 
জ্ঞানের প্রভাবে বখন বহুত্বে এক, পার্থক্যে সারৃস্ত, এবং বিশৃঙ্খলায় শৃঙ্খল! 
দেখিতে পাই তখন আমাদের মন আশ্বস্ত হয়, তখন আমাদের মনে 
প্রীতির উদয় হয়। তখন প্রাণের আবেগে বলিয়! উঠি-_ 


“মহাযন্ত্র বিশ্বরাজ্য কর দরশন! 

চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, দেখ অগণন ! 

আকুতি, প্রক্কৃতি, গতি, স্বতন্ত্র সকল, 

নিত্য বিবর্তিত বিশ্ব তবু সুশৃঙ্খল 

এক মহানীতি লে; * * 
ক ক এই বিবর্তনে 

ঝরে যথা শোক-অশ্র মানব-নয়নে, 

ফুটে তথা সুখ-হাসি মানব-বদনে ।” 

এইরূপে__ 
“সাধকের কাছে, প্রথমেতে ভ্রান্তি আসে 
ক ক * তার পরে 
সত্য দেখা দেয়, ভূষণ-বিহীনরূপে 
আলো! করি অদ্তর বাহির |” 


কেবলমাত্র সত্য আবিষ্কার হেতুই যে গ্রীতি লাভ হুইপ থাকে তাহ! 
নহে। জ্ঞানের আবিষ্কারে স্থখ আছে কিন্তু সেই জ্ঞানের অধিকারী 
হওয়া কি কম সুখ? আমি জ্ঞানবলের অধিকারী *হইয়াছি, আমি 
কৃতকার্ধ্য হইতে পারিয়াছি, আমি বাধা-বিষ্ব অতিক্রম“করিয়াছি, অপরে 
যাহা পারে নাই আমি তাহা! করিয়াছি--ইত্যাদি জ্ঞান কি কম 'আননোর 
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বিষয়! বখন মন হইতে অসামগ্রস্ত, সন্দেহ বিরুদ্ধ ভাব প্রভৃতি অপস্যত 
হয়, যখন যুক্তি তর্ক ভ্রম প্রমাদশূন্ঠ বলিয়! মনে হয়, তখন বাস্তবিকই 
চিত্তের প্রসন্নতা জন্মে। তখন-_ 
“সংশয় দ্বিধা ছন্ঘ দলিয়া 
চিরপ্রত্যয়ে পূর্ণ প্রাণ ।* 
বুদ্ধি বিষয়ক রসকে নিক্ললিখিত উপায়ে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে__ 


কয ] সত্য 
(প্রচ্ছন্ন ) | বস্তগত (অনিশ্চয়তা) 
বিরোধ মিথ্যা 
জ্ঞেরবিষর়ক ৃ জ্ঞাতাবিষয়ক 
সহজ |] ণ বিশ্বাস 
(গোলযোগ) | মনোগত 1 (সংশয়) 
শক্ত ] অবিশ্বাস 


্রচ্ছন্র_-উীক্য এবং বিরোধের ). গোলযোগ-_সহজ এবং শক্তের ) 
অনিশ্চয়তা সত্য এবং মিথ্যার; সংশয়-বিশ্বাম এবং আবিশ্বামের মধ্য 
অবস্থা । 


চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় 


সৌন্দধ্য রস। 


তুমি এ গোলাপ ফুলটি দেখিতেছ, আস্তে আস্তে ফুলটি প্রস্ফুটিত হল, 
তুমি আবেগভরে বলিয়া উঠিলে “আহা ফুলটি কি চমৎকার 1” এই 
যে ফুলের সৌনর্ষা হইতে তোমার যে ভাব হইল এই ভাবের নাম সৌন্দর্য্য 
রস। রূপের সৌনধ্যে, বর্ণের মাধু্যে, অঙ্গের সৌষ্টবে, শব্দের বিস্তাসে, 
গতির ভঙ্গিমায় কে না মুগ্ধ হয়, কাহার অন্তঃকরণে ন! ভাবের উদ্রেক 
হয়! এই প্রকার ভাবকেই সৌন্দর্য রস বলে। আমার চারিদিকেই 
সৌনর্যয- বৃক্ষ-লতা, পাছাড়-পর্ব্বত, বন-উপবন, নদী-তড়াগ, চনত্র-্ধ্য 
যাবতীয় বস্তই স্ুন্দর। যখন আমি এ তু গিরিশঙ্গের উপর দণ্ডায়মান 
হইয়! অন্তগামী তপনদেবের অদ্ভুত সৌন্দর্ধ্য নিরীক্ষণ করি, তখন আমি 
যেন মাতো্লারা হইয়া যাই, আমি নিজেকে তখন যেন তুলিয়া যাই, 
আমি তখন আমাতে থাকি না, আমি তখন যেন বিশ্বে বিলীন হইয়া 
সাই। এইরূপ সুন্বরের সম্মুখে যে আনন্দ হয়, যে নুখ হয়, যে তৃষ্ডি হয় 
তাহাই সৌন্দর্য্য রস। | 

সৌন্দধ্য কি? সুন্দত্র কাহাকে বলে? এ প্রশ্ন বড়ই জটিল। 
আমর! সকলেই জানি, সকলেই বুঝি তবু বলিতে পারি না সুন্দর কাহাকে 
| বলে। সৌন্দর্য কি বুঝিতে পারি; ইহার 
রূপে মুগ্ধ হই) ইহার শক্তিতে অভিভূত হই 
তবু কিন্ত বলিতে পারি না ইহা কি? বলিতে পার যাহাতে শৃঙ্খল! 


সৌন্দর্য রসের লক্ষণ । 
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আছে, সৌষ্ঠব আছে তাহাই স্বন্দর কিন্তু এখানে তুমি অনংখা গুণের 
মধ্যে ছুই একটি উল্লেখ করিতেছ মাত্র, কিন্ত “নুন্দর” কি তাহা ত বলিতে 
পারিতেছ না। আম স্ফুটনোনুখ গোলাপ ফুলটি দেখিতেছি আর সৌনর্য্য- 
সুগ্ধ হইতেছি ১ ক্ষুদ্র পক্ষীটির সথললিত স্বর শুনিতেছি আর সৌনার্য্য মুগ 
হইতেছি ; আমি মেঘদূত পড়িতেছি আর দৌন্দর্ধ্যমুগ্ধ হইতেছি; মহাবীর 
ভীঘ্মের জীবনচরিত পড়িতেছি আর সৌন্দরধামুগ্ধ হইতেছি।' এইরূপে-_ 
“ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ 
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছায়া ৮ 
সুন্দর বস্ত হইতে মনে উল্লাস জন্মে এই উল্লাসের নাম সৌনর্য্য রস । 
এই বূস একবারে নিরাবিল। ইহাতে ছুঃখের লেশ মাত্র নাই। এরূপ 
পবিত্র প্রীতি আর কোন বন্ত হইতে পাওয়া যায় না। 
মৃত্যু কহে পুত্র নিব, চোর কহে ধন, 
ভাগ্য কহে সব নিব যা তোর আপন! 
নিন্দুক কহিল লব তব যশোভার, 
কবি কহে কে লইবে আনন্দ আমার!” 
পুত্রে সুখ আছে, ধনে সুখ আছে, ভাগ্যে স্থথ আছে, যশে সুখ আছে 
কিন্তু এনুথ অনাবিল নহে, একবারে ছঃখ বিরহিত নহে কিন্তু শিল্পের 
সৌন্দর্যো, কাবোর সৌন্দর্যো, চরিত্রের সৌন্দর্যে যে স্থুখ তাহা বিমল, 
তাহা পবিভ্র। ৰ 
“দেখি ওই হাসি সমান রয়েছে ; 
নাহিক জোয়ার ভাটা, , 
জানি তুমি কবি, কবির প্রাণে কি 
ও বাজে ন! ছুখের কাট! ?” 
আহারে সুখ আছে কিন্তু ক্ষুধা না থাকিলে আহারে স্থখ কি? আবার 
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অতিরিক্ত মাত্রায় আহার করিলে নান! ব্যাধির সৃষ্টি হয় এবং শরীরের 
শর্তি নষ্ট হয়। যতক্ষণ ক্ষুধার তৃপ্তি না হইয়াছে ততক্ষণ আহারে সখ 
পাওয়া যায় কিন্তু যেই ক্ষুণ্রিবৃত্তি হইল সুখও অন্তর্থিত হইল। কিন্তু 
সুন্দরে গ্রীতি সকল সময়েই সমান। ছুঃখ ইহার উৎপাদক নহে; ছুঃখ 
ইহার পরিণাম নহে। অভাব বা বাসন! হইতে যে সুখের উৎপত্তি তাহা 
অনাবিল হইতে পারে না। সৌনর্যাপ্রীতি একবারে স্বার্থ সম্পর্ক শৃন্ট 
গ্রীতি। স্থন্দর জিনিষে আমার উপকার হয়, সুন্দর বস্ত হইতে আমার 
উদ্দেশ্ত সাধিত হয় বলিয়াই ইহা আমার নিকট গ্রীতিপ্রদ নহে। হুন্দর 
বস্ত আমার উপকারে আম্থক বা না আঁ্থক, আমার উদ্দেশ্ত সাধিত 
হউক বা না হউক, ইহার সৌন্দধ্য নষ্ট হইবে না, ইহা আমার নিকট 
অগ্রীতিকর হইবে না। ইহ! প্রীতিপ্রদ বলিয়াই সুন্দর নহে, সুন্বর 
বলিয়াই গ্রীতিপ্রদ। ইহার সৌনর্ধা ইহাতেই আছে, ইহার প্রীতি 
ইহাতেই আছে। ইহা আপন! আপনি সুন্দর, আপনা আপনি প্রীতি- 
প্রদ। অর্থ স্থখের হেতু তাই অর্থ আমাদের নিকট প্রীতি প্রদ | কিন্ত সুন্দর 
সুখের হেতু বলিয়া! প্রীতিপ্রদ নহে । নুন্দর কোন জিনিষের হেতু নহে 
সুন্দরের কোন উদ্দেশ্ত নাই, ইহা নিজেই নিজের উদ্দেত্ত । সৌন্দর্য্য- 
গ্রীতি সার্বজনিক গ্রীতি। এ প্রীতি উপভোগে ক্ষয় হয় না) একজনের 
উপভোগের সময় অপরের উপভোগ অসম্ভব হয় না। বত ইচ্ছা বত 
জনে ইচ্ছা অনুভব কর ইহা অন্গু্ন থাকিবে, সকলেই ইহা সমান ভাবে 
উপভোগ করিতে পারে। 

“এখনও গায় খক্‌-গায়ক সকল, 

বাজে বীণ। বাল্ীকির জগৎ মোহিয়। 

দ্বাপর হুইবে স্বপ্ন, এই রঙ্গভূমি টা 

কুরুক্ষেত্র কৃষিক্ষেত্রে হবে পরিণত ; | 
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মানব অনস্তকাল করিবেক পান 
মহধির গীতামৃত আনন্দে সতত । 
চি খু ঞ 
সাম্রাজ্য এ্থর্য্য বীর্য্য জগৎ নশ্বর ; 
কবিতা অ-মৃত, আর কবিরা অমর |» ৃ 
দর্শন এবং শ্রবণ এই ছুইটি ইন্দ্রিয় সৌনধ্্য প্রীতির বিশেয় সহায়। 
অপরাপর ইন্দ্রিয় গুলি অধিক মাত্রায় স্বার্থবিজড়িত বলিয়া সৌনর্য 
টিরিরটা বার বিষয়িণী প্রীতিতে তাহাদের করণীয় নিতান্ত 
| বাহ্শক্তি কর্তৃক এই দুইটি ইন্দ্রিয় 
পু্ণমাত্রায় উদ্ধন্ধ হইলে মনে গ্রীতির সঞ্চার হয়। সুন্দর বর্ণে, উজ্্বল: 
আলোকে, সুঠাম গঠনে, সুললিত স্বরে আমাদের আনন্দ হয়। 
“মরি! মরি! কিনুন্দর! * * 
. কিব! রূপ নয়ন মোহিয়া, 
প্রাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিছে মম, 
প্রাণে প্রাণে অমৃত ঢালিয় |” 
বাল্যাবস্থায় সুন্দর এবং সুখকর এই ছুইএর পার্থক্য বিশেষ বুঝিতে পারি 
না। অভিজ্ঞতার সাহায্যে ছইএর ব্যবধান হৃদয়্ম হয়। ইন্দ্রিয় 
উদ্বোধকের অভাব হইলে আর ইন্দ্রিয় সুখ থাকে না কিন্তু উদ্বোধকের 
অভাবেও সৌন্দর্য্য প্রীতির লোপ হয় না। সুনির্মল পানীয় সুখকর 
আবার নুললিত সঙ্গীতও সুখকর--কিন্তু এই ছুই সুখের মধ্যে ব্যবধান 
আছে। ও প্রস্তর মৃত্তিটি নুন্দর-_কিস্ত এ সৌন্দর্য কি প্রস্তরের 
সৌন্দর্য্য? যখন আমরা একটা ক্ষুত্র পুম্প অবলোকন করি, বা একটি 
সঙ্গীত শ্রবণ করি তখন এক সঙ্গে মনে নানা অনুভূতির উদয় হয়। কিন্ত 
অনুভূতি বহু হইলেও তাহারা অসংলগ্ন নহে, সম্পর্ক বিরহিত নহে, একটি 


চে 
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অপরের প্রতিঘন্দ্ী নহে। বছ হইলেও বিরোঁধ নাই, বিশৃঙ্খল! নাই। 
সকলের সমবায়ে একটি সম্পূর্ণ সুন্দরের সৃষ্টি হইতেছে। নানা শবের 
সমন্বয়ে একটি সঙ্গীতের স্থষ্টি হয়। 
রি “চেরে দেখ বীণা যন্ত্র কত ভিন্ন তার। 
আকুতি, প্রকৃতি, স্বর, স্বতন্ত্র সবার। 
কিন্তু সর্ব তাঁর হয় এক স্বরে লয়, 
সেই মুল স্বরে তার বীধা সমুদয় ।” 


কিন্ত এই শবগুলি যদি একমুখী না হইয়! বহুমুখী হইত, বদি সুশৃঙ্খল না 
হুইয়া বিশৃঙ্খল হইত, যদি উহ্হাদের' সত্তাবের পরিবর্তে বিরোধ থাকিত 
তবে সে সঙ্গীতে প্রীতির পরিবর্তে বিরক্তি জন্মিত। অতএব ইন্দ্রিয়লন্ধ 
বিষয় সমূহের সুশৃঙ্খল সমাবেশ সৌন্দর্যোর একটি বিশেষ লক্ষণ। এবং 
সুশৃঙ্খল! হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে প্রতাক্ষজ্ঞান, পর্য্যবেক্ষণ, তারতম্যজ্ঞান, 
সাদৃশ্জ্তান, বৈসাদৃশ্তজ্ান প্রভৃতি মানসক্রিগার প্রয়োজন। অনেক 
সময়ে আবার ভাবশৃঙ্খলার উপর সৌন্দর্য বুল পরিমাণে নির্ভর করে। 
যে জিনিষ আমাদের অতীতের শ্বতি জাগাইয়া দেয় সে জিনিষ স্থন্দর 
বলিয়! প্রতীয়মান হয়। ভাবের এবং ভাষার সুন্দর সমাবেশ হইলে 
কবিতাটি স্থন্দর হয় সত্য কিন্তু সেই কবিতাটি যদি আমার অতীত কাহিনী, 
স্মরণ করাইয়! দেয় তবে কি সেটি আরও সুন্দর বোধ হয় না? 
*তোমার মহিমা জ্যোতি তব মৃত্তি হ'তে - 
আমার অন্তরে পড়ি ছড়ায় জগতে। 

ফু কা ক্ষ 
এ নীল আকাশ এত লাগিত কি ভালো, ' 
যদি না পড়িত মনে তব মুখ আলো! ? 
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অপরূপ মায়া বলে তব হাঁসি গান 

বিশ্বমাঝে লভিয়াছে*শত শত'প্রাগ,। 

তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে, 

তব পাছে পাছে বিশ্ব পশিল অন্তরে 1” - 
অতি দূর বিদেশে বাসকালীন কাকের কর্কশ স্বরও তোমার নিকট সুন্দর 
বলিক্া! মনে হয় নাকি? তাহার কারণ কাকের স্বরে তোমার “্বর্গাদদপি 
গরীয়সী* জন্মভূমির কথা মনে পড়ে । মনে পড়ে মেই-_ 

প্ফুল তরু সুশোভন 
শ্বামল সুন্দর মঞ্জু নিকুঞ্জ কানন। 
মধুময় স্থললিত বিহগ কৃজন।” 
সৌন্ধ্য রসে উপকরণের আবশ্তক, উদ্বোধকের আবশ্তক। শ্রবণ বা. 
দর্শনেন্দ্িয়জনিত অনুভূতি এই উপকরণ সরবরাহ করিয়া থাকে । কিন্তু 
এরূপ উপকরণ হইতে মাত্র অন্ুভূতিই হুইয়া থাকে । সৌনর্য্য অনুভূতি 
হয় না। অনুভূতি মাত্রেই সৌন্দর্য্য গ্রীতি নহে। অনুভূত বিষয়ের 
মধ্যে শৃঙ্খল1 এবং সামঞ্জন্ত লক্ষিত হইলে সৌন্দর্য প্রীতি হয়। অতএব 
সংবিততি, শৃঙ্খল! এবং ভাবশৃঙ্খল| এই তিনটি সৌন্দধ্যের উপাদ্দান। 
পরিণত বয়সেই সৌনর্ধ্ে প্রক্কত উল্লাস উপভোগ করা যায় কিন্তু 

তাহা! হইলেও এই প্রীতির সুচনা. বাল্যাবস্থাতেও দেখিতে পাওয়া যায়। 
| শিশুগণ লাল নীল বর্ণ দেখিলে আনন্দ পায়? 
গোলমালও ভালবাসে। ইহা! বাস্তবিক সৌন্দধ্য 
প্রীতি নহে । ইহা! সংবিত্তি জনিত স্থুখ। এখন উহারা আকৃতির দিকে 
সৌষ্ঠবের দিকে, শৃঙ্খলার দিকে দৃষ্টি রাখে না, রাখিবার শক্তিও উহাদের 
নাই। পরে যখন অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি হয়, তখন বিশৃঙ্খলার ভিতর শৃঙ্খলা 
দেখিবার ক্ষমতা জন্মে। তখন আকারগত সৌন্দধ্যের জ্ঞান হয়। 


সৌন্দধ্য বিকাশ। 
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এইরূপে ক্রমশঃই যেমন জ্ঞানের ভাগ্ার পরিপূর্ণ হইতে থাকে তেমনি 
সৌন্দধ্য রসের বিকাশ হুইতে থাকে । পরে একবন্ত হইতে নাঁনা 
ভাবের উদয় হইতে থাকে এবং এই উদ্ধন্ধ ভাঁবসমূহ আবার সুন্দরের 
সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি করিয়া দেয়। 
“জাগি আজি বিশ্বপটে প্রকৃতি সুন্দরী, 
ছন্দোবন্ধে শোভিতেছে কবিতার সম, 
কি সৌন্দরধ্য কি মাধুরী ঢলে অঙ্গ তরি, 
বর্ণে বর্ণে তালে তালে লাস্ত মনোরম । 
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ্থষমা বিকাশে, 
কত অলঙ্কারে সেজে রয়েছে ভূষিয়া, 
কুজনে সঙ্গীতে, মন্দ্রে নান! অন্ুপ্রাসে, 
করিতেছে স্ুধাবৃষ্টি শ্রবণে পশিয়া, 
ফুলে ফুলে নারী নরে বিটপী লতার, 
লহরে লহরে কি বা নীহারে নীহারে, 
কি সুন্দর মিল আহ! সিন্ধু জোছনায়, 
জগৎ উঠেছে মাতি মিলন বঙ্কারে।” 
“পরস্পর একতা সৌনর্যের একটি বিশেষ লক্ষণ। দুইটি হস্ত, 
ছুইটি চক্ষু, একই বৃত্তের ছুই গোলকার্ধ প্রভৃতি পরস্পর এঁকা আছে 
বলিয়া সুন্দর । যে বিভাগে এ্রক্য আছে, যে 
িভাগ-সুক্রমিক তাহাই...সুন্দর। কোন 
আকৃতিকে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ অংশে ভাগ কর। 
বৃহৎ অংশটির ্ষু্র অংশের সহিত যে সন্বন্ধ, সমস্ত আকৃতিটি' যদি বৃহৎ 
অংশের সহিত :সেই সম্বন্ধ হয় তাহ! হইলে আকৃতি হুন্দর দেখাইবে। 
এই প্রকার অনুপাতে যে বিভাগ হপ্ন তাহাকে *নুবর্ণ বিভাগ” বলে। 


রঙ 


সৌন্দধ্যের অতি বিশেষ 
নিয়ামক । 
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এই শ্থবর্ণ বিভাগের+ অন্থপাত সাধারণতঃ ৩:৫। কোনও জমীর উপর . 
মাত্র একট ঝাউ গাছ দেখিলে ঝাউগাছটি তত সুন্দর দেখায় ন! কিন্তু 
সেখানে যদি ছইটি ঝাউগাছ থাকিত তাহ! হইলে দৃষ্তটি মনোরম হইত। 
ময়দানে দুইটি গাভী দেখিলে যত সুন্দর দেখায় একটিতে তত দেখায় না। 
সমুদ্রতীরে দুইটি মনুষ্য দেখিলে যত স্ন্দর দেখায় একটিতে তত সুন্দর 
দেখায় না। আবয়বিক বাহা রেখার প্রক্কৃতির উপরও সৌন্দর্য্য নির্ভর 
করে। . সরল রেখা অপেক্ষা বক্র রেখার সৌনার্ধ্য অধিক বলিয়া মনে 
হয়। ছুইটি সরল রেখা ছুই দিক হইতে আমির! পরম্পর সাক্ষাৎ 
করতঃ যদ্দি একটি কোণের সৃষ্টি করে তাহা হইলে তাহা! তত নয়নমুগ্ধকর 
হয় না-__কারণ ঈক্ষণগতির অতার্কত পরিবর্তন হেতু মনে যেন হঠাৎ 
একটা ধাক্কা লাগে। বর্ণ-বিস্তাসও সৌন্দর্য্যের হেতু। এই বর্ণবিস্তাস 
ছুই প্রকারে সাধিত. হইতে পারে । যথা 


১। একই বর্ণের বিবিধ বিভ্তাস। 
২। বিবিধ বর্ণের বহু বিস্তাস। 
(ক) বর্ণের সুক্রমিকতা ৷ 
খে) পুরণকারী বর্ণের সমাবেশ। 


যখন বিবিধ -বর্ণের সমন্বয়ে একটি সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতে হয় তখন 
প্রধানতঃ ছুইটি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হয়। বিবিধ বর্ণের পার্থক্য েন 
ক্রমিক হয়। বিশেষ আবশ্তক না হইলে যেন ছইটি বর্ণের পার্থক্য ব্যবধান 
অধিক না হয়। আর, এক' বর্ণের পার্থ উহার পৃরণকারী বর্ণের 
সমাবেশ করিলে সৌনাধ্যের বিকাশ হয়। যদি কৃষ্চবর্ণ কাগজের উপর 
একটুকর! ধূসরবর্পের কাগজ রাখা হয় এবং আর একটুকরা ধূসরবর্ণের 
কাগজ শ্বেতবর্ণ কাগজের উপর রাখ! হয় তাহা হইলে প্রথম ধূসর বর্ণ 
২৪ | 
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অপেক্ষা দ্বিতীয়টি আরও গভীর দেখাইবে। সবুজের উপর ধুসরবর্ণ 
কিঞ্চিৎ রক্তাভ দেখার, নীলের উপর ধূসরবর্ণ কিঞ্চিৎ পীতাভ দেখার, 
পীত এবং নীল, লবুজ এবং বেগুনিয়া, লাল এবং নীলাভ সবুজ, বাদামি 
এবং সবুজাভ নীল--ষদদি এই প্রকার বর্ণদ্বয় পাশাপাশি রাখা হয় তাহা 
হুইলে প্রত্যেকেরই বর্ণের আভা অধিকতর বৃদ্ধি হইবে। 


সৌন্দধ্যরদ অপেক্ষা বিরাট রস আরও জটিল। বিরাট বলিতে 
প্রধানত; ছুইটি বিষয় বুঝায়-_ 


| ১। ইহা সুন্দর। 
1 ২। ইহা মহৎ। 


বিরাট রস সুখদায়ক হইতে পারে আবার ছুঃখদায়কও হইতে পারে। 
যদি ইহা অতি বৃহত হয়, যদি ইহা! আমাদের অবধান শক্তি বহির্ভূত হয় 
তাহ! হইলে ইহা ছুঃখদায়ক। ইহা সুন্দর তাই ইহা জানিবার বাসন! 
হইতেছে কিন্তু ইহা! এত বড় বে ইহা আমার জ্ঞানাতিরিক্ত। অতএব 
এখানে ভীতি এবং অশাস্তি আমিয়! ইহার সৌন্দর্ধ্জনিত স্থটুকু হরণ 
করিয়! লইতেছে। পরী পক্ষীটি স্তন্দর কিন্তু খ পর্ধত বিরাট) এ নদীর 
গতি সুন্দর কিন্তু সমুদ্র বিরাট ; যোদ্ধাগণের শোভা-যাত্রা সুন্দর কিন্ত 
যুদ্ধ বিরাট। যাহাই মনকে সন্থীর্ঘতার গণ্ডির পরপারে লইয়া যায়, যাহাই 
সসীমের গতি উল্লজ্বন করিয়া! অসীষের নির্দেশ করে তাহাই বিরাট এবং 
এই বিরাট জ্ঞান হইতে যে ভাবের উদ্রেক হয় তাহাই বিরাট রস। 
যাহা করুণ রসোদ্দীপক তাহাতে ও ছুইটি ভাব বর্তমান-_ 


বিরাট রস। বিরাট 


১। ইহা সুন্দর। 


বর রঃ ইহা অসঙ্গত। 
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করুণ-রস সৌন্দর্য এবং শীলরসের সমন্য়-_-এখানে সৌন্দর্যের জ্ঞান 
আছে, আবার অন্তায়েরও জ্ঞান আছে। 
ইহাতে যখন সৌন্দর্যের প্রাধান্ত অধিক তখন 
ইন সুন্দর, আর যখন অন্তায়ের প্রাধান্ত অধিক 
তখন ইহা ছুঃখের কারণ। 


করণ-রস এবং 
হাস্তরস। 


যাহা হাম্তরসোদ্দীপক তাহাতেও ছুইটি ভাব বর্তমান-_ 
[১। ইহা হুন্দর। 
ধার | ২। ইহা! পরস্পরবিরোধি। 


এখানে সৌনধ্যজনিত সুখ এবং বিরোধজনিত হুঃখের পারম্পর্য্য বর্তমান। 
একবার স্থখ একবার ছুঃখ-__-এইরূপে অতি দ্রুতগতিতে মনের অবস্থার 
পরিবর্তন হইতেছে। 


সৌন্দর্য্যের প্রায় সকল লক্ষণই মনুষ্যদেহে বর্তমান। একটি হস্ত, 
পর হস্তের অনুকৃতি; একটি পদ অপর পদের অন্ুকৃতি, কটিদেশ 
গ্রীবাদেশের অনুকৃতি, উদর রক্ষদেশের অন্গু- 
কৃতি, পদ হস্তের অন্কৃতি। অতএব এখানে 
অংশবিশেষের তীক্য এবং অনুক্রমিকতাঁ বর্তমান। আবার নাভি- 
দেশকে শরীরাবয়বের কেন্দ্রস্থান ধরিলে শরীরাংশের মধোও “মুবর্ণবিভাগ” 
প্রণালী ধুৃষ্ট হয়। শরীরের উর্ধদেশ গ্রীবাদেশে বিভক্ত এবং নিয়দেশ 
জানুদেশে বিভক্ত এবং এই বিভাগের অনুপাত মোটামুটি ৩:৫। মানুষের 
গতিতে ছন্দ আছে, শ্বাস প্রশ্থাসে ছন্দ আছে, মানুষের স্বাভাবিক স্বরে 
উচ্চ নিয় ক্রম আছে--রাগিণী আছে। মানুষের শ্বরে যখন মেল থাকে . 
তখন ইহ! সঙ্গীত তখন ইহা! স্ুখদাপ্নক, আবার এই মেলের যখন অভাৰ. 
তখন ইহ কর্কশ। 


মনুষ্যদেছের দৌন্দরধ্য | - 
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আমর! পূর্বেই দেখিয়াছি যে যেখানে একের মধ্যে বু এবং বন্ছরু 
মধ্যে এক দৃষ্ট হয় সেইখানেই সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি কিন্তু ইহা ব্যতীত 
সহানুভূতি হইতেও সৌনর্্যের উৎপত্তি হইয়া 
সৌধ ও নহাযুতি। থাকে । আপনারই মনের বেদন! যখন বাহা- 
জগতে, ব্যক্তিতে বা বস্তুতে, প্রকটিত হয় তখনই ইহা সৌন্দর্য্য রস। 
আমার শক্তিতে আমার উন্নতিতে যে রমণীর আনন্দ হয় সেই রমণীই 
আমার নিকট মুন্দরী। যে দৃশ্তটের “আস্তে” হাম্ত পরিলক্ষিত হয় 
সেই দৃষ্তই আমার নিকট স্ুন্দর। যে কুটার কুটার-নির্মাতার আত্ম- 
তুষ্টির আভাস সেই কুটারই আমার নিকট সুন্বর। জড়জগতে মানবীয় 
গুণের আরোপ কর! মানুষের একটি ম্বাভাবিক মৌলিক প্রবৃি। 
বসের মোটামুটি বিভাগ-_ 


১। স্ুন্দর। 


২। কুৎদিত। 
রস। € ৩। বিরাট। 
৪1 হাস্তরস। 
৫1 করুণ রস। 
১। চাক্ষুষ আকৃতি । 
(ক) স্ুক্রমিক বিভাগ। 
(খ) আবয়বিক বাহ্রেখ! । 
সুন্দর । 4 ২। বর্ণবিস্তাস। কুৎসিত। 
৩। ছন্দ। ৃ 
৪। মেল। 


৫। রাগিণী। 
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যাহাতে শৃঙ্খলা আছে, সৌসষ্টব আছে তাহাই সুন্দর আর যাহাতে 
শৃঙ্খলার অভাব, সৌষ্ঠবের অভাব তাহাই কুৎসিত। সুন্দর সুখ দেয়, 
কুৎসিত দুঃখ দেয়; নুন্দরে অনুরাগ জন্মে, 
কুৎসিতে বিরাগ জন্মে । চরিত্র-সৌনদধধ্য সর্ব- 
শ্রে্ঠ সৌনর্ধ্য। যে চরিত্রে ন্তায়ের সহিত দয়ার সমাবেশ, যে চরিত্রে 
কর্তব্যের সহিত প্রেমের সমাবেশ, ভালবাসার সহিত ত্যাগের সমাবেশ, 
স্বার্থের সহিত পরার্থপরতার সমাবেশ, ধর্মের সহিত সুখের সমাবেশ, 
সত্যের সহিত সহান্থভৃতির সমাবেশ__সেই চরিত্রই সুন্দর । চরিভ্রের 
সৌনর্্যই প্রকৃত সৌন্দর্য । খরীরাবয়ব যতই কেন কুৎসিত হউক না 
চরিত্র যদি সুন্দর হয় তবে সে সৌন্দধ্যের দীপ্তি প্র্ফুটিত হইবেই এবং 
চরিত্রের সৌনদর্য্যে অবয়বের কদর্য প্রচ্ছন্ন হইয়া যাইবে । 


চরিত্র-সৌন্দধ্য । 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় 


৮ 


শীল রস। 


মানুষের জীবন কর্মময় । মানুষ সতত কর্মরত । কর্ম দ্বিবিধ_সৎ 
এবং অপৎ, ভাল এবং মন্দ। কোন কর্্াট ভাল এবং কোন কর্ম্মাট মন্দ 
মানুষ তাহা বিচার করিতে পারে। মানুষের 
সদসৎ বিচার শক্তি আছে। এই কাজটি ভাল 
এবং এই কাজটি মন্দ এ কথা ন1 বলিয়! মানুষ থাকিতে পারে না। মন্দ 
কাজে আমাদের বিরাগ হয়; ভাল কাজে আমাদের অনুরাগ হয়। এই 
সৎকর্ম অন্ুুরাগের নাম শীলরস। মানুষের কাজকেই* ভাল মন্দ বল! 
ষায়। মনুষ্যেতর বস্তর কাধ্যকে ভাল মন্দ বল! যায় না। পঙ্গপালে 
শন্ত খাইয়! গেল-_এখানে পঙ্গপালের কার্য মন্দ বলি না। আবার 
মনুষ্য কর্ম মাত্রেই সদসৎ বিচারের অন্তর্ত নহে। যে কর্ম আমার 
"অনিচ্ছা প্রস্থত, যে কর্মের উপর আমার কোনরূপ ক্ষমতা থাকে না, যে 
কর্মের জন্য বাস্তবিক আমি দারী নহি, যে কর্ম আমাঁর শীল বিষয়ক নহে 
সে কর্্নকে ভাল বা মন্দ বল! যাঁর না, সে কর্মে শীলবিষয়িণী প্রীতির 
উদ্রেক হয় না। যে কর্মে আমাদের চরিত্রের উন্নতি হয়, যে কর্ে 
.. মানুষের মঙ্গল সাধিত. হয় তাহাই আমাদের কর্তব্য। এবং এই 

 কর্তব্যান্থরাগের নাম শীলরস। 


শীলরম। 
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হেত্রাঙ্ষণ ! তুমি চলে” যাবে স্বর্গলোকে 
সগৌরবে, আপনার কর্তব্য পুলকে 
সর্ব ছুঃখ শোক করি দূর পরাহুত |” 


সমাজের সহিত এই রসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, কারণ, সমাজকে উপেক্ষা করিয়! 
আমরা আমাদের কর্তব্য সাধন করিতে পারি না। সমাজের মঙ্গল সাধন 
আমাদের প্রধান কর্তব্য। কর্তব্য কর্মের সহিত যেন আমাদের “বাধ্য 
বাধকতা” সপ্বন্ধ আছে। কর্ম ভালই হউক বা মন্দই হউক, কম্পুকে 
উপেক্ষা করিবার আমাদের শক্তি আছে। কিন্তু কোন কর্্কে যখন 
ভাল বলিয়া মনে করি, তখন যেন সেই কর্্টি সম্পন্ন করিতে আমরা! 
বাধ্য হই। কোন বাহাশক্তি, জ্ঞাতই হউক বা অজ্ঞাতই হউক, যেন 
আমাদিগকে বাধ্য করে। বাধ্য হই বা না হই কর্ম্টি সম্পন্ন করা উচিত 
এজ্ঞানটুকু আমাদের মনে উদয় হইবেই হইবে। এই রসের প্রভাবে 
সতকর্ম্ের অনুষ্ঠান হইতেছে, অন্তাক্প পদদলিত হইতেছে এবং ভ্তায়ের 
মর্যাদা! রক্ষিত হইতেছে । যখন আমরা কর্মের যাথাথ্য উপলব্ধি করি 
বা মঙ্গলের চিন্তা করি তখন আমাদের মনের মধ্যে যে ভাবের 
উদয় হয় তাহার-_ 


বিবেক রস। 
স্তায় রস। 
মঙ্গল রস।. 
কর্তব্য রস। 
শীল রস। 
নীতি রস। 


নাম 
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এই রস যাহা সৎ, যাহ। শুভ, যাহ! কর্তব্য তাহারই অগ্রগামী । যে শক্তি 
প্রভাবে সদসৎ নির্ণয় করিতে পারি, মঙ্গলামঙ্গল বিচার করিতে পারি, 
কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করিতে পারি, তাহার নাম বিবেক ) আর, মঙ্গলামঙ্গল্‌ 
সদসৎ চিস্তাজনিত ভাবের নাম শীল রস। 

বিবেক আমাদিগকে অনবরত স্তায়ের দিকে চালিত করিতেছে। 
্ায়ের অন্ৃভূতিই বিবেকের একমাত্র কর্তব্য । 


বিবেকের অনুজ্ঞ! | 
সাধারণতঃ বিবেকের তিনটি মাত্র অনুজ্ঞা-_ 


ৰ ১। ন্যায় উপলব্ধি কর। 
বিবেকের অনুজ্ঞ । ২। ন্তায় সম্পন কর। 
] ৩। স্তায় রক্ষা কর। 


বুদ্ধি স্তায়ের অনুসন্ধান করে কিন্তু বিবেক সেই অনুসন্ধানে আমাদিগকে 
অনুপ্রাণিত করে। প্রথমে স্তায় স্থির কর, পরে উহা সম্পাদনে দৃঢ় সন্কর 
হও। আমি অক্ষত্রীড়। করিতে ইচ্ছুক কিন্তু ইহা! কি আমার উচিত? 
স্ুরাপানে আমার বাসনা হইয়াছে কিন্তু ইহ! কি আমার উচিত ? অপরের 
দ্রব্যে আমার লোভ হইতেছে কিন্তু ইহা কি আমার উচিত? আমাদের 
প্রতি পদ্দবিক্ষেপেই এইরূপ কতশত প্রশ্ন আসিয়। আমাদের হৃদয়কে 
আলোড়িত করিতেছে। বুদ্ধির সাহায্যে ইহাদের সদসৎ নির্ণর করিয়া 
কর্তব্যপালনে অগ্রসর হওয়! উচিত । মাত্র আবেগের বশবর্তী হইয়া কাজ 
করিলে নে কার্ধ্য স্তায়সঙ্গত হইতে পারে না। সুর্য কিরণ দিতেছে, 
তুমি অন্ধ তাই বলিতেছ কূর্ধ্য নাই) কিংবা থাকিলেও তুমি তাহা 
দেখিতেছ না। অতএব নায় নির্ণর কর” ইহাই বিবেকের প্রথম 
বঅনুজ্ঞ! ৷ ৪ 

“কর্তব্য সম্পন্ন কর” ইহাও একটি বিবেকের আদেশ । তুমি যথা- 
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সাধ্য অনুসন্ধান করিয়াছ তাই তোমার বিখবাস হইয়াছে সুরাপান অন্তায়। 
তোমার দৈহিক ক্ষুধা গ্ুরাপানের জন্য লালায্নিত কিন্তু তোমার বিবেক 
বলিতেছে “ইহ! স্পর্শ করিও না, ইহ! আস্বাদন করিও না, ইহাতে দৃষ্টি- 
পাত করিও না_ইহা পৃথিবীর অভিশপ্ত জিনিষ। তুমি এখানে তোমার 
পাশবিক আবেগকে দমন করিতেছ এবং বিবেক আবেগের বশবর্তী হইয়া 
কাজ করিতেছ। ন্তায়কে আলিঙ্গন করিয়া বিবেকানুমোদিত কার্য্য 
করিতেছ। অতএব প্যাহা উচিত তাহাই কর* ইহাই বিবেকের দ্বিতীয় 
অন্ুজ্ঞা 

অন্তায় কার্ধ্য হইতে বিরত হও) স্তাঁয় কন্মে জীবনপাত কর। ন্যায় 
কর্ম কর শাস্তি তোমার পুরস্কার হইবে ; অন্ঠায় কর্ম কর অশাস্তিতে 
তোমার জীবন জবালাময় হইবে-_-ইহাই বিবেকের বাণী। এই বাণীই 
অন্তায়কে পরাহত করিতেছে ) এই বাণীই স্ায়ের গ্রসর বৃদ্ধি করিতেছে) 
এই বাণীই জমামাদিগকে বিপদে ধৈর্য্য, কষ্টে সহিষ্ণুতা, আশঙ্কার সাহম 
গ্রদান করিতেছে । যখন কর্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হই তখন হৃদয় 
আমাদের আনন্দ রসে আগ্ল,ত হয়, আর যখন কর্তব্য কর্ম হইতে বিরত 
হই তথন অনুতাপানলে হৃদয় আমাদের দগ্ধ হয়। এই অনুতাপ, এই 
আনন্দ, এই বিবেক বেদনাই, আমাদের কর্তব্য সংরক্ষণের বিশেষ 
মহায়। অতএব “সতত কর্তব্য সংরক্ষণ কর-_* ইছাই বিবেকের তৃতীয় 
অনুজ্ঞ।। , ও 

বিবেক জ্ঞান নহে, কারণ বুদ্ধিই জ্ঞানের কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়! থাকে 9 
বিবেক মননকারী নহে, কারণ, ইচ্ছাশক্তিই 
এ কাধ্য সম্পন্ন করিয়। থাকে ; অতএব বিবেক 
্টায়ান্ুভব শক্তি মাব্র। হ্যা সম্বন্ধে সাধারণতঃ তিনটি বিষয়ের 
আবশ্তক-_ | 


বুদ্ধি, বিবেক এবং ইচ্ছা । 


৩৭৮ মনোবিজ্ঞান । 
১। স্তায় জ্ঞান । 


ক ২। স্তার় অনুভব । 
৩। স্যার সম্পাদন। 


এখানে প্রথমটি বুদ্ধির কার্ধ্য, দ্বিতীয়টি বিবেকের কার্ধ্য, তৃতীয়টি ইচ্ছার 
কাধ্য। | 

যে প্রণালীতে জড়জগতের জ্ঞানার্জন সম্ভব, সেই প্রণালীতে নৈতিক 

জগতেরও জ্ঞানার্জন সম্ভব। জড়জগতে 

আমাদের জ্ঞানের গতি যেমন অবাধ নৈতিক 

জগতেও তত্রপ। ন্যায়-জ্ঞানের প্রধানতঃ চারিটি স্তরের উল্লেখ করা 


ম্যায় জ্ঞানের স্তর । 


যাইতে পারে-_ 
১। স্তায় গ্রতাক্ষ। 
২। স্তায় জাতিজ্ঞান। গ 
৩। ন্যায় বিচার। 
৪। স্তায় নিয়ম। 


তত্ব প্রত্যক্ষ বলে আমরা প্রত্যেক কার্য্েরই স্তায় অন্তায় বুঝিতে পারি। 
একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক একজন অতি বৃদ্ধ বুভূক্ষিত ব্যক্তির সেবা 
করিতেছে। তুমি 'স্ত্রীলোকটির দয়া এবং বৃদ্ধটির কৃতজ্ঞতা প্রত্যক্ষ 
করিতেছ। তুমি তোমার বোধিশক্তি গ্রভাবে তৎমুহূর্তেই বুঝিতে 
পারিলে যে দয়া একটি ধন, কৃতজ্ঞত! একটি ধর্ম । . এখানে. তোমার ন্যায় 
প্রত্যক্ষ হইল। পরে অনেকগুলি দয়ার কার্ধ্য প্রত্যক্ষ করিলে, অনেক- 
গুলি কৃতজ্ঞতার কার্ধ্যও প্রত্যক্ষ করিলে এবং বুঝিলে যে ইহাদের 
প্রত্যেকটি সৎ। সারৃশ্তানুযায়ী দয়ার কাধ্যগুলিকে এক শ্রেণীতুকত 
করিলে এবং কৃতজ্ঞতার কার্ধ্যগুলিকে আর এক শ্রেণীভুক্ত করিলে। 
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একটি শ্রেণীকে “দয়ালুতা* এবং আর একটি শ্রেণীকে “কৃতজ্ঞতা” নামে 
অভিহিত করিলে। এইরূপে তোমার স্তায় জাতিজ্ঞান হইল। আবার প্ধর্ম* 
ধারণার সহিত কৃতজ্ঞতা" ধারণার সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া যখন জানিলাম 
যে ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্ত আছে তখন আমার জ্ঞান হইল-_“কৃতজ্ঞতা 
ধর্ম”। সেই প্রকারে “অকৃতজ্ঞতার” সহিত “ধর্মের” সম্বন্ধ নির্ণয়ে 
বুঝিলাম যে ইহাদের মধ্যে সাদৃপ্ত নাই তখন জ্ঞান হইল "অরুতজ্ঞতা 
ধর্ম নহে।” ইহাই স্ায় বিচার। আমি আলোকের বিষয় পর্য্যবেক্ষণ 
করিতেছি, আলোকের তথ্য নির্ণয় করিতেছি। দেখিলাম যে আলোক 
এই এই স্থলে দূরত্বের বিপরীত ভাবে বৃদ্ধি হয়। প্রন্কৃতি একই অবস্থায় 
একই ভাবে ক্রিয়া করে। অতএব প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে স্থির 
করিলাম যে আলোকের হাল বৃদ্ধি দূরত্বের বিপরীতগামী।* সেইরূপ 
নৈতিক জগতেও প্রত্যক্ষ করিতেছি যে এখানে সেখানে 'ওখানে সততা 
শুভফলপ্রদ, সুতরাং “সতত! সতত মঙ্গল”, এই নিয়ম আবিষ্কারে 
কৃতকার্য হইলাম। ইহাকে স্তা় নিয়ম বলে। 


ষড়বিংশ অধ্যায় 





ইচ্ছা 
মানুষ স্বভাবতঃই কর্মুশীল। মানুষের শক্তি হইতে এই কর্মের 
উৎপত্তি। এই শক্তি শরীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না, সামান্ট 
উত্তেজনাতেই বিনিমুক্ত হয়। এই বিনিমুক্তি 
শক্তির নাম ইচ্ছা। এক একটি উদ্বোধক 
হইতে এক একটি ইচ্ছার উদ্রেক হইতেছে 1-_ 


“সংসারের প্রলোভন কামন! করে হাজন 
করিয়া ইন্দ্রিয় বিমোহিত ।” 


উদ্বোধকের সংখা! নাই ইচ্ছারও অবধি নাই, কিন্তু শক্তির সীম! আছে। 
স্থতরাং এককালীন প্রত্যেক উদ্বোধকের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া সমান 
হইতে পারে না। যে উদ্বোধকের আক্রমণ প্রবল তাহার উপর শক্তির 
প্রতিক্রিয়াও প্রবল। একই সময়ে একই শক্তি বহু উদ্বোধকের দ্বার! 
আক্রান্ত হইতেছে কিন্তু মন প্রত্যেকটিকেই সমান ভাবে গ্রহণ করিতেছে 
না, প্রত্যেকটিরই উপর সমান শক্তি প্রয়োগ করিতেছে না। একটি 
অপরটি অপেক্ষা প্রবল হইতেছে । অতএব দেখা যাইতেছে এক শক্তি 
অপর শক্তিকে প্রতিহত করিতে পারে। একটি ইচ্ছা! অপর ইচ্ছাগুলিকে 
দমন করিতে পারে। সুতরাং ইচ্ছার প্রতিরোধ শক্তি আছে। কিন্ত 
একটি ইচ্ছা অপরগুলি অপেক্ষা বলবতী হয় কেন? অবপ্ত উদ্বোধকের 
প্রীবল্য একটি কারণ। বালকটি মনোনিবেশ সহকারে পাঠাভ্যান 


ইচ্ছা । 


মনোবিজ্ঞান ।. তত ৩৮৯ 


করিতেছে আর সেই সময় রাস্ত। দিয়া একটি বিবাহ উৎসব চলিয়! 
যাইতেছে । এখন বালকের উৎসব দর্শনের ইচ্ছা বলবভী, কারণ 
উদ্বোধক শক্তিও প্রবল। বালকের পিতা সেই সময় ঈশ্বর উপাসনায় 
রত, তিনি উৎসবের দিকে দূকৃপাত করিলেন না। ইহার নিকট 
উদ্বোধক প্রবল হইলেও পরাস্ত হইল। অতএব উদ্বোধক প্রবল হইলেই 
যে ইচ্ছ! প্রবল হইবে একনপ নহে। নানাবিধ উচ্চ শব্দের মধ্যেও জননী 
তাহার, শিশুর ক্ষীণ ক্রন্দন শুনিতে পায়। অতএব অভ্যাস দ্বারাও, 
আমাদের ইচ্ছাশক্তি নিয়ন্ত্রিত হয়__ 

*মুতদ্রে! ডাঁকিল৷ কৃষ্ণ উচ্ছ্বাস-কম্পিত কণ্ঠে। 

পশে নাই যেই কর্ণে শঙ্ঘের গর্জন 

শত শত, প্রবেশিল মৃদু সম্ভাষণে .* 
মান্তষের যতই জ্ঞান বুদ্ধি 'বিবেক অভিজ্ঞতা বুদ্ধি হয় ততই সে তাহাকে: 
তাহার নিজের. অধীনে রাখিতে পারে। 

আমাদের কতকগুলি ইচ্ছা শিক্ষালব, অভ্যামজাত। আবার 

কতকগুলি সহজাত। সগ্ভজাত শিশুর মুখে স্তন প্রদান করিলেই জিহবা 
দ্বারা শিশু তাহা চোষণ করিতে আরম্ভ করে। 
শিশুর এই ইচ্চা অভ্যাসপ্রন্থত নছে, ইহা! 
সহজাত প্রবৃত্তি। আমাদের জীবনের প্রারস্তে 
একনপ প্রবৃত্তির সংখ্যা খুব কম। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার সংখ্যা 
বাড়িয়া যায় । যদিও এই প্রবৃত্তিগুলি অনেক বিলম্বে প্রকাশ হয় তথাপি 
ইহারা সহজাত প্রবৃত্তি কারণ এগুলি অভ্যাস বা! অভিজ্ঞতালন্ধ নছে। 
এ প্রবৃত্তিগুলির গ্রকাশ পরে হইলেও, শিশুর দত্ত বা শ্মশ্রর ন্যায় জীবনের 
সঙ্গে লঙ্গেই ইহান্দের জন্ম। এরূপ প্রবৃত্তি অভিজ্ঞতালব্ধ না হইলেও 
অভিজ্ঞতায় ইহাদের পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। 


শিক্ষ(লব্ধ ও 
অভ্যাসজাত ইচ্ছা । 
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স্থখের পুরস্কারে এবং ছুঃখের কষাঘাতে সহজাত প্রবৃত্তির সংস্কার 
সংঘটিত হয়। জননী তাহার.শিশুপুত্রটি ক্রোড়ে করিয়। বসিয়া আছেন। 
পুত্রটি একদৃষ্টে অনূরস্থিত কুকুরটি দেখিতেছে। জননী তাহার মুখটি 
ফিরাইয়া। দ্রিলেন। শিশু কাদিতে লাগিল। জননী আবার শিশুর 
মুখ কুকুরের দিকে ঘুরাইয়৷ দিলেন। শিশুর ক্রন্দন থামিল। তাহার 
মুখে আনন্দের রেখা দিল। কিন্তু জননী যদি শিশুর মুখ পুনরায় 
কুকুরের দিকে ফিরাইয়া ন! দিতেন তাহ! হইলে শিশুর বিরক্তির বিরাম 
হইত না। সে চঞ্চল হইয়! উঠিত। হস্ত পদ মস্তক এদিক ওদিক 
সঞ্চালন করিত। এইরূপ অসংঘত অঙ্গ সঞ্চালনের দ্বার! হয়ত কুকুরটি, 
দৃষ্টিগোচর হইল। বালক দৈবাঁৎ কৃতকার্য হইল, দৈবাৎ তাহার 
পূর্ব্ব স্থুখের অবস্থা ফিরিয়া আসিল । দৈবাৎ যেমন করিয়! মুখ ফিরাইয়া 
সে কুকুরটি দেখিতে পাইয়াছিল, আবার তেমনি করিয়া ফিরিয়া! গেল-__ 
এইরূপে কয়েকবার ফিরিতে ফিরিতে যাহ! দৈবাৎ সংসাধিত হইয়াছিল 
তাহা! এখন শ্বেচ্ছানুষায়ী হইল। যাহা! শক্ত ছিল তাহ! এখন সহজ 
হুইল। যাহাতে সন্দেহ ছিল তাহা! এখন নিঃসন্দেহ হইল। 

এখন এই উদাহরণটি বিশ্লেষণ করিলে ইচ্ছার সহিত অনুভূতির 
দগ্বন্ধ বুঝিতে পারা যাইবে । বালকটি কুকুরের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া 
আছে। এই ব্যাপারে বালকের ইচ্ছাশক্তির 
প্রকাশ পাইতেছে। এই শক্তির কারণ কি? 
অবশ্ত উদ্বোধকের প্রাবল্ট “একটি কারণ। 
বাহ্বস্ত বালকের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে সত্য, কিন্তু এ বস্ততে 
কি বালক কোন স্থ অনুভব করিতেছে না? বালকটি অতক্ষণ 
ধরিয়া সেই একই বস্ত কেন দেখিতেছে? _ অন্ত উদ্বোধক বর্তমান 
কিন্তু তথাপি বালকের চিত্ত সে দিকে আকৃষ্ট হইতেছে না। কুকুরটি 


অনুভূতির সহিত 
ইচ্ছার সম্বন্ধ । 
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তাহাকে ভাল লাগিয়াছে, সেই জন্য সে সেটিকে দেখিতেছে। অতএব 
'উদ্বোধকের শক্তি প্রাচুধ্য ইচ্ছার কারণ হইলেও সথথের অনুভূতি ইচ্ছাকে 
আরও বলবতী করিয়া তুলে-- 
“কিবা মুত্তিখানি 

কিব! মুখ! কিবা রূপ! রূপের সাগরে 

থেলে কি তরঙ্গ-ভঙ্গ সঞ্চারি আবেগ 

যক্তকুণ্ড সম মম যোগীন্দ্র হৃদয়ে ।” 
কুকুরটি যখন বালকের দৃষ্টান্তরাল হইল তখন বালকটি কীদিয়া উঠিল। 
কুকুরের ' অভাবে বালকের ছুঃখ হইল। এই ছুঃখের কারণ কি? 
বর্তমান স্থথের অভাবই কি এই ছুঃখের কারণ? ইহ! কারণ হইলেও 
অতি সামান্ত কারণ। পূর্ণমাত্রায় প্রবাহিত ইচ্ছাশক্তির আকস্মিক 
প্রতিবন্ধক ইহার প্রধান কীরণ। এই প্রকার প্রতিবন্ধক মানুষের 
অনেক দুঃখের হেতু__ 


“অভিশপ্ত তৃষাতুর যথ। 
স্ুশীতল বারি হেরিয়ে অদূরে, 
ক ব্যগ্রচিত্তে যেই যায় করিবারে পান, 

অমনি সে মারা বারি সরে যায় দুরে, 

সেই মত কনোজ কুমারী, : 

দিয়ে দেখ! তৃষ! শুধু বাড়ায়ে দ্বিগুণ, 

যাবে চলি জীবনের শাস্তিটুকু হরি।” 

বন্তবিশেষের প্রর্কৃতি হইতে ছুঃখের সৃষ্টি হয় না। কোন বস্ত হইতে 
প্রবৃত্তির উদ্রেক হইলে যদ্দি সেই প্রবৃত্তি গ্রতিহত হয় তবে ছুঃখ 
অনিবার্ধ্য । তুমি আমার বাসন! জাগাইয়! দিলে আবার সেই বাসনার 
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কার্ধ্যকালেই তাহাতে বাধ! প্রদান করিলে কি আমার মনে বিরক্তি. 
জন্মে না? ্‌ 
পম্খের বিছ্যাৎ দিয়া করিয়া আঘাত 
ছুঃখের ঘনান্ধকারে দেছিস ফেলিয়! ! 
বাসনারে ডেকে এনে প্রলোভন দিয়ে 
নিয়ে গিয়েছিন্‌ মহা ছুতিক্ষ মাঝারে ।” 
যেমন উদ্রিক্ত বাসনার অন্তরায়ে ছঃখের উৎপত্তি হয় তেমনি আবার 
উহার সহায়ে স্থখের উৎপত্তি হয়। কুকুরটি যখন পুনরায় বালকের 
দৃষ্টিগোচর হইল তখন সে আবার হর্ষোৎফুল্প হইল। সংহৃত সুখ পুনঃ 
প্রাপ্ত হইল বলিয়া সে সুখী হইল। কিন্তু এ সুখের আর একটি কারণ 
আছে। পুর্বে বালকের বাসন! প্রতিহত হওয়ায় বাসনা অত্যন্ত 
প্রবল হইয়াছিল। বাসনার ভোগকালে বাধা প্রাপ্ত হইলে সে বাসনার 
তীব্রতা বড়ই প্রবল হয়, আবার সেই প্রবল বাসনার অনুকুল বিষয় 
পাইলেই সুখের সৃষ্টি হয়। 

“বুঝেছি সম্রাঙ্জি! তুমি চাহ পিপানিত 

, জনে, অযাচিত বারি দানে পিপাসার রর 
তীব্রতা বাড়ায়ে দেখিতে কৌতুক ।” 


এইরূপে বাসনার সহায় বা অন্তরায় জনিত নখ ছুঃখকে বাসনাজাত 
অনুভূতি বলে। কেহ কেহ বলেন যে সুখ ছুঃখ অনুভূতি মাত্রেই 
আকাঙ্াজাত অন্ভূতি। শিরংপীড়ায় যন্ত্র আছে কিন্তু এ যন্ত্রণা কি 
তীব্র আকাঙ্ষার প্রতিরোধ জনিত? আবার অবগ্াহনে স্থখ আছে 
কিন্ত আকাজ্ষার সহায় বলিয়্াই কি এ নখ? যখন তোমার শরীর 
সুস্থ, তখন আকাঙ্ষার অভাব সত্বেও ঈষছুষ জলে অবগাহন করিতে 
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নুখ পাও নাকি? কোন কোন বিষ কোন পূর্ব আকাক্ষার সহায় বা. 
অন্তরায় না হইলেও সুখ ছুঃখ মুলক নছে কি? অনেক সময় সংবিত্বির 
মাত্রার উপর স্থথ ছুঃখের মাত্রা নির্ভর করে না কি? অতএব কতক গুলি 
স্থথ দুঃখ মানুষের প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে, আবার কতকগুলি 


প্রবৃত্তি, সম্পর্ক বিরহিত। কতকগুলি বাসনাজাত আর কতকগুলি 
ক্বভাবজ । 


সুখ ছুঃখ বাদনাজাতই হউক বা শ্বভাবজই হউক, ক্রিয়াশীল ইচ্ছার 
উপর ইহাদের প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট । সুখেই যে প্রবৃত্তির তীব্রতা বৃদ্ধি 
হয়, সুখই যে প্রবৃত্তিকে স্থায়ী করে এমত নহে, দুঃখেগ প্রবৃত্তির 
ক্রিয়া বৃদ্ধি হয়। কুকুরটি যখন বালকের দৃষ্টান্তরাল হইল, বালক 
তখন কীদিয়া উঠিল, হাত পা ছুঁড়তে আরম্ভ করিল। এখানে 
বালকের ক্রন্দনে বালকের দুঃখের সুচনা হইতেছে এবং তাহার 
অঙ্প্রত্যঙ্গের আশ্ফালনে বালকের ইচ্ছার তীব্রত! প্রকাশ 
পাইতেছে। এই বর্তমান তীব্র ইচ্ছা! কি পূর্বব ইচ্ছার ( কুকুর দেখিবার ) 
রূপান্তর মাত্র? পুর্ব আকাজঙ্ষার প্রতিরোধ হওয়ায় শরীরের চাঞ্চল্য 
বুদ্ধি পাইয়াছে সত্য কিন্তু প্রতিহত আকাজ্জ। এই চাঁঞ্চল্যের একমাত্র 
কারণ নহে। আকাঙ্ষা প্রতিহত না হইলেও কেবলমাত্র ছঃখ হইতে 
এইরূপ চাঞ্চল্য আসিয়া থাকে। অজীর্ণহেতু পাকস্থলীর যন্তরণাতেও 
মানুষ ছট্ফট্‌ করিয়া থাকে। রুদ্ধ আকাক্ষা এরূপ অঙ্গসঞ্ালনের 
কারণ নহে। অঙ্গসঞ্চালনে ইচ্ছার প্রয়োজন। 


আমার শীত বোধ হইতেছে; বন্ত্রত্বারা অঙ্গ আচ্ছাদন করিবার বাসন! 
হইল। এই বাসনা ক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করিলে 


বাসনার 
টিসি! দেখা যায় যে ইহাতে তিনটি উপাদান আছে। 


খ্৫ 


৩৮৬ | মনোবিজ্ঞান । 


১। বুদ্ধি সম্বন্ধীয় উপাদান 
(ক) অব্যবহিত উপাদান 


(অ) শীত অনুভব করিলাম 


(আ) বন্ত্র দেখিলাম ) ৪4 


(খ) ব্যবহিত উপাদান 
(অ) ন্মরণ--পূর্ববে বন্ত্রাচ্ছাদনে শীত নিবারণ 
হইয়াছিল। 
[ আট) কল্পনা--একজন আমার নিকট ছায়াচিত্রের 
বর্ণনা করিল আর আমার তাহ! দেখিবার 
বাসনা হইল।] 


২। অনুভূতি সম্বন্ধীয় উপাদান 
পূর্বে বন্তাচ্ছাদনে শীত নিবারণ হেতু সুখ অনুভব 
করিয়াছিলাম। 


৩। ইচ্ছা! সম্বন্ধীয় উপাদান 
(অ) মানসক্রিয়া__ব্যবহিত উপাদানের অবধান। 
(আ) শারীর ক্রিরা-_বাঞ্ছিত বস্ত লাভের জন্ত অঙ্গ 
সঞ্চালন। 


এখন আমি শীত অনুভব করিতেছি কিন্তু বন্ত্রের দ্বারা শরীর 
আচ্ছাদন করিলে শীত নিবারণ হুইবে। বর্তমান অবস্থাটি দুঃখের, 
ভবিষ্যৎ অবস্থাটি সুখের । .বর্তমান অবস্থার সহিত ভবিষ্যৎ অবস্থার 
তুলনা করিলে আকাঙ্ষার উদ্রেক হয়। এই আকাঙ্ষার নাম বাসনা। 


মনোবিজ্ঞান । ৩৮৭ 


“দাও পরিচয়--ওরে মায়াদূত সুন্দর সুতরুণ, 
" তাপস হৃদয় বিরোধ ঘর্ষে ফেনায়ে উঠিল অসীম হর্ষে, 
তোমার সঙ্গ লাগি এ পিপাসা কেন জাগে সকরুণ ?* 


মনের যে কোন প্রকার শক্তি প্রয়োগের নাম ইচ্ছ৷। এই শক্তি 
প্রয়োগ হয় উদ্দে্ পরিচালিত ফিংবা উদ্দেশ্ত বিহীন। হয় ইচ্ছা-প্রস্থত 
নয় অনিচ্ছাপ্রহ্ুত। শক্তি প্রয়োগ হয় তোমার 
অনুমোদন সাপেক্ষ, না হয় অনুমোদন নিরপেক্ষ । 
অতএব ইচ্ছ! ছুইপ্রকার-_সচেষ্ট ইচ্ছা এবং নিশ্চেষ্ট ইচ্ছা । এই শক্তি 
প্রয়োগ মনের মধ্যে হইতে পারে আবার মনের বাহিরেও হইতে পারে। 
যখন কোন বিষয় স্মরণ বা মনন বা কল্পনা করি তখন মনের শক্তি মনেই 
প্রযুজ্য হয়। আবার যখন হস্ত পদ সঞ্চালন করি বা গমনাগমন করি 
তখন মনের শক্তি মনের বাহিরে যায়। মানসিক শক্তি গ্রভাবে মনের, 
শরীরের, এবং বাহ্‌ জগতের পরিবর্তন ঘটিয়! থাকে । মানসিক শক্তি যখন 
মনের ব্যাপারে প্রযুক্ত হয়, ইচ্ছা যখন মানস ব্যাপারের পরিবর্তন সংসাধিত 
করে তথন ইহার নাম অবধান, এবং অবধান হয় সচেষ্ট কিংবা নিশ্চেষ্ট। 
অবধান মন্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা কর! হইয়াছে। আবার ইচ্ছা যখন 
শরীরের তথা বাহাজগতের পরিবর্তন ঘটাইর়া থাকে তখন ইহার নাম 
গতি এবং গণি হয় সচেষ্ট নয় নিশ্চেষ্ট। ইচ্ছা বলিতে গতি এবং 
অবধান ছুইই বুঝায় এবং ইচ্ছা হয় সচেষ্ট কিংবা নিশ্চেষ্ট কিন্তু হা 
সচরাচর সচেষ্ট ইচ্ছ'অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরাও ইচ্ছার এই 
সঙ্কীর্ণ অর্থ গ্রহণ করিব। 


ইচ্ছার প্রকার। 


কোন একটি শ্বাধীন ক্রিয়! বিশ্লেষণ করিলে 


বগ সংবিদ্ধি অসন্ভব। 
১ নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলি নচরাচর দৃষ্ট হদ-- 


৩৮৮ 
ঞ 
ও 
নত 
৬ 
ও 
এ 
মানস প্রণালী । 





মনোবিজ্ঞান । 


৪ 


ইন্দ্রিয় গ্রামের উপর উদ্বোধকের ক্রিয়!। 
ইন্জিয় স্পন্দন অন্তর্বাহী ন্নাযুকর্তৃক কেন্দ্র 
যস্ত্রে আনয়ন। 

কেন্দ্র স্ত্রর কোন বিশেষ স্নায়ুকোষের 


. উদ্বোধন। 


উদ্বন্ধ শক্তির উদ্দীপন। 
উদ্দীপ্ত শক্তি বেগকোষে প্রেরণ। 
বেগ কোষ হইতে প্র শক্তির বহির্বাহী 
দ্বায়ুতে গমন। ও 
বহির্বাহী স্বীয় কর্তৃক উক্তশক্তি পেশীতে 
আনয়ন । 
পেশীর সন্কুঞ্চন হেতু প্রান্ত যন্ত্রে 
পুনরুদ্বীপন। 

প্রাস্ত যন্ত্রের চাঞ্চল্য পুনরায় কেন্দ্রযন্ত্ে 
আনয়ন। 

কেন্জ্যস্ত্রের অপর কোষের উদ্দীপন । 


সংবিতি (সংবিৎ কোষেব্র উদ্দীপন )। 


| অবধান (উদ্দ্ধ শক্তির উদ্দীপন )। 


সুখ বা ছাহভূতি। (মগ ্গামুমণ্ুলীর 
উপর উক্ত শক্তির ফল )।, 
ব্যাপক সংবিপ্তি (পেশী সনধুঞ্চন হে )। 


উপরি উক্ত বিশ্লেষণ হইতে এই জান! যাইতেছে যে বেগ কোষের 
উদ্দীপন ব! বহির্বাহী স্ধায়ু কর্তৃক আনীত বেগপ্রবাহের সহগামী কোন 


মনোবিজ্ঞান । ৩৮৯ 


মানস ক্রিয়া নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কেন্তরযস্ত্ররে অপর কোষ উদ্দীপ্ত না 
হইতেছে ততক্ষণ অপর কোন মানস ক্রিয়া পরিলক্ষিত হইতেছে ন!। 
প্রথমতঃ মনের মধ্যে এবং মস্তিষ্কের মধ্যে কতকগুলি- প্রক্রিয়া চলিতেছে, 
পরে কার্য, তৎপরে আবার মনের এবং মস্তিষ্বের প্রক্রিয়!। কিন্তু এই 
ছুই প্রক্রিয়ার মধ্যবর্তী অবস্থার (যে অবস্থা হইতে কা্ধ্য উৎপন্ন হইতেছে) 
সহগামী কোন মানস ক্রিয়া সংজ্ঞাক্ষেত্রে দুষ্ট হয় না। নিম্নলিখিত 
উদাহরণটি হইতে স্পষ্টই বুঝ! যাইবে যে বেগ-কোব-ক্রিয়া-সংবিত্তি বলিয়া 
কোন জিনিষ নাই। পেশীর ক্রিয়া! উদ্দীপ্তকারী বেগ প্রবাহের সংবিত্তি 
আমাদের হয় না । এক টুকর! গোলাকার কঠিন কাষ্ঠ লও। ইহার ব্যাস 
এক ইঞ্চি এবং ওজন মাত্র ৫০ রতি হইবে । আবার সেই জাতীয় কাষ্ঠ 
হইতে আর এক টুকর! গোলাকার কাষ্ঠ বাহির করিয়া লও। ইহার ব্যাস 
পূর্বোক্ত গোলাকার বস্তটির ব্যাসের $ হইবে। এক্ষণে ইহার মধ্য- 
ভাগটি ফাঁপা কর। মুখটি হুন্দররূপে বন্ধ করিবার নিমিত্ত একটি উক্ত 
কাঠের ছিপি প্রস্তুত কর। পরে ছিদ্রটির মধ্যে কয়েকটি লৌহ্‌গুলি 
রাখিয়া ইহার ওজন ৫০ রতি কর। এক্ষণে মুখটি বেশ করিয়। ছিপি দ্বার! 
বন্ধ করিয়া দাও এবং যদি আবশ্তক হয় তবে ভিতরে তুলা দিয়া গুলি গুলি 
আঁটিয়া দাও যেন নড়াইন্ছে শব্ধ ন! হয়। ছুইটি বস্তই একই কাঠের 
“এবং ছুইটিরই ওজন এক। এক্ষণে ,কোন ব্যক্তিকে একখানি নীচু 
টেবিলের উপর তাহার হস্তখানি চিৎ করিয়া রাখিতে বল। পরে তাহার 
হন্তের উপর প্রথমে বড়টি পরে ছোটটি রাঁধিয়৷ তাহাকে হাত তুলিয়া 
বস্তঘ্বয়ের ওজন নির্ণয় করিতে বল। হাত উঠাইবার সময় কনুই টেবিলে 

ংলগ্ন থাক! চাই। যদি গর ব্যক্তিকে পূর্ব্ব হইতে ওজন বলা ন! হুইয়! 
থাকে তাহা হইলে সে ছোটটিকে বড়টি অপেক্ষা! ভারি বলিয়া! স্থির 
করিবে। গ্রঁব্যক্তি মনে করিতেছে যে ছুইটি ওজনই এক পদার্থ নিশ্মিত 


৩৯৩ মনোবিজ্ঞান । 


সুতরাং সে আশ! করিতেছে যে ছোটটি অপেক্ষা বড়টির ওজন অধিক 
হইবে; কিন্তু সে যখন ছোটটিকে ভারি দেখিয়া বিশ্বয্মাবিষ্ট হইতেছে 
তখন মনে করিতেছে যে ছোটটি বড় অপেক্ষাও ভারি-_যদদিও বাস্তবিক 
হুইএরই ওজন এক। অবশ্ত বলিতে পার যে ইহা হইতে বুঝা যায় না 
যে আমাদের বেগ সংবিত্বির অভাঁব। আচ্ছা যদি তাহাই হয় তবে 
আমাদিগকে অন্ত উপায় অবলগ্বন করিতে হইবে। লোকটিকে বল যে 
ওজন ছুইটি সমান এবং যদি আবশ্তক হয় তবে তুলাদণ্ড সাহায্যে দেখাইয়া 
দাও যে বাস্তবিক উহাদের ওজন এক। পরে পূর্বোক্ত প্রকারে 
তাহাকে আবার উহ্হাদের ওজন নির্ণর করিতে বল। কিন্তু এবারেও দে 
বলিবে যে বড়টি অপেক্ষা! ছোটটির ওজন অধিক। বলিতে পার যে 
আভিজ্ঞ প্রত্যক্ষ প্রভাবে পূর্বে উহার বিচার বিভ্রম ঘটয়াছিল কিন্ত 
এবারেও উহ্থার বিচারে তুল হুইল কেন? যদ্দি বেগ সংবিত্তি সাহাযোই 
সে উহাদের ওজন নির্ণন়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে তাহা! হইলেও ভুল হইবার 
কোন কারণ থাকিতে পারে না। যখন সে পূর্ব্ব হইতেই জানে যে ছুইটির 
ওজনই সমান তখন সে ইহাও জানে যে উহবাদিগকে উঠাইতে সমানই বেগ 
প্রয়োগ করিতে হুইবে। সুতরাং এখানে আভিভ্ঞ প্রত্যক্ষ এবং ভাবি 
প্রত্যক্ষের সংঘাতে প্রমাদ ঘটিবার কোন র্লারণ নাই। সেজানে যে 
ছুইটিতেই সমান বেগ প্রয়োগ করিতে হইবে অর্থাৎ ছুইএরই বেগ সংবিতি 
লমান হইবে । অতএব স্পষ্টই বুঝা! যাইতেছে যে বহিুহী সংবিদ্তি এ 
ভ্রমের কারণ নহে, ইহার কারণ অন্তব্ণাহী সংবিভ্তি। ছুইটি বস্তুই 
আমাদের ম্পর্শেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করিতেছে। . বড়টি স্পর্শেন্দ্রিয়ের 
অধিকস্থানব্যাপী বলিয়! ইহার উত্তেন! ক্ষীণ কিন্ত ছোটটি এ ইন্জ্িয়ের 
বল্স্থানব্যাপী বলিয়া ইহার উত্তেজনা! তীক্ষ। অতএব উত্তেজনার 
পার্থক্য এই ভ্রমের কারণ। 


মনোবিজ্ঞান । ৩৯১ 


_ নিশ্টেষ্ট গতি নানা প্রকারের। ছোট ছোট বালকের! বিস্যালয়ের 
ছুটি হইলে চীৎকার করে। সগ্ভজাত শিশু ক্রন্দন করে) হাত পা 
সঞ্চালন করে। এই প্রকার কার্যে কোন 
বাহ উদ্বোধকের প্রয়োজন হয় না। ইহা! 
আপন! আপনি হইয়া থাকে । ইহা লক্ষযহীন। ইহা! উদ্দেশ্ঠবিহীন। 
শরীরের মধ্যে শক্তি রুদ্ধ থাকিলে অশান্তি হয়। রুদ্ধ শক্তি মুক্ত 
হইলেই চীৎকার, ক্রন্দন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন প্রভৃতি কার্য হইয়া 
থাকে। বালকগণ বি্ালয়ে অনেকক্ষণ আবদ্ধ ছিল। অনেকক্ষণ 
ধরিয়া তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়া বন্ধ ছিল। অনেকক্ষণ 
ধরিয়া তাহাদের শক্তি ক্ষয় হয় নাই। এখন রুদ্ধ শক্তি মুক্ত 
হইবার জন্ট ব্যস্ত। বিষ্ভালয়ের ছুটি হইল? রুদ্ধ শক্তিমুক্ত হইল। 
সঞ্চিত শক্তির ব্যয়ে শাস্তি পাঁইল। এই প্রকার গতির পরিনাম 
শুভ। আবদ্ধ শক্তির মুক্তিতে সুখ আছে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনে 
স্নায়ু এবং পেশী সমূহ পরিপুষ্টি লাভ করে। ক্ষুদ্র শিশুর হস্তপদ 
সঞ্চালন তাহার অবয়বের পুষ্টি সাধনের একটি হেতু । আবার এই 
প্রকার গতিই সচেষ্ট ইচ্ছায় পরিণত হইবে কিন্তু ইহার ফল শুভ 
হইলেও ইহা একেবারে উদ্দেশ্তবিহীন। গুভ ফলের কামনা হইতে 
এই প্রকার গতির উৎপত্তি হয় না । ফলের বিষন্ন সম্পূর্ণরূপে গুপ্ত 
থাকে। কোন বাহৃশক্তি এ গতিকে পরিচালিত করে না, ইহা! 
স্বপরিচালিত। এ গতির জন্তঠ উদ্বোধক অনাবস্তক। এইরপ ক্রিয়ার 
নাম শ্বৈরিণী ক্রিয়া। 

পথিপার্থে তুমি একটি সর্প দেখিলে আর অমনি থমকিয়! জঁড়াইলে। 
মেঘগর্জন হুইল অমনি তুমি চমকিত হইলে। বালকের গায়ে শীতল 
জল নিক্ষেপ করিলে সে কীদিয়া উঠিল। বালকের হস্তে তোমার 


শ্বৈরিণী ক্রয় । 


৩৯২ মনোবিজ্ঞান। 


অঙ্গুলি স্থাপন করিলে সে তাহার অঙ্গুলি দ্বারা ইহা জড়াইয়া ধরিল। 
এই প্রকার ক্রিয়া উপরি উক্ত ক্রিয়া হইতে 
পৃথক্‌। এই গতিগুলি উদ্দেশ্তবিহীন কিন্ত 
উদ্বোধকশূন্ত নহে। বাহ্‌শক্তি কর্তৃক এই গতি সকল উদ্ধদ্ধ হইতেছে। 
বাহ্শক্তি ইন্জরিয়গ্রামে আঘাত করিতেছে। অন্তর্বাহী স্নায়ুর সাহায্যে 
সংবিত্তির' উদয় হইতেছে। সংবিভ্তির সঙ্গে সঙ্গে বহির্বাহী স্নায়ুর 
সাহায্যে শরীরের পরিবর্তন ঘটিতেছে। উদ্বোধক এবং উদ্বোধকের উপর 
শারীরিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কেবল সংবিত্তির সময় মাত্র থাকে-_চিন্ত! 
করিবার অবসর মাত্র থাকে না। এই প্রকার কার্য্যেরও পরিণাম 
শুভ। এই প্রকার গতি আবার ছুই রকম। কতকগুলির সহিত 
আমাদের সংজ্ঞার সম্বন্ধ আছে আর কতকগুলি সংজ্ঞাসম্বন্ধ বিবর্জিত। 
শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া, পরিপাক প্রণালী, রক্তপ্রবাহ ইত্যাদি ক্রিয়া আমাদের 
অজ্জাতসারে হইতেছে; কিন্তু সর্পদর্শনে স্তম্ভিত হওয়া, মেঘগর্জনে 
চমকিত হওয়! ইত্যাদি কার্ধ্যের সহিত সংজ্ঞার সংশ্রব আছে। এইরূপ 
ক্রিয়ার নাম প্রত্যাবর্তি ক্রিয়া এবং ইহা দ্বিবিধ-_অন্তজ্ঞত এবং 
অন্তাত। একটি ভেকের মস্তক উচ্ছেদ কর। অবশ্ত শরীর হইতে মস্তক 
বিচ্ছিন্ন হইলে ভেকটির সংজ্ঞা থাকিবে না। এক্ষণে এক ফোঁটা তীব্র 
প্ম্যাসিড" ভেকটির কোন অক্ধে নিক্ষেপ কর, দেখিবে যে ভেকটি 
পদদ্বার উত্তেজক পদার্থ টি সরাইবার চেষ্টা করিতেছে । এই প্রকার 
গতি অজ্ঞাত -প্রত্যাবর্তি ক্রিয়া । এথানে সংজ্ঞার” অভাব কিন্ত গতি 
বর্তমান। এরুজন বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠাভ্যাস করিতেছে। 
তুমি একটি পেন্সিল লইয়া অতি ধীরে ধীরে এবং অতি সন্তর্পণে 
তাহার অঙ্গুলি ম্পর্শ কর দেখিবে সে তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত সরাইয়া 
লইবে। এই ক্রিয়া! প্রত্যাবর্তি কিন্তু ইহা একবারে অক্ঞাত নহে। 


প্রত্যাবর্তি ক্রিয়া । 


মনোবিজ্ঞান । ৩৯৩ 


অঙ্কুলিতে একপ্রকার পরিবর্তন ঘটিতেছে এ জ্ঞানের আত্যস্তিক অভাব 
নাই। | | 

হঠাঁৎ মেঘ গর্জন হইল। বালকটি চমকিত হইল, চীৎকার করিয়! 
উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে লুক্কার়িত করিবার চেষ্টা করিল। তাহার 
মায়ের নিকট হামাগুড়ি দিয়া ছুটিয়৷ গেল এবং 
মায়ের বন্ত্রাঞ্চলে মুখ আচ্ছাদন করিল। 
বালকের একদিকে ভীতি এবং অপরদিকে আত্মরক্ষার চেষ্টা । একদিকে 
অনুভূতি, আর একদিকে প্রবৃত্তি-ছুইএরই যুগপৎ উদয় হুইয়াছে। 
এই প্রবুত্তিটি ম্বভাবজ প্রবৃতি। এইরূপ ক্রিয়ার নীম নিয়ামক 
ক্রিয়া। এইরূপ করিনা! পূর্ববর্ণিত ক্রিয়ায়, হইতে পৃথক্‌। এখানেও 
উদ্বোধকের আবশ্তক। উদ্বোধকের সাহায্যে অন্নভূতি প্রকাশের সঙ্গে- 
সঙ্গেই প্রয়াসের স্থাষ্টি হয়। সুখদায়ক অনুভূতির সম্ভোগ বা ছুঃখদীয়ক 
অনুভূতি পরিহারের শ্বাভাবিক প্রয়াসের নাম নিয়ামক গতি 
বা ক্রিয়া। ইহার পরিণাম গশুভ। ইহার শুভফল অবশ্তস্ভাবী, 
ইহাতে নিশ্চয়তা আছে। এ ফল মাত্র একটি সহজ গতি লব্ধ নহে। 
এ ফল লাভ করিতে বহুবিধ গতির প্রয়োজন। সুতরাং নৈসর্ণিক গতি 
জটিল। এ গতির লক্ষ্য এবং প্রথ! চিরনির্দিষ্ট কিন্তু তথাপি অক্ঞাত। 
এ গতি একই প্রকারে, একই নিয়মে পরিচালিত হয় কিন্তু ইহা 
পরিচালকের ইচ্ছাধীন নহে। যে বস্ত হইতে ভীতির সঞ্চার হয়, যে 
বস্তর উপর আমাদের কোন ক্ষমতা বা আধিপত্য নাই সে বস্ত হইতে 
নিজেদের দুরে রাখিবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক বাহ্বস্ত এ প্রবৃত্তির প্রত্যক্ষ 
উৎপাদক নহে। বাহ্‌ উদ্বোধক হইতে অনুভূতি এবং অনুভূতি হইতে 
এই গতির উদ্রেক হুয়। মনের মধ্যে কোন অশান্তির উদয় হইলে সেই 
অশান্তি হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য কতকগুলি শারীরিক ক্রিয়া,আপন! 


নিয়ামক গতি। 


৩৯৪ মনোবিজ্ঞান। 


আপনি সম্পাদিত হইয়া. থাকে। এবিধ ক্রিয়ার গতি নির্দিষ্ট এবং 
অত্রান্ত। ফলও নির্দিষ্ট এবং নিশ্চয় লভা। ফল লাভের জন্ত একটির 
পর একটি করিয়! নানাবিধ শারীরিক ক্রিয়ার প্রয়োজন এবং সেগুলি 
নির্দিষ্ট উপায়ে ক্রমান্বয়ে আপন! আপনি সম্পাদিত হইয়] থাকে। নিয়ামক 
গতি বাক্তিগত নহে__ইহ! জাতিগত। এরূপ গতি তোমার আছে 
আমার নাই এরূপ নহে--ইহা সকলেরই আছে এবং সকলেরই এক 
রকম। এ গতি সহজাত--শিক্ষ1, অভ্যাস বা অনুকরণ লব্ধ নহে। 

বিবর তাহার গৃহ নির্মাণ করিতেছে। প্রথমতঃ নদীর ধারে তাহার 
গৃহ নিন্মাণ উপযোগী স্থান নির্ণন্ন করিতেছে; সে স্থানটি পরিষ্কার 
করিতেছে) সে স্থানের প্রত্যবার়গুলি অপস্যত 
করিতেছে ; কাষ্ঠগুলি আহরণ করিয়! যথাস্থানে 
সংগ্রহ করিতেছে) ইহাদিগকে উপর্যমাপরি সন্িবেশ করিয়া অতি স্থশৃঙ্খল 
ভাবে সাজাইতেছে-_এই প্রকারে বিবর তাহার গৃহ নিম্াণ করিতেছে। 
বিবরের এই প্রকার কার্ধ্যাবলি তাহার স্বভাবসিদ্ধ। সে এ কার্ধ্য না করিয়! 
থাকিতে পারে ন!। তাহার স্নায়ুমণ্ডল এমনি ভাবে সৃষ্ট হইয়াছে যে, কতক- 
গুলি উদ্বোধকের অধীনস্থ হইলেই তাঁহাকে কতকগুলি কাধ্য করিতেই 
হইবে। এখানে শিক্ষার দরকার নাই, অভ্যাসের আবশ্বক নাই, যুক্তি- 
বিচারের প্রয়োজন নাই। এই প্রকার ক্রিয়াবলির নিয়মবিধি পূর্বনির্দিষ্ট। 

জননী কাধ্যান্তরে ব্যাপূত। একটি শব তাহার, কর্ণগোচর হইল, 
'ভাবিলেন তাহার সপ্ত শিশু কাদিতেছে। তৎক্ষণাৎ ছুটিয়৷ তাহার শিশুর 
নিকট উপস্থিত হইলেন। এখানে তিনি 
তাহার ম্বভাবনুলভ বাৎসল্য প্রেমে আরুষ্ট 
হইলেন। তিনি দেখিলেন শিশু তাহার 
নির্ধিত্বে নিদ্র। যাইতেছে। তিনি তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 


নিয়ামক গতি পূর্ববনিদ্দিষ্ট । 


নিয়ামক গতি বুদ্ধি 
পরিচালিত নহে। 


মনোবিজ্ঞান। ৩৯৫ 


পুনরায় তীহার কার্ধো মনোনিবেশ করিলেন। আবার আর একটি শব 
তাহার শ্রুতিগোচর হইল। তিনি আবার সন্তানের নিকট ছুটিলেন। 
কেন তিনি আবার ছুটিয়া চলিলেন? পূর্বববারের অভিজ্ঞতা হেতু দ্বিতীয় 
বার তথায় তিনি যাইতে কেন বিরত হইলেন না? এবারেও তাহার 
শ্বভাবসিদ্ধ বাৎসল্য প্রেম তাহাকে আকর্ষণ করিল। সহজ গতির নিকট 
স্বৃতি-শক্তি পরাভূত হইল । ভাবিলেন সন্তান হয় ত জাগিয়াছে এখন 
তাহার উপস্থিতি বাঞ্চনীয়। শব্ধ হইল; স্নারুমণ্ডল শব্ধানুবর্তী কার্ষ্যে 
ব্যাপৃত হইল--এখানে স্মৃতির অভাব, যুক্তির অন্ভাব, চিন্তার অভাব। 

পশু মাত্রেই আমাদের বিস্ময়ের বস্ত। জ্ঞানের প্রারস্ত হইতে প্রান্ত 
সীম। পর়্ীস্ত আমর! এই বিস্ময় উপভোগ করিতেছি । এ বিন্ময়ের বিরাম 
নাই। মানুষ তাহার শিক্ষা দীক্ষ/ অভিজ্ঞতা 
সকও যাহা করিতে অক্ষম পণ্ড তাহা অতি 
সহজেই সম্পন্ন করিনা থাকে। মধুমক্ষিক! 
গণিতশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ তবুও স্থনিপুণতার সহিত তাহার বাসগৃহ নির্মাণ 
করিতেছে ; রসায়ন শাস্ত্র তাহার অনধিত হইলেও সে অতি উপাদেয় মধু 
প্রস্তুত করিতেছে ; মানচিত্র ব! দিউনির্ণয যন্ত্রের সাহায্য না লইয়াও কত 
নদ-নদী পাহাড়-পর্বত উপত্যকার উপর দিয়া কত দূরদেশে চলিয়া 
যাইতেছে) অর্থনীতি শাস্ত্রে বুৎপত্তি না থাকিলেও ভবিষ্যতের নিমিত্ত 
আহার্য সংগ্রহ করিতেছে। পশুর ক্রিয়া অন্ধশক্তি পরিচালিত কিন্ত 
উদ্দেন্তবিহীন নহে; উদ্দেস্তবিহীন না হইলেও উদ্দেস্ত সতত অজ্ঞাভ। 
 অনুম্যজীবনেও এরূপ কর্মের অভাব নাই ঘবে শিক্ষা এবং অভ্যাসের 
বলে কতকগুলিকে দমন এবং কতকগুলিকে একবারে সংহার কর! 
হইয়াছে। 

অতএব দেখ! যাইতেছে ঘে নিয়ামক ক্রিয়া অন্ধ কিন্তু অন্ধ হইলেও 


নিয়ামক গতি উদ্দেশ্ু- 
বিহীন নহে। 
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ইহা! পরিচালক । পিপীলিক! শাসনপ্রণালীর বিষয় অবগত ন! হুইয়াও 
প্রজাতন্ত্রের স্থজন করিতেছে; স্থপতি বিস্যায় 
অনভিজ্ঞ হুইয়াও তাহারা নগর নিম্মাণ 
করিতেছে। অন্ধ উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া 
কাজ করিতেছে। কিন্তু ফল শুত হুইতেছে। এই পরিচালন শক্তি 
অন্ধ হইলেও অভ্রান্ত। এই শক্তি ম্বভাবসিদ্ধ। প্রথম বিকাশ হইতেই 
ইহা সম্পূর্ণ। বুদ্ধির কার্যে সংশয় আছে, দ্বিধা আছে, ভ্রম আছে, 
প্রমাদ আছে। কিন্ত এই নিয়ামক গতির ক্রিয়া অন্রান্ত এবং নিঃসংশয়। 
বুদ্ধিক্রিয়ার উন্নতি আছে, অবনতি আছে-_-কিন্তু এই ক্রিয়ার এরূপ হাস 
বৃদ্ধি নাই। এই ক্রিয়া বুদ্ধি পরিচালিত না হইলেও ইহ! একবারে 
অজ্ঞাত কর্ম নছে। যেখানেই এই গতির বিকাঁশ সেইখানেই সংজ্ঞার 
আভাস পাওয়! যায়। এই ক্রিয়া মানসিক আবেগ সম্ভূত। বুক্ষলতার 
জীবন আছে কিন্তু মন নাই; পণুপক্ষীর জীবন আছে, মন আছে, 
কিন্ত আত্ম-সংজ্ঞা নাই। মানুষের জীবন আছে, মন আছে এবং আত্ম- 
সংজ্ঞা আছে। 

এইরূপ গতি শিক্ষা বা প্রথা পরিচালিত নহে-__কারণ অনেক জীবই 
আজন্ম পিতৃমাতৃহীন। মুরগী ডিমে তা দিতেছে এবং সেই ডিম হইতে 
ছানা হইতেছে । আবার তন্দুরের অভ্যন্তরে 
রাখিলেও ডিম হুইতে ছানা হয়ু এবং এই দ্বিবিধ 
উপায়ে প্রাপ্ত ছানায় একই নিয়ামক গতি প্রকাশ করিয়া থাকে। 
এদ্ধপ গতিকে অভিজ্ঞতা গ্রহুতও বলিতে পার! ফ্য় না। কারণ একই 
পক্ষী তাহার জীবনে যতবারই কুলায় নির্মাণ করুক ন! কেন তাহার 
নির্মাণ কৌশলের ব! প্রণালীর কোন প্রকার পরিবর্তন লক্ষিত হুয় না। 
অতএব নিয়ামক গতির.এই কয়টি বিশেষ লক্ষণ-__ 


নিক্লামক গতি অত্রাস্ত 
পরিচালক । 


নিয়ামক গতি অশিক্ষা লব) 
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-১। অন্ধ হইলেও ইহা! পরিচালক । 
২। ইহার পরিচালন শক্তি জন্রান্ত। : " 
৩। ইহার ক্রিয়াবলি ক্রিয়াকালে অজ্ঞাত নহে। 
নিয়ামক গতির লক্ষণ 1 ৪। ইহা উদ্দেস্বিহীন না হইলেও উদ্দেগ্ত 
ইহার অজ্ঞাত। 
৫। ইহা শিক্ষা বা প্রথা পরিচালিত নছে। 
. ৬ ইহা! অভিজ্ঞতা লব্ধ নহে। 
বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে যেখানে বুদ্ধির বৃদ্ধি 
সেইথানে নিয়ামক গতির হ্রাস, আবার যেখানে নিয়ামক গতি অধিক 


সেখানে বুদ্ধির ক্রিয়া কম। 
শ্বৈরিনী ক্রিয়া। প্রত্যাবত্তি ক্রিয়া। . নিয়ামক ক্রিয়া। 
১। সরল। ১। সরল। ১। জটিল। | 
২। উদ্বোধক আন্তরিক । ২। উদ্বোধক বাহিক। ২। উদ্বোধক 
| আস্তরিক এবং 
্ 
বাহিক। 
৩। ফল গুভ। ৩। ফল শুত। ৩। ফল গুভ। 
৪। ফল অব্যবহিত । ৪। ফল অবাবহিত। ৪1 ফল ব্যবহিত। 
৫1 বাসনার একান্ত ৫ | বাসনার একান্ত ৫ বাপনার সামান্ত 
অভাব। অভাব। '- ভাব। 


বালক একটি টুকটুকে খেলন! দেখিয়া সেটি লইবার চেষ্টা করিতেছে । 
বালকের এই ক্রিয়াটি উপরি উক্ত তিন প্রকার ক্রিয়া হইতে পৃথক্‌। 
বালকের এই চেষ্টাতে উদ্দেস্ত আছে, বাসনা আছে। বালক চেষ্টা 
করিতেছে-_হস্ত প্রসারণ করিতেছে কিন্তু হয় তঠিক জিনিষটি ছুঁইতে . 
পারিতেছে না। সুতরাং বালকের চেষ্টা যে ফলবতী হইতেছে এরূপ 
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বলা যায় না। কিন্ত ছুই একবার চেষ্টা করিতে করিতে যদি সে কৃত- 
কার্য হয়, তাহ! হইলে যে গতির সাহায্যে সে কৃতকার্ধা হইতে পারিয়াছে 
সেটি মনে করিয়া রাখে। একবার কৃতকাধ্য হইলে হয় ত ভাল মনে 
থাকে ন! কিন্তু বারংবার কৃতকার্ধ্য হইলে এমন হয় যে খেলন! দেখিলেই 
কিরূপ গতির সাহাযো এ খেলনা হস্তগত হইতে পারে তাহা সহজেই 
মনে আসে । 

মানুষের যে কেবল সংবিত্তির উদ্বোধক' বস্তুর গ্রহণের চেষ্টা আছে 
এমত নছে। মানুষের আর একটি প্রবৃত্তি আছে--এটি গ্রহণ করিবার 
প্রবৃত্তি নহে, এটি হইবার প্রবৃত্বি। যেটি 
দেখিব সেটি গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি নহে, 
কিন্তু যেমনটি দেখিব তেমনটি হইবার প্রবৃত্তি। এ প্রবৃত্তিটি অনুকরণ 
করিবার প্রবৃত্তি। বালকবালিকাদিগকে অপরের গতি বিধি অন্থুকরণ 
করিতে দেখা যায়। অবশ্ত প্রথমতঃ উহার কৃতকার্ধ্য হয় না, কারণ 
অনুকরণে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। কোন্টি অন্থুকূরণ করিতে কিরূপ 
গতির প্রয়োজন জানা উচিত। বালক তাহার পিতাকে লিখিতে 
দেখিতেছে। বালকও তাহার পিতার মত কলম ধরিতে চা়। কিন্তু 
তাহার পিতার মত কলম ধরিতে পারিবার পুর্বে বালকের গাঁতি সম্বন্ধে 
কিঞ্চিৎ ধারণা থাক! চাই এবং কিরূপে সেই গতির সম্ধ্যবহার করিতে পারা 
যায় তাহাও জান! আবশ্তক। বালক তাহার ম্বভাব হেতু কতবার হস্ত 
মুষ্টিবন্ধ করিয়াছে, কতবার কত রকমে অন্ুলি সঞ্চালন.করিয়াছে, কখনও 
সম্প্রসারণ আবার কখনও বা সম্কঞ্চন করিয়াছে । এই প্রকার গতি বিধির 
স্বৃতি তাহার মনোমধ্যে থাকিয়! গিয়াছে । এখন সে যখন তাহার পিতাকে 
এক প্রকারে অঙ্গুলি সন্কুঞ্চন করিতে দেখিল তখন তাহার অস্ুলি সন্ুঞ্চনের 
স্থৃতি জাগরিত হইল। নিজের গতির সহিত পিতার গতির সাদৃশ্ত দেখিল। 


" অনুকরণ ক্রিয়।। 
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এবং এইরূপে সাদৃশ্ত জ্ঞান হইতে আনন্দের সঞ্চারও হইল। এই 
আনন্দের ছায়া তাহার অনুকরণ প্রবৃত্তিকে আরও প্রবল করিয়া দিল। 
অনুকরণে প্রয়াস পাইল । ছুই একবার হয় ত বিফলকাম হইল। পরে 
হয় ৩ কৃতকাধধ্য হইল কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নয়। অবশেষে সম্পূর্ণরূপে কৃত- 
কার্য হইল। পৌনঃপুন্ত হেতু অসম্পূর্ণ সম্পূর্ণ হইল। শজ্জ সহজ হইল । 
অনুভূতি ব্যতীত অনুকরণ অসম্ভব। যেখানে গতি সেইখানে কার্ধ্য এবং 
স্থুপরিচালিত কার্য্যের পরিণাম সুখ। অপরে যাহা! করে বালক তাহাই 
করিতে চায়, সুতরাং অনুকরণে সহানুভূতি আছে। আমি ধাহাকে ভক্তি 
করি সম্মান করি আমি তাহাকে অনুকরণ করি--আমি তাহার মত, 
হইতে চাই। 
“ওই জনক আমার 

করিছেন কি ভীষণ যুদ্ধ অনিবার! 

কত অস্ত্রাধাত, ভীম বজ্রাঘাত কত, 

সহিছেন অবিকল হিমাদ্রির মত! 

* তাহার' তনয় আমি রমণী অঞ্চল 

ধরিয়! রহিব এইরূপে অবিচল ? 

না, না, পরিয়ে! কালি আমি প্রবেশিব রণ, 

দেখাইব অভিমন্থ্য অঞ্জুন-নন্দন” ॥ 
অন্থুকরণের প্রবৃত্তি মানুষের প্রকৃতি অনুযায়ী। . কেহ সহজেই অপরকে 
অনুকরণ করিতে পারে আবার কেহ তত সহজে পারে না। যাহারা 
অপেক্ষাকৃত শ্বাধীনচেতা তাহাদের অনুকরণ শক্তি কম । আমি ছুর্বল, 
আমি অজ্ঞ, এই প্রকার জ্ঞান হইতেই অনুকরণ প্রবৃত্তির উদ্তব হয়। 
অনুকরণে বুদ্ধি-বৃত্তিরও আবশ্তক। গতির সহিত গতিলব্ধ ফলের সঙ্গ 
জ্ঞান আবশ্তক। কোন্‌ গতি হইতে কোন্‌ ফল পাওয়া যায় জানা উচিত। 
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অবধান ব্যতীত অনুকরণ অসম্ভব । নিজের গতিবিধি এবং অপরের গতি- 
বিধি পুঙ্থানুপুঙ্ঘরূপে অবধান করিতে হয়। যে যত অবধান শক্তির 
প্রয়োগ করিবে তাহার তত অনুকরণ করিবার ক্ষমতা হইবে । পৌনঃপুণ্য 
হেতু অনুকরণ কাঁধ্য সহজ হইলেও প্রথম অবস্থায় যথেষ্ট অবধান "শক্তির 
প্রয়োজন। অনুকরণে স্মরণশক্তি প্রয়োজন। অনুকরণ করিতে হইলে 
কোন্‌ পেশীর কিরূপ প্রয়োজন, কোন্‌ অঙ্গের কিরূপ সঞ্চালন আবশ্যক, 
ইত্যাদি বিষয়ের স্থৃতি আবশ্তক। যাহা অনুকরণ করিব তাহা! নূতন। 
পুরাতনের সাহায্যে নৃতনের অনুকরণ করি । আমার যাহা আছে তাহার 
সাহায্যে আমার যাহা নাই তাহাই অনুকরণ করি। পৃর্বব অভিজ্ঞতার 
সাহায্যে নূতনের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে চাই-_মুতরাং কল্পনার 
আবশ্তক। শৈশবাবস্থায় অনুকরণ বুদ্ধি পরিচালিত বা ইচ্ছান্ুশাসিত 
নহে এই সময়ে বুদ্ধি এবং ইচ্ছাশক্তি ছুইই কম থাকে । এখনকার অন্ু- 
করণ নিশ্চেষ্ট অন্তকরণ। অভিজ্ঞতা এবং অভ্যাসের সাঁহাযো ইহা! সচেষ্ট 
অনুকরণে পরিণত যায়। অন্থৃকরণে উদ্বাহরণ আঁবগ্তক, কারণ যাহা 
অনুকরণ করা! যায় তাহাই উদ্দাহরণ। অনুকরণ, উদাহরণ এবং সহান্গু- 
ভূতি, এই তিনটি একস্থত্রে গ্রথিত। পাচজনে মিলিয়া যেটি অনুকরণ 
করা যায় সেটিকে শীদ্র এবং সহজ্ধে অনুকরণ করা যায়। তুমি যদি 
পচ জনের সহিত মিশিয়। সাতার শিখিতে চাও তবে তুমি শী কৃতকার্য 

হুইবে, কিন্তু তুমি যদি এক] চেষ্টা কর তবে বিলম্ব এবং কষ্ট হইবে। 
মানুষ অসম্পূর্ণ। যেখানে অসম্পূর্ণতা সেইথানে “অভাব । মানুষ 
অহরহ অভাব পরিবেষ্টিত। এই অভাব হইতে 

ইউ! সচেষ্ট কর্মের স্থষ্টি হইতেছে। ॥ 
“মানব অপূর্ণ, মাত্র পূর্ণ নারায়ণ ! 
. পুর্ণব্গ মহাদর্শ রাখিয়া সম্মুখে, 
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অপূর্ণ আমরা, গ্রভো, যাইব ভামিয়া 
' সেই পূর্ণতার দিকে, নিব ভাসাইয়! 
সমস্ত মানব জাতি উন্নতির পথে” ॥ 


যেখানে অভাব সেইখানে অশীস্তি। মানব হৃদয়ে অশান্তি পৌঁষণ করিতে 
পারে না। অভাব হইলেই অভাব অপনোদনের চেষ্টা করিয়া থাকে। 
মানুষের বুদ্ধি আছে। এই বুদ্ধিবলে কিসে তাহার অভাব দূরীভূত হুইবে 
স্থির করিয়া লয়। অভাব অনুভব করিল; অভাব অপনোদনের বিষয় 
স্থির করিল; উক্ত বিষয় লাভে কিরূপে শাস্তি পাইবে তাহাও ভাবিয়! 
লইল। একদিকে অভাব এবং অন্যদিকে শাস্তির আশ! । এইবার 
আকাঙ্ষার উদয় হইল, অভাবকে দূর করিয়! শাস্তিকে আলিঙ্গন করিবার 
বাসন! জন্মিল। যাহাতে অভাব অপস্থত হইবে সেইটি পাঁইবার বামন! 
হইল। 

“বাসনার বহ্মিয় কষাঘাতে হায় 

পথে পথে ছুটিয়াছি পাগলের মত।” 


কিন্ত একই অভাবের তৃপ্তি নান! বিষয়ে হইতে পারে। আমি শীত 
অনুভব করিতেছি। বস্ত্াচ্ছাদন করিয়! শীত নিবারণ করিতে পারি, 
অগ্নিসস্তাপে শীত নিবারণ করিতে পারি, আঁবার ওঁষধ দেবনেও শরীরকে 
উষ্ণ করিতে পারা যায়। এই তিনটিরই ধারণা মনের মধ্যে যুগপৎ 
উদয় হইতেছে। পরস্পরের মধ্যে যেন যুদ্ধ বাধিয়া গেল। প্রত্যেকেই 
অপরকে পরাভূত করিয়া নিজের প্রীধান্ত স্থাপন করিতে চায়। বিরুদ্ধ 
ভাবের মধ্যে শাস্তি স্থাপনের প্রয়োজন। মন এখন প্রত্যেক বিষয়ের 
ফলাফল, শুভাগুভ আলোচনা করিল, পরস্পরকে পরস্পরের সহিত তুলন! 
করিল এবং ইহাদের মধ্যে কোনটি বাঞুনীয় বিচার করিল। এই প্রকার 
৬০ 
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বিচারের 'নাম মনন। এইরূপে অভিলধিত বস্তু স্থিরীকৃত হুইল। 
কিন্ত একই অভিলধিত বস্ত নান! উপায়ে প্রাপ্ত হওয়৷ যায়। এখন 
কোন্‌ উপায়টিকে গ্রহণ এবং কোন্টিকে প্রত্যাখ্যান করিব? সুতরাং 
এখানে তেমনি আলোচন!,তেমনি তুলনা! এবং তেমনি বিচারের প্রয়োজন। 
'এ্রইরূপে যখন কোন বস্তটি বাঞ্চনীয় এবং কি উপায়ে বাঞুনীয় বস্তু 
গ্রহণীয় স্থির হইল তখন অন্তান্ত বস্ত এবং উপাগ্নগুলি প্রত্যাখ্যান করিয়৷ 
একটি বস্তু এবং একটি উপায়ের উপর চিত্তদংযোগ করিলাম । অনেকের 
মধ্যে একটিকে পছন্দ করিলাম । এখন যাহা পছন্দ করিলাম তাহা কার্যে 
পরিণত করিতে হইবে। এইবার শারীরিক ক্রিয়ার প্রয়োজন। বহির্বাহী 
স্নায়ুর সাহায্যে মাংসপেশী এবং অক্গপ্রত্যঙ্গের ভিতর শক্তিপ্রয়োগ করিয়! 
ইষ্ট বস্ত গ্রহণোপযোগী শারীরিক ক্রিয়া সম্পাদন করিলাম। এতক্ষণে 
কর্মের শেষ হইল। এতক্ষণে ইষ্ট বস্ত প্রার্ হইলাম। কিন্তু কর্মফল যে 
কেবলমাত্র ইষ্ট বস্ত প্রাপ্তি এমন নহে-_ইহার আনুষঙ্গিক ফলও আছে। 
ইষ্ট বস্ত প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আরও কতকগুলি ফল ফলিয়া থাকে। সে 
ফলগুলি বাঞ্ছনীয় না হইলেও অনিবাধ্য। কর্মের প্রথম হইতে শেষ 
পর্য্যন্ত ইষ্ট বস্ত লক্ষ্য হইলেও আনুষঙ্গিক ফলগুলি বাসনার বিষয়ীভূত 
না হইলেও অদৃষ্পূর্ব নছে। কোন বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়! 
আমার লক্ষ্য এবং যখন উত্তীর্ণ হইলাম তখন দেখিলাম যে আমি নান 
বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছি। আম্ুযঙ্গিক ফল মাত্রেই -যে দৃষটপূর্ব্ব এমন 
নহে_ ইহার মধ্যে অনেকগুলি আদৃষ্টপূর্ব্ব এবং সেগুলি আমাদের অনিচ্ছা- 
সব্ধেও হইয়া যায়। অতএব সচেষ্ট কর্মের ক্রম নিয়লিখিতরূপে বিশ্লেষণ 
কর যায়-- £ 
১। মানসিক অবস্থা 
(ক) অভাব . 
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(থ) অভাবমোচনোপযোগী বস্তুর ধারণ! 
(গ) বাদনা 
(ঘ) মনন 
(ড) পছন্দ 
(২) শারীরিক অবস্থা 
_ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন । 
(৩) ফল-_ 
(ক) ইষ্ট বস্ত 
(খ) দৃষ্টপুর্বব আনুষঙ্গিক ফল, 
(গ) অদৃষ্টপূর্ব আনুষঙ্গিক ফল। 


সচেষ্ট কর্ম প্রথমত; বড়ই সরল এবং সামান্ত । ক্রমশঃ ইহ! জটিল 
হয়। প্রথমতঃ ইহা বহিষুর্থী ক্রমশঃ ইহ! অন্তরুবী হয়। প্রথমতঃ 
শারীরিক ক্রমশঃ ইহা মানসিক কর্মে পরিণত 
হয়। ইহা যখন শারীরিক তখনও মানম- 
ক্রিয়ার প্রয়োজন-অবধান আবশ্তক। আবার ইহ! ষখন মানসিক 
তখনও শারীরিক ক্রিষ্নার প্রয়োজন, তবে শারীরিক ক্রিয্নার 
সময় মাননিক ক্রিয়ার প্রাধান্ত কম এবং মানসিক ক্রিয়ার সময় 
শারীরিক ক্রিয়ার প্রাধান্ত কম। প্রথমতঃ এই কর্ম বাহ্‌ বস্ত এবং 
প্রত্যক্ষ বস্ত হইতে উৎপন্ন হয়। এইবপ কর্দরকে অব্যবহিত কর্ম বলা 
হয়। পরে ইহ! অপ্রত্যক্ষ বস্তর ধারণা হইতে উৎপন্ন হয়। ভাবি 
সুখের চিন্তা" পরে আমাদের কর্ম গ্রবৃত্তিকে জাগাইয়। তোলে। এরূপ 
কর্ম ব্যবহিত কর্া। বালক রাঙ্গা ফুলটি দেখিল আর গ্রহণ করিবার 
জন্ত হস্ত প্রসারণ করিল-_-এটি অব্যবহিত কর্ম, আর-_ 


বযবহিত ও অব্যবহিত কর্ম । 


৪০৪ . মন্েবিজ্ঞান। 
“আমি, বসায়ে হৃদয়াসনে 
প্রেম-অশ্রু জলে 
নিত্য তারে পুজি গো! গোপনে। 
ভকতি প্রহ্নন দলে 
দিই পুষ্পাগ্তলি 
সেই চিরবাঞ্ছিত চরণে ।»-_এট্ি ব্যবহিত কর্ম্ম। 
'কাধ্য যতই জটিল হয়, ততই মনন কার্যের প্রয়োজন হয়। যখন 
কামনার পর কামনা, বাসনার পর বাসনা “মানবের সুপ্ত হিয়া ষেন 
দেয় জাগাইয়া” যখন পনুপ্ত সাধ জেগে উঠে 
বি অতীতের স্মৃতি ফুটে” তখন মানুষের শ্রা 
বিচলিত হর, কর্তব্য নিরূপণে বান্ত হয়। আমি চাই কার্য কিন্ত 
বাসনার পর বাসনা, অভাবের পর অভাব আসিয়। মনকে উদ্বে- 
লিত করিয়া তোলে, মনকে চিস্তাকুল করে, কার্য্যশ্রোত ক্ষণকালের 
জন্ত প্রতিরোধ করে। প্রত্যেক বাসনাই মনের সম্মতি প্রার্থন! 
করিতেছে, প্রত্যেক বাসনাই কার্যকরী হইতে চাহিতেছে। সুতরাং 
বাসনার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইতেছে। 
“কি কষ্ট না দিয়েছিস্‌ রাক্ষসী প্রকৃতি 
অসহায় ছিন্ন যবে তোর মায়া ফাঁদে! 
আমার হৃদয় রাজ্যে করিয়া প্রবেশ - 
আমারি হৃদয় তুই করিলি বিদ্রোহী ।” 
মন এখন প্রত্যেকের বিষয় বিচার করিতেছে; কোন্টি সুসঙ্গত ও 
কোন্টি অঙঙ্গত আলোচন! করিতেছে, কোন্টি: বাঞ্চনীয়, কোন্টি 
অবাঞ্চনীয় নির্ণরন করিতেছে । এইরূপ বিচার, এইরূপ আলোচন!, এইরূপ 
নির্ণয়ের নাম মনন। মননে অভিজ্ঞতার. আবশ্বক, জ্ঞানের আবস্তক। 


মনোবিজ্ঞান । ৪০৫ 


বালক যে কাধ করিতে বিন্দুমাত্র ছবিধাবোধ করে না, কি কিঞ্িন্মাব্রও 
সঙ্কুচিত হয় না, প্রবীণের সে কার্ধ্যে দ্বিধা হইতে পারে, সঙ্কোচ বোধ হইতে 
পারে। বালকের যাহা অ-ৃষ্ট প্রবীণের তাহা 
দৃষ্ট। বালকের লক্ষ্য আগ ফল, প্রবীণের লক্ষ্য 
ভাবী ফল। হৃঠকারিতাঁর ফল অনেক সময়ই বিষময়। মুতরাং বাসনার 
উদ্রেক মাত্রেই কার্ধ্যে প্রবৃত্ত ন! হইয়া কিছুক্ষণ কার্য্য স্থগিত রাখিয়া 
বিচারের অবসর লওয়! উচিত। বিচারের পর মনন, মননের পর কার্য্য। 
“যে পথে যাইতে সথী করেছি মনন 
শত বাধাবিদ্ধ রাশি, 
যদি তাহা রোধে আসি; 
তথাপি ফিরাতে মোরে নারিবে কখন।» 
অভি। “আমারো এ সাধ পরিয়ে! লইয়া তোমায়-__ 
রণান্তেকযাইব সেই বনে ছুজনায় ! 
কি আনন্দ অশ্রু মাতা করিবে বর্ষণ! 
 : কি আনন্দে পরিপূর্ণ হইবে কানন! 
বড় সাধ মনে প্রিয়ে! রণাস্তে সে বনে 
সুন্দর আশ্রম এক স্থজিব দুজনে ।” 


ক ঙ্ 


সন্কল। 


এ 
উত্তরা । “কি সুখের ছবি আহা! চল নাথ! চল, 
এই কল্পনার স্বপ্ন করিগে পূরণ” 


ক 
ঙ্ 


'অভি। দপুরাইব ; কিন্তু অগ্রে এই রণস্থল, 
করিতে হইবে পরিয়ে! শ্বধর্ম পালন।” 


3০৬ মনোবিজ্ঞান । | 


বাসনার উদ্রেক হইলেই কাধ্যে পরিণত হয় না । বাসনাটি বাঞ্চনীয় 
কি না দেখা উচিত।- আবার যাহা বাঞ্চনীয় মনে করি তাহা যে তখনই 
পাইতে চেষ্টা করি এমন নছে। অনেক সময়ে বাঞ্িত বাসনার পরি- 
তৃপ্তি সময় সাপেক্ষ। উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষায় বাঞ্ছিত বাসনার 
পরিতৃপ্তি স্থগিত রাখি। মনের বাসন! মনেই থাকে । এই প্রকার 
বাসনার নাম সংকল্প। অভিমন্ত্ু তাহার প্রিয়ার সহিত বনে যাইয়া 
সিষ্কৃতীরে মনোহর শৈলে সুন্দর আশ্রম নির্মাণ করিয়া 
প্রবিকরে, জ্যোতস্সায়, চাহি সিন্ধুশোভা, 
চাহি বন প্রকৃতির শোভা মনোলোভা ; 
গাথিবে কবিতাহার ) গাথিবে উত্তরা-_ 
কাছে বসি ফুলমালা, বীণা সপ্ত্বরা, 
বাঁজাইবে বীণাঁকঠে গাইবে কখন 
পৃরিয়! সুধায় সেই নির্জনকানন ।৯ 
ইহাই অভিমন্থ্যর বাসনা, কিন্তু অভিমন্তযু প্রিয়ার অনুরোধ সত্বেও এ 
বাসনার পরিতৃপ্তি এখনই করিতেছেন নাঁ। ইহার পরিতৃপ্তির উপযুক্ত 
সময় এখনও আসে নাই। এখন তাহার সম্মুখে মহাকর্তব্য শ্বধর্ম পালন। 
পুর্বে স্বধর্থ পালন পরে অন্ত বাসন! তৃপ্তির চিন্তা। ন্ৃতরাং যতদিন 
কুরুক্ষেত্র ধর্ক্ষেত্রে পরিণত না হইয়াছে ততদিন তাহার মনের বাসনা 
মনেই থাকিবে, 'ততদিন তাহাকে এই আশা মনের মধ্যে পোষণ করিতে 
হইবে। বর্তমান প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত থাকিল। 
মনের এই অবস্থার নাম সংকল্প। সংকরে চিন্তা - এবং কল্পনার প্রয়োজন । 
ংকল্লিত ,বিষয় যত দিন দুশ্্রাপ্য থাকে ততদ্দিন.মনে অশান্তি বিরাজ 
» করে। ভবিষ্যৎ ফল প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা এবং কল্লিত সুখ সম্তোগে 
বিলম্ব-_এই ছুইটি এই অশান্তির কারণ । 


মনোবিজ্ঞান । ৪০৭ 


বাসনা এবং ইচ্ছা ছইটি পৃথক্‌ বস্ত। বাসনা ইচ্ছার ভিত্তি মাত্র। 
সকল বাসনাই ইচ্ছায় পরিণত হয়* না। যেখানে বিশ্বাস দেইখানে 
.. ইচ্ছা। বাসনার বিষয় হয় প্রাপা না হয় 
ছুম্রাপ্য। বিষজ্টি প্রাপ্য বলিয়া যদি বিশ্বাস 
জন্মে তবেই বাসন! ইচ্ছায় পরিণত হইবে। প্রাপ্য বলিক্না বিশ্বাস হইলেই 
যে সেটি পাওয়! যাইবে এমন নহে। কিন্তু পাই বা না পাই, পাইব 
বিশ্বাস না থাকিলে চেষ্টার উদ্রেক হইবে না, ইচ্ছার প্রকাশ হইবে না। 


বাসনা এবং ইচ্ছ।। 


“তুমি জান মোর মনের বাসনা, 

যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না, 

তবু বহিয়াছি কঠিন কামনা, 
দিবসনিশি।” 


বালকটির পুরস্কার পাইবার বানা আছে কিন্তু সে পাইবে না ভাবিয়া 
নিশ্চেষ্ট আছে, আর একটি বালক পাইবে মনে করিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিতেছে । একজনের ইচ্ছার উদয় হইল না, আর একজনের হইল। 

বাসনায় অনুভূতি আছে এবং অনুভূতিতে বাসন আছে। তবে 
বাসনায় অনুভূতি কম এবং অনুভূতিতে বাসনা কম। বাসনায় আবেগ 
আছে, অনুভূতিতে আবেগ নাই। কিন্তু অনুভূতি 
হইতেই আবেগের উৎপত্তি। অনুভূতি মনের 
নিশি অবস্থা । এই নিষ্ক্রিয় অবস্থা হইতে সক্রিয় অবস্থার উৎপত্তি 
হইতেছে । অনুভূতি যদি সখের হয় তবে সে অনুভূতিকে স্থায়ী করিবার 
বাসন! হয়, কিন্ত ইহা! যদি দুঃখের হয় তবে তাহাকে বর্জন করিবার 
বাসনা হয়। অপগ্রত্যক্ষ ন্ুখানুভৃতিকে প্রত্যক্ষীভূত কারবার কিংব! 
প্রত্যক্ষ ন্ুখান্ুভৃতিকে স্থারী করিবার বাসনা মানবের স্বাভাবিক । 


বাসনা এবং অনুভূতি । 


৪০৮ মনোবিজ্ঞান । 


অতএব যেখানে বাসন! সেইখানে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্ক্ষ সুখান্ৃভৃতি। 
বাসনাতে যে কেবল স্খাম্ুভূতি বিষ্থমান আছে এমন নহে। ছুঃখানুভূতিও 
আছে। যেখানে বাসনা সেইখানে অভাব এবং যেখানে অভাব সেইখানে 
ছুঃখ। আমার অভাব- আছে তাই আমার অভাব পূরণের বাসন! । 
আমার ছুঃখ আছে তাই আমার সুখের লালসা । যদি অভাব জ্ঞান 
না থাকিত, ষদ্দি ছুঃখান্ুভৃতি না থাকিত, যদি মাত্র স্থখান্ভৃতি থাকিত 
তবে সে অনুভূতিতে আবেগ থাকিত না। এটি একেবারে নিক্ষি্ 
ভোগের অবস্থা ইহাতে আবেগ নাই বাসনা নাই। সুতরাং বাসনার মূলে 
অনুভূতি, পরিণামেও অনুভূতি । / 

বাসনায় বুদ্ধির প্রয়োজন। বিষয় ব্যতীত বাসনা অসম্ভব। যে 
বিষয় আমাদের ধারণাতীত, কল্পনাতীত সে বিষয়ের বাসন! থাকিতে 
পারে না। অতএব যেখানে বাসন! সেইখানে 
ধারণা এবং কল্পনার প্রয়োজন । বুদ্ধিবলেই 
বামনার বিষয় নির্ণীত হয়। বুদ্ধির যেমন বিকাশ হইবে বাঁসনারও 
তেমনি প্রকাশ হইবে । 

বাসনা এবং অবধানের সম্বন্ধ নিতান্ত ঘনিষ্ঠ । আমার ইচ্ছান্ুযাত্রী 
ব্যয় করিবার নিমিত্ত আমি কতকগুলি টাক1 পাইয়াছি। প্রাপ্ত মাত্রেই 
কি উদ্দোশ্তে এ অর্থ বায় করা যাইতে পারে 
চিন্তা করিতে লাগিলাম | আমি. পুস্তক পাঠে 
সুখ পাঁই তাই একবার পুস্তক ক্রয় করিবার বাসনা জন্মিল ; আমি 
শিল্পান্ুরাগী তাই একবার কতকগুলি চিত্র ক্রয় করিবার বাসন! জন্মিল ? 
এ স্থানে আমার স্বাস্থাহানি হইতেছে তাই একবার: স্থান পরিবর্তন 
করিবার বাঁদন! জন্মিল। এইক্প্রে বাসনার পর বাসনা আসিয়া আমার 
মনকে উদ্বেলিত করিয়! তুলিল। এই সকল নানা বাসনার মধ্যে 


বুদ্ধি ও বাসন! । 


বাসনা ও অবধান। 


মনোবিজ্ঞান। ৪০৯: 


কোনটি আমার অধিক আদৃত? ইহাদের মধ্যে ষেটির উপর অবধান 
শক্তি কেন্দ্রীভূত করিব সেইটিই অধিক বাঞ্ছনীয় বলিয়! মনে হইবে। 
যেটির উপর অবধান শক্তি প্রয়োগ করিব সেইটিই অপরগুলি অপেক্ষা 
স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। এইরূপে একটি, চিত্তের সম্মুখীন হইবে অপর- 
গুলি, চিত্তান্তরালে লুক্কায়িত হইবে । 

স্মরণশক্তির সহিত বুদ্ধির যে সন্বন্ধ, অভ্যাসের সহিত ইচ্ছার সেই 
সম্বন্ধ; সচেষ্ট কর্মের পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠানে নিশ্চেষ্ট কর্মের স্থষ্টি হয়। 
সচেষ্ট কর্ণ মাত্রেই উদ্দেশ্তমূলক । একই 
উদ্দোশ্তে একই কাধ্যের বারংবার অনুষ্ঠান 
করিলে সেই কার্ধ্যটি অভ্যাসে পরিণত হয়, মনে একটি প্রবৃতি বদ্ধমূল 
হয়। এবং সেই উদ্দেশ্ঠটির আভাস মাত্রেই বিনা চেষ্টায় বিন! যত্বে বিনা 
মনোযোগে সে কাধ্যটি আপনা আপনি সংসাধিত হইয়া যায়। এই 
প্রকার অভ্যাসলন্ধ অযদ্র সাপেক্ষ কর্মের নাম ম্বভাব। পৌনঃপুন্য 
হেতু লক্ষ্য এবং কার্যের সহিত সুদৃঢ় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সুতরাং লক্ষ্যের 
আভাসমাত্রেই কর্ন সম্পাদিত হয়। যে প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে নিদ্রা যায়, 
দৈব গতিকে যদি কোন দিন নিরূপিত সময়ের ব্যতিক্রম ঘটে তবে 
অভ্যাসের কতটুকু শক্তি প্রাচুধ্য বুঝিতে পারে। যে প্রত্যহই নিয়মিত 
সময়ে ঘড়িতে দম দেয় না, সে হয়ত কোন. কোন দিন একেবারে দম 
দিতে ভুলিয়া! যায়, কিন্তু যাহার সময় ধার্য তাহার এরূপ ভুল কচিৎ ঘটিয়া 
থাকে। স্থতরাং কেবল মাত্র পৌনঃপুন্য হইতেই শ্বভাবের উৎপত্তি হয় 
না। পৌনঃপুন্ত নিয়মিত ভুওয়! আবশ্তক। প্রথম ব্যক্তি যতবার দম 
দেয় দ্বিতীয় ব্যক্তি ততবার দম দেয় কিন্তু প্রথম ব্যক্তির কার্ধ্য স্বভাবে 
পরিণত হুয় নাই, কারণ ইহার কাধ্য কোন নিয়মানুগামী, নহে। প্রত্যেক 
স্বভাবের প্রারস্ত আছে। প্রত্যেক শ্বতাবই উদ্দেশ্তমূলক। প্রথমে 


স্বভাব ও প্রকৃতি । 
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চেষ্টার আবশ্তক কিন্তু শেষে চেষ্টার আর দরকার হয় না। একটি কাঞ্জ 
যখন প্রথম করিলাম তখন বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন হইল, দ্বিতীয়বার কম 
চেষ্টাতেই হইল, তৃতীয়বার চেষ্টা আরও কম করিতে হইল, এইবূপে 
ক্রমশঃই চেষ্টা কমিয়। আসিতে লাগিল। অবশেষে বিনা চেষ্টায় কাধ্য 
সম্পাদিত হইল। কেবল নিয়মিত পৌনঃপুন্তই শ্বভাবের একমাত্র হেতু 
নহে ) মানুষের মনের প্রকৃতি ও শরীরের অবস্থার উপরও নির্ভর করে। 
বাল্যকালে যত শীপ্ত স্বভাবের স্থষ্টি হয়, পরিণত বয়সে তত সহজে হয় না। 
তই আমাদের বয়োবৃদ্ধি হয়, ততই নূতন শ্বভাব গঠনের ক্ষমতা হ্রাস 
হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি স্বভাবের স্থ্টি হয়] এবং নূতন 
স্বভীব লাভ করিতে হইলে পুরাতন স্বভাব পরিবর্তন করিতে হয়। কিন্তু 
স্বভাব অর্জন করা অপেক্ষা! লব্ধ স্বভাব পরিবর্জন করা অধিক দৃফর। 
পুরাতনকে বর্জীন বা পরিবর্তন না করিলে নৃতনকে গ্রহণ করা যায় না। 
যতই বয়োবৃদ্ধি হয়, ততই পুরাঁতনের সংখা] বাড়িয়া যায, সুতরাং নৃতনকে 
গ্রহণের শক্তি কমিয়৷ আইসে। বালকে নূতন বেশী পুরাতন কম বৃদ্ধে 
পুরাতন বেশী নূতন কম। ন্ুতরাং বালকের পক্ষে যাহা সহজ বৃদ্ধের 
পক্ষে তাহ! শক্ত । 


পবৎসে! তুমি নাহি জান, বৃদ্ধ হৃদয়ের কি হুর্দাশ! 
পরিশ্রান্ত, অবসন্ন, নৃতনে আপন করি নিতে 

কত যে আয়াস তার! পুরাতনে প্রাণপণ বলে 
আঁকড়িয়! ধরে থাকে ; তুলেছি সন্তানের লয়ে 

এত দিন তাহারেও দিতে হবে নৃতনেরে সপে, 

সময় এসেছে, আআ! নূতনে ও পুরাতনে, হায় $ 
ছন্দ যদি বেধে যায় নৃতনেরি হবে জয়, জানি। 
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পোড়া চোখে আসে জল, মনে কিছু কর না ম! তুমি, 

বুড়া বয়সের এই ধারা।” 
কর্ম্ম হইতে ম্বভাবের সৃষ্টি হইতেছে। সৎকর্ম হইতে সংম্বভাবের স্যরি 
হইলে সংকর্ম অনুষ্ঠান সহজসাধ্য হয়। তখন সদনুষ্ঠানের জন্ত যত্ব চেষ্টা 
করিতে হয় না। স্বভাবের সহায়তায় আমাদের শক্তির অপব্যবহার কম 
হয়। প্রথমে একটি কাধ্য শিক্ষা করিতে শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। 
পরে অভ্যাসবলে যখন সে কার্ধ্যটি শ্বভাবে পরিণত হইল, তখন আর শক্তি 
প্রয়োগের আবস্তক হইল না। এ্রীশক্তিকে এখন অন্ত কার্ধ্যে প্রয়োগ 
করিতে পারি। সমচেষ্ট কর্ম আমাদের শক্তিকে আবদ্ধ করিয়! রাখে, এবং 
যতক্ষণ শক্তি বর্তমান ততক্ষণ এ কর্ম বর্তমান। শক্তিকে হরণ কর 
কর্মও শিথিল হইয়া যাইবে। কিন্তু স্বভাব কর্ম্কে অপ্রতিহত রাখিয়া 
আবন্ধ শক্তিকে মুক্ত করে। আবার এই মুক্ত শক্তি অন্ত কর্ের সৃষ্টি 
করে, অন্ত কর্মে আবদ্ধ হয়। এইরূপে স্বভাবের বলে কর্মের প্রসার 
বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু শক্তির ক্ষয় হইতেছে না । অন্পব্যয়ে অধিক আয় 
হইতেছে। 


“আনৃষ্টেরে শুধালেম--চিরদিন পিছে 
. অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে? 
টা 'সে কহিল ফিরে দেখ। দেখিলাম আমি 
সন্ুথে ঠেলিছে মোরে- _পাশ্চাতের আমি !” 


মানুষের চরিত্রকে অত্যাস সমষ্টি বলা হয়। অভ্যাসের প্রধানতঃ তিনটি 
নিয়ামক দৃষ্ট হয়। প্রথমটি পৈত্র। বংশপরম্পরাহ্থ্যায়ী আমরা কোন 
বিশেষ আকাজ্ষার অধিকারী হুইতে পারি 'এবং সেই বিশেষ আকাঙ্া 
হইতে বিশেষ শ্বভাবের সৃষ্টি হইতে পারে। আমার যাহা! পৈত্র, যাহা 
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আমি আমার পূর্ববপুরুষগণের নিকট হুইতে পাইয়াছি, তাহা আমার 
স্বভাব নহে। ম্বভাবের আকার মাত্র। অভ্যাসের বলে, শিক্ষার সাহাব্য 
অপর নিয়ামকের সাহায্যে, এরূপ আকাঙ্ষার বিনাশ বা দমন সম্ভব। 
অতএব তোমার প্রকৃতি মন্দ হইলেও, সে প্রকৃতি পারম্পর্ধ্যান্ছগত হইলেও, 
তোমার পুর্বপুরুষগণের নিন্দা কর! তোমার উচিত হয় না। কারণ এ 
প্রকৃতির বিনাশসাধন তোমার ইচ্ছাধীন। ন্বভাবের দ্বিতীয় নিয়ামক 
পারিপার্থিক অবস্থা । যে বালক পাপের সংসারে লাঁলিত-পালিত তাহার 
মতি'গতি পবিত্র সংসারে বন্ধিত বালক অপেক্ষা নিশ্চয় বিভিন্ন হইবে। 
শ্বভাবের তৃতীয় নিয়ামক ইচ্ছা। এই ইচ্ছা প্রভাবেই পৈত্র্ প্রবৃত্তিকে 
দমন করিতে পারি। এবং পারিপার্থিক অবস্থার উপর আধিপত্য স্থাপন 
করিতে পারি। বংশপরম্পরান্থুগত বিশেষ মানসিক গতির নাম প্রকৃতি । 
প্রকৃতি নানা প্রকারের । প্রকৃতি বেদনানুযায়ী। শ্বভাব বেদনা এবং 
ক্রিয়াশক্তি অনুযায়ী। 
প্রকৃতির প্রকার-_ 
সুপ পরিপাক যন্ত্। 
পুষ্ট সব্তু সঞ্চালন। 
লোহিতবর্ণ কেশ। 
নীলবর্ণচক্ষু। * 
| সন্দ্র চ্ঘ। ১ 
স্প্রত্যাশী তেজোব্যগ্রক আনন। 
প্রফুল্ল। 
ক্ষিপ্র। 
ইটস ] সহজে উত্তেজিত হওন। 
১ বেদনার প্রীবল্য। 


শারীর লক্ষণ 


ক্রোধী 


জড় প্রর্কৃতি 
% 
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শারীর লক্ষণ 


মানস লক্গণ 


শারীর লক্ষণ 


মানস লক্ষণ 


কৃষ্ণবর্ণ কেশ। 
কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু। 
পাুবর্ণ চর্ম 
ক্রোধব্যঞ্জক বদন।” 
দৃঢ় নিশ্চয়। 
আত্মপ্রত্যয়। 

ৃ ইচ্ছা শক্তির প্রাধান্য । 


| | পেশী সুদৃঢ় এবং সুপুষ্ট 





উদর বৃহৎ। 

মুখাবয়ৰ গোলাকার । 
অভিব্যঞ্জক শূন্য মুখ । 
ওষঠদ্য় মোটা । 

আয়াস কাতর দেহ। 
মন অসাড় এবং আড়ষ্ট । 
সহিষ্ণু । 

ধীর। 

আত্মনির্ভরশীল। 
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' ( মন্তক বৃহৎ । 
চক্ষু উজ্জল। 
7. শারীর লক্ষণ 7 চক্ষু ভাব প্রকাশক । 
আকৃতি কোমল এবং ক্ষীণ। 
| গতি ক্ষিপ্র। | 
রূদিক কাব্যানুরাগ। 
সঙ্গীতানুরাগ। 
প্রাকৃতিক সৌনর্যানুরাগ | 
মানস লক্ষণ জীবনের প্রাত্যহিক কর্মে বিরাগ। 
বেদনার আধিক্য। 
ইচ্ছাশক্তি অতি ক্ষীণ । 
১ কল্পনা শক্তি অতি প্রবল। 


যে বালক নিত্য নিয়মিতরূপে বিদ্যালয়ে আইসে এবং নিয়মিতরূপে 
পাঠ অভ্যাস করে, তাহাকে কর্তব্যপরায়ণ বলিতে পার! যায়। কিন্তু সে 
যদি নিষ্ঠুর হয়, এবং অপরের সহিত 
অসদ্বাবহার করে তাহ! হইলে তাহাকে 
ধর্মশীল বলা যায় ন।। যে ব্যক্তি নিজের খণ পরিশোধের নিমিত্ত 
অর্থবযয় করে, তাহাকে কর্তব্শীল বলা যায়, কিন্তু সনে ব্যক্তি যদি 
অপরের খণ পরিশোধের জন্য অর্থব্যয় করে তবে তাহাকে ধর্মাশীল বলা 
হয়। অতএব যাহা কর উচিত তাহাকেই কর্তব্য বলা হয়। সৎকন্ম 
মাত্রেই আমাদের কর! উচিৎ, অতএব, সৎকর্ম মাত্রেই কি আমাদের 
কর্তব্য? ক্ষুধায় আহারধ্য গ্রহণ, তৃষ্ণায় পানীয় গ্রহণ, সৎকর্ণ হইলেও 
এরূপ কর্মনকে কর্তব্য বলে না। যে কর্ন নীতি প্রণোদিত নহে, যে কর্ম 


কর্তবায ও ধর্ম 
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শী বিষয়ক নহে সে কর্্ণকে কর্তব্য বল হয় না। শীল বিষয়ক নীতি 
প্রবর্তক মাত্রেই কর্তব্য। কর্তব্য এবং ধর্মের পার্থক্য বিচার একটি 
বিশেষ সমস্ত! । চরিত্রের সহিত কর্মের যে সম্বন্ধ ধর্মের সহিত কর্তব্যের 
ও সেই সম্বন্ধ । কর্ম চরিত্রের অভিব্যঞ্জক। কর্তব্য ধর্মের অভিবাঞ্জক। 
একটি আস্তর, অপরটি বাহ্‌। 


১। কর্ম-বিষয়ক 
] ২। নিরূপিত 
কর্তৃবা_-4 ৩। সসীম (কর্তব্যাতিরিক্ত কর্ম কর! দুরূহ) 
৪1 করণে বাধ্য (অনিচ্ছাধীন ) 
| পুণ্য অপেক্ষা কম 
,১। চরিত্র বিষয়ক 
২। অনিরপিত 
ধর্শ__ং ৩। বর্ধনশীল 
৪। ইচ্ছাধীন 
৫1 কর্তব্য অপেক্ষা বেশী 
ধন্ম 
€ক) নৈতিক--(১) আত্মসম্পৃক্ত__ 
১। পবিত্রতা 
২। , ইন্্িয়সংযম 
৩। সাহস 
র্‌ ৪1 শ্রমশীলত! 
৫। পরিণামদশিতা 
৬। আত্মসম্মান 
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(২) পরসম্পক্ত-__ 
১। ন্যায়পরতা 
২। হিতৈষিত! 

(অ) ব্যক্তির প্রতি 
১। পিতৃভক্তি 
২। ভ্রাতৃপ্রেম 
৩। পুত্রবংসলতা! 
৪1 বন্ধুতা 
৫। শিষ্টত! 
৬। সাধুতা 

(অ1) দশের প্রতি 
১। সর্বহিতৈধিতা 
২। সত্যত! 
৩। সাধুতা 

(ই) দেশের প্রতি 
১। স্বদেশানুরাগ 
২। রাজভক্তি 

(ঈ) মনুষাত্বের প্রতি 
১। সহানুভূতি 
২। হস্ৃঘ্ত! 

(খ) জ্ঞান সম্পককায়__ 
(১) ত্যান্থণীলনে-- (২) সত্যজ্ঞাপনে-- (৩) সৃত্যপ্রয়োগে_- 
১। সরলতা ১। সত্যত!, ১। পরিণামদশিতা 
' ২। নিরপেক্ষতা ২। ম্পষ্টবাদিতা ২। বিজ্ঞতা। 
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৩। মনোযোগিত৷ ৩। সংরক্ষণশীলতা 
...8। প্রমাদশূন্ততা ৪। সছ্িবেচনা 
(৩) সত্য প্রয়োগে | রর 


১। পরিণামদর্শিতা ২। বিজ্ঞতা 

মান্থষের বয়োবৃদ্ধির,সঙ্গে সঙ্গে কর্মেরও জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়! থাকে । 
মানুষের যতই বুদ্ধির বিকাশ এবং ভাবের উন্মেষ হইয়া থাকে ততই 
0. তাহার কর্মোদ্দীপনী অনুভূতির সংখ্যাও বৃদ্ধি 
9 পাইয়া থাকে। যখন একই কর্মের বন্থ 
উদ্দীপনী পরস্পর সহায় হয়, তখন সে কর্ম সুখের হেতু হইয়া থাকে। 
আবার যখন একই কর্মের উদ্দীপনী নিচন্প পরস্পর বিরোধী হয়, তখন সে 
কর্ম হইতে ছুঃখের সৃষ্টি হয়। একই সময় একস্থানে গীত বাদ্য হইতেছে, 
,আর এক স্থানে ব্যায়াম ক্রীড়া চলিতেছে । বালকের যখন ছুইটিই 
দেখিবার বাসনা জন্মে, তখন ছুইটা সদ্যউদ্দীপনীর মধ্যে বিরোধ উপস্থিত 
হয়। বালকটীকে একটা সুমিষ্ট ফল দিয়া ইহার কতকটুকু এখন খাইতে 
বলিলে, আর বাকিটুকু পর দিবসের জন্ত রাখিয়া দিতে বলিলে। এখন 
বালকের মনে সংঘাত উপস্থিত হইল। এখানে এক দিকে সদ্য মিষ্ট 
রসান্বাদনের বাসন আর একদিকে নিজেকে দেই বাসনা হইতে বঞ্চিত 
করিয়া ভবিষাতের চিন্তা। এখানে সদাউদ্দীপনী এবং দুরোদ্দীপনীর 
মধ্যে বিরোধ বাধিয়! গেল। যখন একদিকে অতিরিক্ত আহারের 
প্রলোভন এবং আর একদিকে উদরাময়ের আশঙ্কা উপস্থিত হয়, তখন 
বাসনা এবং বাসনালভ্য ফলের চিন্তায় বিরোধ উপস্থিত হয়। জবার 
ষখন বশের মন্দিরে স্বাস্থ্যের বলি দিতেছি, যখন বশের জন্ত স্বাস্থ্যহা'নি 
করিতেছি, তখন বাসন! এবং জীবনের স্থায়ী লক্ষ্যের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত 

হইতেছে । অতএব দেখ! যাইতেছে যে কর্মের জটিলতার ছেতু-_ . 
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১। উদ্জীপনীর পয়ম্পর লহারতা 
২। উদ্দীপনীর পরস্পর বৈরভা 

(ক) সদ্য উদ্দীপনীর মধ্যে 

(খ) সদ্য উদ্দীপনী এবং দুরোদ্দীপনীর মধ্যে 

€(গ) বাসনা এবং বাসনা লভ্য লে 

(ঘ) বাসন! এবং লক্ষ্যে 
একটী বালকের সম্মুখে একখানি অতি বৃহৎ * প্রস্তরফলক রাখিয়া 
উহ্নাকে এ প্রন্তরখণ্ড উঠাইয় স্থানাস্তর করিতে আদেশ কর। বালক 
প্রথমতঃ তোমার আদেশান্ুযারী কার্ধ্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু 
তাহার ক্ষমতাতিরিক্ত বলিয়! অপারগ হইল। আবার আর একখানি 
তত প্রস্তর তাহার সন্মুথে রাখিয়া! উহাকে স্থানান্তর করিতে বল দেখিবে, 
বালক এবার তোমার আদেশ পালন করিতে ইতন্ততঃ করিতেছে । 
একবার সে অকৃতকার্য হইয়াছে, এবারেও বোধ হয় সে কৃতকার্য হইতে 
পারিবে না, এই প্রকার চিত্তা আদিয়! তাহার মনকে আন্দোলিত 
করিতেছে । অতএব দ্বেখা যাইতেছে যে অকুতকাধ্যত1 এবং কষ্টের 
অভিজ্ঞতা হইতে সন্দেহের স্যঙ্টি হইতেছে এবং এরূপ সনোহ কর্মের 
প্রতিবন্ধক স্বরূপ। যখন ভাবি সুখের আশায় সন্ভকষ্টসাধ্য কর্ম করিতে 
প্রবৃত্ত হই, বখন ভাবি দুঃখের আশঙ্কায় সদ্য মধুর সুখ হইতে বিরত হুই, 
যখন এক সঙ্গে সথখ ছুঃখের ভাবনায় আক্রান্ত হই, কিংবা যখন ছুইটা 
প্রতিত্বন্দী বাসনার বশবর্তী হই, তখন মন্দের মধ্যে শ্বতঃই বিরোধ ভাব 
উপস্থিত হইয়া! থাকে। যখন শীতকালে কার্ধ্যব্পদেশে অতি প্রত্যুষে 
শহ্যাত্যাগ করিতে হর, তখন একদিকে শয্যাত্যাগজনিত ছঃখের চিন্তা 
এবং আর এক দিকে কর্তবা-মন্পন্ন-জনিত. ভাবি' সুখের আশ! মনকে 
চঞ্চল করিরা ভুলে । যখন চর্ম রোগে আক্রান্ত হইয়া গাব্র কনে 
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প্রবৃত্ত হও, তখন পরিণাম ভাবির! মদ্য সুখ হইতে নিজেকে বিরত 
করিতে চেষ্টা কর। গাত্র কওকনে সখ আছে, কিন্তু পরিণাম ইহার 
কষ্টদায়ক । গুরুজনের উপদেশ উপেক্ষা করিয়া! কোন কার্য্য করিতে 
গেলে, নানাবিধ আশঙ্কা আসিয়া মনকে আলোড়িত করে। ম্তরাং 
প্রধানতঃ কর্মের এই কর়টী প্রতিবন্ধক-_ 

২। আশঙ্কা 
২। সদ্য ছঃখ এবং ভাবি সুখের বিরোধ 
৩। সদ্য স্থখ এবং ভাবি দুঃখের বিরোধ 
৪। কর্মের ফলাফল 
€। প্রতিদ্ন্্ী বাননা 
মনন, সঙ্কর, অধ্যবসায় প্রভৃতি আত্ম-সংযমের সহায়। আত্ম-নংব্ 
করিতে হইলে কর্মোদ্দীপক 'বাদন! নিচয়ের মধো শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে 
হয়। শ্রেষ্ঠ উদ্দীপনীর সহায়তায় নীচ 
উদ্ধীপনীগুলিকে সংযম করিতে হয়। যেগুলি 
শ্রেষ্ঠ তাহাদের ওৎকর্ষ. সাধন করিতে হয় এবং যেগুলি নীচ তাছা- 
দিগকে দমন করিতে হয়। জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া লইয়া! 
লক্ষ্যান্্যায়ী বাসনা সমূহকে পরিচালিত করিতে হয়। অনুভূতি দমনের 
ছইটা প্রন্কষ্ট উপায় আছে। আত্ম-সংযম করিতে হুইলে সহানুভূতির 
বিকাশ এবং অসহান্ুতৃতির দমন করিতে হয়। অনুভূতির শারীর 
অভিব্যঞ্জকগুলিকে দমন করিতে হুয় এবং অম্থভূতি-উত্স্বকারী চিন্তা 
শ্রোতের গতি প্রতিহত করিতে হয়। প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভূতিকে দমন 
কর! যায় না। আত্ম-সংযমে চিস্তাশক্তির সংবম -আবশ্তক। চিস্তাআ্রোত 
সংযত করিতে হইলে অবধান শক্তির আশ্রয় লইতে হুয়। যেচিস্তার, 
উপর অবধান শক্তি প্রয়োগ ন! করিব সেই চিস্তা ক্রমশঃ আীণ এবং ছূর্বল 


আত্ম-সংঘম। 
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হুইয়া অবশেষে একবারে বিলীন হইয়া যাইবে । আর যে চিস্তার উপর 
অবধান শক্তি প্রয়োগ করিব, তাহা ক্রমশঃ ম্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইবে 
এবং মনের উপর স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়! যাইবে । অতএব ষে চিন্তার ওৎকর্ষ 

সাধন প্রয়োজন, সেই চিন্তায় অবধান শক্তির প্রয়োগ আবপগ্তক। 

কর্ম সংযম--কর্মোদ্দীপক বাসন! নিচয়ের 
সুশৃঙ্খল সময় 
আত্ম সংযম- বেদনা সংযম--শীরীর অভিব্যগ্রকের দমন এবং 
চিন্তাশ্রোত নিবারণ 
_ চিন্তা সংযম-_-অবধান শক্তির প্রয়োগ 

আত্ম-বিকাশে বুদ্ধি বৃত্তির আবপ্তক। কোন কর্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে 
কর্মের ফলের বিষয় চিন্তা করি। চিন্তা-শক্তি সাহায্যে কর্্মফলের বিষয় 
চিস্ত! করিয়া লই | যে কর্মে সুখ সম্ভোগ সম্ভব, সেই কর্মে প্রবৃত্ত হই। আর 
যে কর্মে তাহা অসম্ভব সে কর্ন হইতে বিরত থাকি। জীবনের গ্রারস্তে 
যখন আমার বুদ্ধিবৃত্তি অতি ক্ষীণ ছিল, যখন আমি নিজে ভাবী সখের 
কল্পনা করিতে অক্ষম ছিলাম, তখন আমাকে অপরের সাহায্য লইতে 
হইয়়াছিল। যিনি আমা অপেক্ষা বড়, অভিজ্ঞতায় শ্রেষ্ঠ, তাহারই আশ্রয় 
লইতে হইয়াছিল । যিনি আমার সম্মুখে ভবিষ্যতের প্রকৃত চিত্র ধরিতে 
সক্ষম, তাহারই উত্তেজনায় আমি কর্মে প্রবৃত্ত হইতাম । পরে যখন জ্ঞানের 
বিকাশ হইল, তথন বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে, স্থৃতির সহায়তায়, ভবিষ্যৎ কল্পনা 
করিতে শিখিলাম। তখন অপরের সাহায্যের অপেক্ষা করিলাম না । 
খন আর থাহিক উদ্বোধকের প্রয়োজন হুইল না । নিজের আদর্শ 
নিজেই স্থির করিতে পারিলাম | নিজের গুভাগুভের প্রিস্ফুট চিত্র সন্ভুখে 
দেখিতে পাইলাম। তখন বুদ্ধির সাহায্যে পরের প্রত্যাশা না করিয়! 
আত্মপ্রণোদিত. হুইস্বা স্বীয় বুদ্ধি-নির্দিষ্ট কর্তব্য পথে নিজেকে চালিত 
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করিতে লাগিলাম।» আত্মবিকাশে যেমন বুদ্ধির প্রয়োজন তেমনি 
ভাবেরও প্রয়োজন । প্রথমে আমি সপ্ত সুখের জন্য লালায়িত ছিলাম। 
কেবল বর্তমান আমার লক্ষ্য ছিল, অতীতের কথা ভাবিতাম ন। 
ভবিষ্যতের চিন্ত। আমার মনকে ব্যাকুল করিত না । বর্তমান আমার লক্ষ্য 
ছিল। বর্তমান আমার উপান্ত ছিল। পরে জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি পাইল। 
বুঝিলাম অতীতের স্থৃতি ভিন্ন, ভবিষ্যতের কল্পন! ভিন্ন, বর্তমানের স্ুখ- 
সম্ভোগ অসম্ভব। প্রথমে আমি নিজের নুখের জন্থ লালাযিত ছিলাম । 
আমার লক্ষ্য আমি ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি বা বস্ত ছিল না । পরে অভিজ্ঞতার 
ঘাত-প্রতিধাতে বুঝিলাম পরের নুখ ব্যতীত আত্ম-হ্খ অসস্ভব। এই রূপে 
ভাবের বিকাঁশের সঙ্গে সঙ্গে আমার কর্পক্ষেত্রের পরিসর বুদ্ধি পাইতে 
লাগিল। প্রথমে আমার কর্মের লক্ষ্য বর্তমানে আবদ্ধ ছিল, এখন 
আমার কর্মের মূল অতীতে এবং ফল ভবিষ্যতে। প্রথমে আমার কর্ণ 
স্বার্থপর ছিল, এখন আমার কর্ম পরার্থপরতায় পরিণত হইয়াছে । আবার 
আত্মবিকাশে আত্মসংযম প্রয়োজন। অমঙ্গলকে বিসর্জন দিয়া মঙ্গলকে 
আলিঙ্গন করিতে হইধেঁ। অমঙ্গলকে অপহৃত করিয়া স্তায়কে আদর করিতে 
হইবে। অনিষ্টের সংহার সাধন করিয়া ইষ্টের সাধন করিতে হইবে। 
শারীরিক সংযম আত্মদংযমের প্রথম সোপান। প্রথমতঃ অঙ্গ. 
প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন শক্তিকে, মাংসপেশীর ক্রিয়াবলীকে, সংযত করিতে হয়। 
উক্ত কার্ধ্যটা বিশেষ সহজসাধ্য নহে। : পণ্ড মাত্রেরই শারীরিক ক্রিয়াবলী 
আজন্ম নুশৃঙ্খলাবদ্ধ। কিন্তু মানুষকে এইসকল ক্রিয়া অভ্যাস করিতে 
হয়। মানুষের ক্রিয়াবলী সহজলন্ধ নহে, শিক্ষালন্ধ। আমাদিগকে 
কলম ধরিতে শিক্ষা করিতে হয়, বস্ত্র পরিধান করিতে অভ্যাস করিতে 
হয়। আমাদের অধিকাংশ কার্ধ্যই শিক্ষালব্ধ এবং চেষ্টা ও সময় সাপেক্ষ । 
তাহার পর আত্মসংযমের দ্বিতীয় অবস্থা-_অগ্থভূতির সংযম। ইহা! প্রথম 
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সংযম অপেক্ষা আরও কঠিন। কারণ এখানে শত্তীর এবং মন ছইয়েক্সই 
সংযম আবশ্তক ৷ অভিজ্ঞতার প্রথম অবস্থায় যখন আমি সঙ্গীদের সহিত 
ক্রীড়া করিতাম, তখন বুঝিতাম যে, অনুভূতির কবাট উন্মুক্ত রাখিলে 
বিপদ আছে, বিডভস্বনা আছে। তখন যদি আমি আমার অনুভূতি 
দমন না করিতাম, ঘাহা অনুভব করিতাম তাহাই বদি প্রকাশ 
করিতাম, তাহ! হইলে আমাকে বিশেষ লাঞ্চিত হইতে হইত। ঠাট্টা 
বিজ্রপ প্রভৃতির কঠোর কষাঘাতে আমাকে আমার অনুভূতির শারীর 
অভিব্যঞ্কগুলি দমন করিতে হইত। এইরূপে অভিজ্ঞতার বিগ্ভালয়ে 
কঠিন শাসনের অধীনে থাকিয়! অনুভূতি দমন করিতে শিক্ষালাভ 
করিলাম। অবশ্ত কখন কথন অনুভূতির প্রবল আবেগ দমন করিতে 
অক্ষম হইতাম। কিন্তু ক্রমশঃই এরূপ উচ্ছল আবেগের পৌনঃপুস্ত 
কমিয়! আসিতে লাগিল। উদ্দাম আবেগ মন্দীভূত হইল। আত্ম- 
সংঘমের তৃতীয় অবস্থা চিন্তা-সংযম। ইহা পূর্বকথিত উভয়বিধ সংঘম 
'পেক্ষাও কঠিন, কারণ এরূপ সংযম কেবল অবধান-শক্তির সাহায্যেই 
সম্ভর। প্রথমতঃ অবধান-শক্ি, আমাদের অর্ধীনে থাকে না। ইহা! 
অবস্থার দাস, ক্রমে যখন ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হয়, তখন একটি 
চিন্তাচ্ছায়াকে মানসপটে রাখিয়া অপরগুলিফে অন্তরালে রাখিতে সমর্থ 
₹ই। আমাদের চিন্তারাজ্যে অবিরাম যুদ্ধ চলিয়াছে। ভাবরাজ্যে 
অবিশ্রান্ত ঘাত প্রতিঘাত চলিয়াছে। কুধা খানের জন্ চীৎকার 
করিতেছে। আত্মসম্প্ক্ত ভাব জত্মন্থখের জন্য যুদ্ধ করিতেছে। 
প্রেম পরের জঙ্ত প্রাণপাত করিতেছে । বিবেক ন্যায়ের জন্ত ঘোর 
সংগ্রাম করিতেছে। প্রজ্ঞাশক্ি ইহাদের গুভাণ্ুত “বিচার করিতেছে। 
আর সকলের লম্রাট ইচ্ছাশক্তি, কাহারও শক্তির উচ্ছেদ করিতেছে, 
ফাহারও বা শক্তি অঙ্গু্ রাখিতেছে। 
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অনুভূতি ইচ্ছার উদ্বোধক আবার ইচ্ছা অনুস্থতির পরিচালক । ইচ্ছা- 
শক্তির প্রভাবে অনুভূতিকে সংযত করিতে পারা ফাঁয়। সংহাঁর এবং 
দংষম এক কথা নহে। উচ্চ প্রবৃতিষলে নীচ গ্রবৃত্িকে, সং-প্রবৃত্তির . 
সাহায্যে অসৎ প্রবৃত্তিকে দমন করাকেই সংঘত করা বলে। প্রথম 
হইতেই আত্মসংযম-প্রবৃতি থাকে ন1। সংযম, শিক্ষা এবং অভ্যাসের 
ফল। মাহুষের প্রথম অবস্থা আবেগময় । এই আবেগ প্রতিরোধ 
করিবার চেষ্টা কর, ইহা! আরও উদ্দাম হইয়া উঠিবে। “কিন্তু শিক্ষাকার্ধ্য 
চলিতে লাগিল, অভিজ্ঞতা বাড়িতে লাগিল। হ্বাতাবিক আবেগের সহিত 
লব্ধ জানের বিরোধ উপস্থিত হইল। আবেগের সহিত কর্তব্যের সংঘাত 
আরম্ত হইল) তখন বলিলাম-__ 
”এস মন, এস, তোমাতে আমাতে 
মিটাই বিবাদ যত। 
আপনার হয়ে কেন মোরা দৌছে 
রহি গো পরের মত? 
আমি ধাই একদিকে, মন মোর, 
তুমি যাও আর এক দিকে । 
যার কাছ হতে ফিরাই নয়ন 
ভুমি বাও তার দিকে 1! 
বুঝিলাম অন্গভৃতির দমন& প্রয়োজন । বুঝিলাম কর্তব্যের মন্দিরে 
অনুভূতির একাধিপত্য অসন্ভব। অনুভূতিকে দমন করিবার চেষ্টা 
করিলাম। প্রথমে এ চেষ্টা ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ। প্রথম প্রথম কর্তব্যের 
পরাজয় হইল, অন্কতৃতির জয় হইল। বুঝিলাম, কিন্তু কার্ধ্যে পরিণত 
করিতে পারিলাম না.। ক্রেমে গরানুসন্ধায়ী অন্ৃতৃতির বিকাশ হইল। 
খঁ দেখ বালকের মাতা পীড়িত বলিয়া! বালক আর তাহার চোলক 
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বাজাইতেছে না। আত্মসম্পকঁ় অনুভূতির উপর পরাহুসন্ধারী 
অনুভূতির জয় হইল। থেল! করিবার প্রবৃত্তি এখন বড়ই: প্রবল। 
কিন্তু কাষের সময় আর খেল! করি না। এখন একটা সন্দেশ পাইলে 
আর আমি লুকাইয়া' এক1 থাই না-_অপরকে ভাগ দিতে শিখিয়াছি। 
এইরূপে ক্রমশঃ নিজেকে সংযত করিতেছি। কিন্তু এখনও আমি 
নিমন্ত্রণ অধিক আহার করি। লেখাপড়ায় যথেষ্ট মনোযোগ দিই না। 
এখনও আমি আমার খেয়ালের বশবর্তী । কিন্তু অন্ত চিন্তাও আমার 
মনে ধাক্কা দ্রিতেছে। অতিরিক্ত আহারে আমার স্বাস্থাহাঁনি হইতেছে । 
লেখাপড়ার অনবধানতা! হেতু আমার খ্যাতি নষ্ট হইতেছে । থেয়ালের 
বশবর্তী বলিয়া! আমার শাস্তি হইতেছে না। বুঝিলাম স্বাস্থ্য দরকার, 
যশ দরকার, শাস্তি, দরকার। স্বাস্থ্য বাঞ্চনীয় সুতরাং আহারে 
মী হইলাম। যশ বাঞ্ছনীয় স্থুতরাং বিগ্যাভ্যাসে মনোযোগ দিলাম। 
শাস্তি বাঞ্চনীয় অতএব রিপু দমনে প্রবৃত্ত হুইলাম। এইরূপ 
অভিজ্ঞতার ঘাত-প্রতিঘাতে যতই জ্ঞানের সোপানে আরোহণ করিতে 
লাগিলাম ততই কর্তব্যের পর কর্তবযোর আদর্শ চিত্তপটে উদয় 
হইতে লাগিল। কর্তব্যের মন্দিরে অন্থভৃতি সকল আনত 
হইল! | 
প্নিঃশব গমনে 

চলে বাধ কর্পক্ষেত্র মাঝখান দিয়া. - 

বহিয়া! অসংখ্য কার্যে এক মিষ্ঠ হিয়া! ) 

সপিয়! অব্যর্থগতি সহত্্র চেষ্টায় 

একনিত্য ভক্তিবলে ) নদী যথা ধায় * 

লক্ষ লোকালয় মাঝে নানাকর্্ণ সারি 

সমুদ্রের পানে লয়ে বন্ধ হীন বারি ॥” 


মনোবিজ্ঞান। ৪২৫ 


পরে দেখিলাম কর্তব্য বহু হইলেও লক্ষ্য সকলেরই এক। সমস্ত কর্তব্য 
মিলিয়া* এক মহা কর্তব্যে পরিণত হইল। এখন সমস্ত কর্ণ, সমস্ত 
"চিন্তা, সমস্ত ভাবকে সংযত করিয়া সেই একদিকে, একই আদর্শের 
অনুকূল করিয়া চালাইতে লাগিলাম। তথন বুঝিলাম-_ 
“এ কামনা সিন্গর্ভে, কামনা, জাহুবী নর 


শত মুখে করিয়। বিলীন, 
করি ক্ষুদ্র মানবের অতি ক্ষুত্র আত্মস্থ. 

জগতের সুখের অধীন, 
উন্মেষিয়া আত্মশক্তি, জগতের নথ পথে 

যত নর হবে অগ্রসর, 
আঁপন সুখের ভার সিন্ধু গামী নদমূত 

ক্রমশঃ বাড়িবে পরিসর । 
কামনা জগৎ-হিত, সাধনা জগং-হিত-_- 

একমাত্র ধর্ম-সনাতন !!” 


ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে আমি আমার অনুভূতি দমন করিতে পারি আবার 
চিস্তা-ক্রিয়ার গতিকেও সংযত করিতে পারি। মনোযোগ শক্তিকে 
এক বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া! অন্য বিষয়ে স্স্ত করিতে পারি। 
প্রত্যেক অনুভূতির শারীরিক অভিব্যপ্রক আছে। ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবে এই 
অভিব্যঞ্কগুলি দমন করিতে পারি এবং অভিব্যঞ্জক দমিত হইলে 
অভিব্যঞ্জক সম্পর্কীয় অনুভূতি সংযত হয়। আবার অন্ভৃতি যখন 
চিন্তাপ্রন্থত, তখন অবধানশক্তিকে এক চিন্তা হইতে চিন্তাত্তরে লইয়া 
যাইতে পারি। এইরূপে অনুভূতির মূলচিস্তাকে অপন্যত করিলে অনুভূতি 
অপহ্ত হয়-- 


৪২৬ মনোবিজ্ঞান । 


“চিত্ত মোর বশংবদ বিসুক্ত স্বাধীন, 
সংযত করেছি যত্ব করি বহুদিন, 
প্রবেশ করে না পাপ আমার অন্তরে, 
বর্ষ বৃষ্টি' যত খুসি যত ক্ষণ ধরে ।” 
এখন আমি-_ 
“অন্তায়ে আজি হাস্তের তোড়ে করিব বিসর্জজন।* 


আত্মোৎকর্ষ 
আত্মসংযমের সহায়ক | আত্মরক্ষণ 

আত্মদমন. 
মনের কোন একটা বৃত্তির বিকাশ হইলে সঙ্গে সঙ্গে অপরগুলিরও বিকাশ 
হইয়৷ থাকে। প্রথমে একটার বিকাশ পরে আর একটার বিকাশ এরূপ 


ক্রম নহে। 


১। বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ 
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[১1 জীবন সংরক্ষণ 
আত্মরক্ষণ ২ স্থাস্থ্যোনসতি- 


| ৩। অর্থ সঞ্চয় 
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ূ 
নন 
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এই পুস্তকখানি বাক্তি গতভাবে অথবা কোন ক্ষমতা -প্রেদত্ত 


এগ নেও 


বে ৮৪৯ ০ 
5 দি টি 


্ রী, হাটি 
২ সন এ 

১০. সত 
উপক্রযণিকা। | ১1৪ ৪৯০, 
এই বিশাল জগতের এ ্া্ত কেহ সীম! রে করিতে পারে নাই ॥ 
একদিকে দুর-হইতে-দুরতর-স্তদর্শন-সহায় অতি প্রবল দূরবীক্ষণ, অপরদিকে 
হুক্ম-হইতে-ুপ্ল তর-বস্ত-দর্শনোপায স্ুতীক্ষু অগুবীক্ষণ নানা দেশে ও নান! 
স্থানে নিরত এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাপ্ডের অস্ত নির্ণয় করিতে নিষুক্ত রহিয়াছে । 
তথ্যপি ইহার তথাসমুহ যেমন একদিকে দূর হইতে দুরে সরিয়! পড়িতেছে, 
অপরদিকে সুক্ক্ম হইতে হুক্মতর হইয়! আমাদের জ্ঞানের অগোচ্র' রহিয়া 
যাইতেছে । অনন্ত বস্ত লইয়া এই জগৎ। ইহার মধাস্থ প্রত্যেক বস্তুই 
পুনরপি অনস্ত-গুণ-সম্পন্ন ও মসাম-ক্রিয়াশীল। দৃশ্ঠত:, এই অনন্তের 
মধ্য প্রত্যেক বন্ত স্বীয় গুণাবলি ও ক্রিয়াবলি দ্বার অপর সকল বস্ত হইতে 
পৃথকভাবে অবস্থান করিতেছে ও প্রত্যেকেই স্ব-স্ব “পথে যেন অপর 
কাহারও অপেক্ষা না করিরা চলিতেছে । সর্বত্রই স্থাতন্তর, সর্বত্রই অকথ- 
নীর বিশৃঙ্খলা! অল্পসংখক ব্যক্তি একত্র থাকিয়! স্বতন্ত্রভাবে কার্ধ্য 
করিলে, আমরা দেখিতেিংে, হারও কার্ধা সম্পন্ন হয় না) কিন্ত 
অনন্ত ব্যক্তি, অনন্ত দ্রব্য, অ এ একত্র সমাবিষ্ট হইয়া ম্বতত্ত্রভাবে 
্বস্থ গন্তব্য পথে চলিতেছে, তথা পিত্যেকের কাধ্য নুসম্পন্ন হইতেছে ) 
কোন গণ্ডগোল নাই। ইহার ₹ অধিক আশ্চর্যের বিষয় আর কি 
হতে পারে 1. সহজেই ইহ হইস অন্মান হয় বে, বাহতঃ যে 
স্বাতন্থ্য এমন কি বিরোধভাব আমু প্রত্যক্ষ করি, তাহার অভ্যন্তরে 
পারতন্তয ও চিত বর্তমান র 










4 


টি 


;' এবং রহিয়াছে বলিয়াই এই 


] 
1 


৬ 


সকলেই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ গন্তব্য পথ খু'জিয়া লইয়৷ চলিতে সমর্থ । 
প্রত্যেক বস্তই যেমন বিভিন্ন গুণ-সম্পন্ন, আবার তেমনি অনেক বস্তই 
অনেক বস্তর সদূশ। সদৃশতাবর্জিত বিভিন্নতা আমর! দেখিতে পাই লন! । 
বিভিন্নতাবর্জিত সাদৃশ্তও আমাদের নয়নগোচর হয় না। ছুইটি আত্মফল, 
ছইটি মন্ুষ্য-_বিসদৃশ হইয়াও সদৃশ, সদৃশ হইয়াও বিসদৃশ। সদৃশতার 
অভ্যন্তরে বিসদ্বশতা ও বিসদৃশতার অভ্যন্তরে সৃশতা আমরা সর্বত্রই 
প্রত্যক্ষ করি। বিসদৃশতার অভ্যন্তরে সতৃশতা রহিয়াছে বলিয়াই জগৎ 
চলিতেছে । আমরাও ক্ষুদ্র মানব জীবনরক্ষাপূর্ববক গন্তব্য পথে চলিতে 
সমর্থ হইতেছি। স্থুলতঃ, বিসদৃশ দ্রবোর মধ্যে সাদৃশ্ত প্রত্যক্ষ কণ্ধিয়। 
আমাদের মন বিম্ময়ে অভিভূত হয়। একটি আতাফল ও একথপ্ড প্রস্তরের 
সাদৃশ্ত দর্শনে নিউটনের দিব্যজ্ঞানের আভা হয়। জলনিমগ্ন স্বশরীরের 
অনায়াসে ভাসমান অবস্থার সহিত অপর ভাসমান দ্রব্যের সাদৃশ্ত-অন্ধুভূতিই 
আর্কিমিডিসের জ্ঞানবিকাশের হেতু । সাধারণ মন্ুযা, যাহারা আপন- 
আপন মন্থীর্ণ জীবনপথে চলিয়া যায় ও যাহাদের পথের এদিক-ওদিক 
অথবা অধিকদূর অগ্রপশ্চাৎ দর্শন, করিবার প্রয়োজন ব! অবকাশ থাকে 
না-_তাহারা তাহাদের ভীবনযাত্রা নির্বাহের উপযোগী দ্রবাসমূহের মধ্যে 
জীবনধারণের অন্ত আবগ্তক সাদৃ,4ও বিজ মাত্র জানিতে পারিয়াই 
সন্তষ্ট। দৃশ্ততঃ, সদৃশ পদার্থের মধ্যে ক্র বৈপাদৃশ্ত গুণ রহিয়াছে কি 
না, অথবা কোন বিসদৃশ পদাধে; $মধ্যে সাদৃশ্ত গুপ্ত রহিয়াছে কি না, 
তাহা দেখিবার তাহাদের ্রয়োজন্কাশ বা সামর্থ্য নাই; অথব! প্রত্যক্ষ 
করিয়াও তাহাদ্ধের জীবন-যাতরার হত সাক্ষাৎ-স্ন্ধ নাই ভাবিয়া তাহারা 
উহ! গ্রণিধান করিয়! দেখিতে উদাপীন। ইঞ্টকথণ্ড ও অভ্রফলকে উর্ধধ হঈতে 
ভূতলে পতিত হইতে সকল ম্থয্যই পুর্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল এবং অনেকেই 
জানিত যে ছুইটিই ভারি বন্ত। কিন্তু আত্ম ও প্রস্তরথণ্ড এই ছুই বিসদৃশ 
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ভ্রব্যের মধ্যে. মহান্ুভৰ নিউটন যে সাদৃশ্ত অবলোকন করিলেন, তপূর্ 
তাহা আর কেহ অবলোকন করে নাই। অপরদিকে, একটি লঘু পালক 
্রস্তরখণ্ড বা আত্রফলের স্তায় ভূতলে পতিত হয়.কি না-_এই অসশ 
ত্রবর মধ্যে কোন নিগৃঢ় সাদৃশ্ত আছে কি না-_নিউটনের পূর্বে কেহ তাহা 
জানিবার প্রয়াস পায় নাই। এইরূপ কত অসংখ্য দ্রবা-__যাহা বিজাতীয় 
ও বিসদৃশ বলিয়! লোকে জানিত, তাহা এক্ষণে স্বজাতীয় ও সদৃশ বলিয়া 
প্রতীয়মান হইতেছে । বানর ও মনুষ্য, এমন কি বানর অপেক্ষাও 
নীচভাবাপর পণ্ড ও সৃষ্ট-জীবের রাজা মহথযা, এত বিসদৃশ হইন্লাও সদৃশ ও 
এক জাতীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। দীর্ঘকায় বংশদণ্ডের সহিত তোমার 
চরণদলিত দুর্বান্থুর, তোমার খাদা, জীবনোপায় ধান্ত গোধুমের সহিত 
চটকাদির আহার্ধ্য তৃণাদির সাদৃশ্ত সহজ-সিদ্ধান্ত হইয়াছে । ইহা! হইতে 
এই অনুমান হয় যে, এমন অনেক দ্রবা রহিয়াছে, যাহাদিগকে আমর! 
ভাল করিয়া দেখি নাই বলিয়াই অপর জিনিষ হইতে পৃথক অথবা এক মনে 
করি। প্র সকল বস্তুকে ভাল করিয়! দেখিলে উহাদের একত্ব বা পৃথকত্ব 
বোধগম্য হইয়। থাকে । লোষ্ট্রী ও আত্ত্ফল নিশ্চিতই পৃথক বস্তু । প্রথমটির 
আস্বাদনে আমাদের জিহ্বার তৃপ্তি হয় না, অথবা উহ বৃক্ষোপরি ফুল 
হইতে ক্রমে বদ্ধিত হইয়া. 'অচিরদিন্মে-ফলাকারে পরিণত হয় না । কিন্ত 
এই বৈষম্য সত্বেও উহারা ছুইই মূলতঃ এক; কারণ বিশেষ পরীক্ষার 
দ্বারা আমরা. দেখিতে পাই যে, রূপ রূস গন্ধ ইত্যাদি ব্যতিরিস্ত উভয় 
দ্রব্যেরই আরও বহুসংখ্যক গুণ রহিয়াছে ; আমাদের প্রয়োজন 'মত যখন 
যে গুণটি আবস্তক, তাহাই গ্রহণ করিয়। থাকি; কিন্তু আমাদের প্রয়োজন 
বা 'অপ্রয়োজনে দ্রব্যদধয়ের প্রকৃত একত্ব বা পৃথকত্বের কিছু হানি হয় না। 
যে গুধ ব! ক্রিয়। আজ প্রয়োজনে আইসে, এতাবৎ অজ্ঞাত গুণবিশেষ 
কা,ল তাহা অপেক্ষা! গুরুতর প্রয়োজনে আসিতে পারে ; অথবা৷ এ তাং 


অপ্রকান্ত গুণ-বিশেষের জন্ত উহা একবারেই অপ্রয়োজনীয় বোধ হইতে 
পারে। এই প্রকারে বিষ অমৃত হইতেছে ও অমৃত বিষ বলিয়া পরিগণিত 
হইতেছে । | ৃ 

পথের পথিকও, বাহৃতঃ পৃথক স্তর মধ্যে সাদৃশ্ত অবলোকন করিয়া 
এক মনে করিয়া না লইলে পথ চলিতে সক্ষম হয় না । বে কৃপের জল 
পান করিয়া সে পূর্বের তৃষ্ণ1 নিবারণ করিয়াছ, সেই কৃপের সেই সময়ের সেই 
জল পুনরায় পাওয়া অসম্ভব । যে অন্ন ভোজন করিয়া সে ক্ষুত্নিবৃত্তি করিয়াছ, 
আর সে অন্ন পাইবার সম্ভাবনা কোথায়? নূতন অন্ন নানা প্রকারে পৃথক 
হইলেও অন্ন; নূতন পানীয় পূর্ব পানীয় হইতে পৃথক হইলেও পানীয়-_ 
এই বিশ্বাস জীবনধারণের মূল। বাহ্তঃ পৃথক হইলেও বৃক্ষমাত্রেই বৃক্ষ, 
ফল মাত্রেই ফল, পানীয়মাত্রেই পানীয়। তদ্রুপ, বাহৃতঃ সদৃশ হইলেও 
একটা ফল প্রাণধারক, অপরটি হয় ত প্রাণসংহারক | 

ছু বা ততোধিক বস্তর মূলতঃ সাদৃসঠ প্রত্যক্ষ করিয়৷ আমরা! & বস্ত- 
গুলিকে “এক* করিয়া লই। এই একীকরণের পর সৃশগুণাতিরিক্ত 
অন্য গুণ আমরা তত গ্রাহ করি না। আমর বলিলেই আমরা কতকগুলি 
অতি প্রয়োজনীয় মৌলিক গুণ উহাতে আছে বলিয়! বিশ্বাস করি ও সেই 
বিশ্বাস-অন্ুযায়ী কার্য করি। শামরা জানি আমর খাইলেই আমাদের 
ক্ষুধা শান্তি ও মিষ্টরসান্বাদ হইবে-উহার বর্ণ আকুতি ও অন্ান্ত গুণ 
যাহাই হউক না ফেন। আবার, আমাদের দেশজাত নহে, অপরিচিত, 
অন্য কোন ফল--যাহার সহিত আত্রের দৃশ্ঠতঃ কোন সাদৃগ্ত লক্ষা করিতেছি 
না, এরূপ ফল খাইতে আমাদের মনে দ্বিধ। উপস্থিত হটবে। কারণ, 
যে গুণ আত্মমাত্রেই প্রত্যক্ষ করি বলির! বিন! সঙ্কোচে আত্ম ভক্ষণ “করিয়া 
ক্ষুধা নিবারণ করি, এই অপরিচিত..ফলে দেই গুণের অভাব প্রত্যক্ষ 
করিতেছি । কিন্তু যদি আমর! ম্সার৪ ভাল করিয়া নৃতনূ ফলটিকে প্রত্যক্ষ 
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করি, বদি হৃ্ধাদর্শন দ্বারা উহার অস্তনিহিত গুণাবলির সহিত আমাদের 
সুপরিচিত আত্ফলের গুণাবলির একত্ব উপলদ্ধি করি, তাহা৷ হইলে 
নৃতনেও পুরাতন দেখিতে পাইব ও দৃশ্ততঃ বিভিন্ন ধশ্বযুক্ বস্তদবয়কে “এক” 
করিয়া লইতে পারিব। প্রথমতঃ একটি আত্্র জানিলাম ; তাহার পর 
এ আত্রটর সহিত উহার সদৃশ অন্ত আস্ত্রের “একতা” অনুভব করিলাম ; 
ক্রেমে বর্ণ, আকার ইত্যাদির বিভিন্নতা সব্বেও আত্মাত্রই “এক” করিয়া 
লইলাম। পরে আত্রের সহিত আত্রাতিরিক্ত ফলের “একত।* আমাদের 
অনুভূত হইল। এই প্রকারে ফলমাত্রের সহিত আমাদের অন্যান্ত 
খাদ্যবস্তর একতা প্রতিপন্ন হইতেছে । ছুপ্ধ এবং আমল কত 
পৃথক; কিন্তু এখন আমর! জানিতে পারিয়াছি যে, খাদোর হিসাবে 
উভয়ের মধ্যে এমন সাদৃশ্ত অস্তনিহিত রহিয়াছে যে, এত বিভিন্ন গুণসম্পর. 
্ব্যদ্বযও আমরা এক করিতে বিন্দুমাত্রও কুগঠা বোধ কৰি না। একটা 
আত্রফলকে বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে উহাতে বিশ্বব্রক্মাণ্ডের যাবতীয় 
মানবের খাদ্যবস্তর সাধারণ গুণের উপস্থিতি উপলব্ধি কর! যায়) কিন্তু 
আত্রটির সহজবোধা কয়েকটি মাত্র গুণ প্রত্যক্ষ করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে 
চলিবে না। (প্রত্যক্ষ ও তদতিরিক্ত গুণাবলির বিশেষ পরীক্ষা! করতঃ 
বিসদৃশ গুণসকল ত্যাগ পূর্বক সদৃশ গুণসমৃহ গ্রহ্গ করিতে পারিলে এই 
একটি ফলের মধ্যে যাবতীয় মনুষ্য-থাদ্য ফলের গুণ বর্তমান আছে, দেখিতে 
পাইব। তখন আত্রকে মানব-খাদ্য বলিব ও অপর খাদ্যের সহিত “এক? 
করিয়া! লইব। এইরীপ জ্ঞান “বিজ্ঞান” বলিয়া অভিহিত। স্ধারণ মন্গযোর 
জ্ঞান হইতে ইহার জাতি পৃথক নহে। জ্ঞান একই । বৈসাদৃপ্রে সাৃস্ত- 
জ্ঞান সকল জ্ঞানেরই প্রর্ৃত মূর্তি ।. বিভিন্ন বস্তর একীকরণ জ্ঞানের ব্যাপার। 
এই একীকরণ যখন বিশেষ প্রযন্ব, পর্ধ্যবেক্ষণ ও অনুধাবন দ্বারা বিশদভাবে 
ব্যক্ত হয়, তখনই সেই সাধারণজ্ঞান 'বিজ্ঞান+ নামে অভিহিত হইয়া থাকে । 
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. পুর্কেই বলা হইয়াছে যে, দৃশ্তঠতঃ এই জগৎ ম্বতত্ত্র অসংখা প্রব্জাত- 
পূর্ণ! এখন স্পষ্ট বুঝ! যাইতেছে যে, দৃশ্ঠতঃ বিভিন্ন-গুণ-যুক্ত বছদূরাস্তবর্তী 
্ব্জাতের অভ্যন্তরেও প্রক্কতিগত সাদৃস্ঠ বর্তমান রহিয়াছে ও সেই সাদৃশ্য 
গ্রহণ করিয়া আমর! কত দৃশ্ততঃ বিভিন্-গুণাবলম্বী বস্তুকে “এক” করিয়া 
লইয়াছি ও লইতেছি) এমন কি ন্পর্ধা করি যে, জগতের জড়-চেতন 
প্রভৃতি যাবতীয় ভ্রব্য মূলতঃ এক-_আমর! ইহা বুঝি ও বুঝাইতে পারি। 
যদি কতকগুলি দ্রব্য মূলতঃ এক হয়, তাহা হইলে তাহারা দকলেই এক 
ধর্মাবলম্বী। যে গুণ বা ধর্ম একটিতে প্রত্যক্ষ করিতেছি, অপরটিতেও 
তা প্রত্যক্ষ করিব। একপাত্র জলে তরলতা প্রত্যক্ষ করিয়া! আমরা 
জানিয়াছি যে, জলমাত্রেই তরলতা৷ বিদ্যমান। জলমাত্রের এই সাধারণ 
প্রকৃতিগত স্বধর্মের বিশদজ্ঞান বিজ্ঞান) এবং বিশদভাষায় এই বিজ্ঞান 
সন্নিবেশিত হইলে উহাকে প্রকৃতির অন্ততম প্নিয়ম” বলা হইয়া থাকে। 
এখন দেখ] যাইতেছে যে, পৃথিবীর কোন বস্তই একেবারে সম্পূর্ণরূপে নূতন 
নহে। কোন বন্তই স্বতন্ত্র নহে; প্রত্যেকেই পরতন্ত্র; অন্তথা, প্রত্যেক 
বন্তই নিয়মের অধীন। এই নিয়মাবলীর আবিষ্কার “বিজ্ঞানের” কাধ্য। 
বিজ্ঞানবিৎ সাধারণ লোকের উপর সগর্কে মস্তকোত্তোলন করিয়! চলেন ) 
কারণ, যেখানে সাধারণ লোকে বিশ্ঙ্খলামাত্র দন করে, তিনি তথায় 
সুশৃঙ্খল! দেখেন; সাধারণ লোকে বেখানে মাত্র শ্বাতন্ত্য প্রত্যক্ষ করে, 
তিনি সেখানে পারত্ন্ত্রয এবং সাধারণ লোকে ' যেখানে কোলাহল ও 
গণ্ডগোল মাত্র শ্রবগ করে, তিনি সেখানে নিয়মবন্ধ নুসঙ্গীত শ্রবণ করিয়া 
থাকেন। 

জগতে কোন বস্তুই নিরালম্ব নহে।  বৃক্ষটি ধরিত্রীর উপর দণ্ডাযমান। 
এ আশ্রয় না থাকিলে বুক্ষটি থাকিছ্ছে পারিত না । ইা। প্রত্যক্ষসিন্ধ। 
ইহা! দ্বার! বৃক্ষাটর জীবন তৃগর্ভস্থ জলকণাসমূছ্ের উপর নির্ভর করিতেছে । 
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সুক্-সুষ্্ রসবাহী মলদ্বার! বৃক্ষটি এ জলকণাসমূকে খু'জিয়া লইয়। প্রাণধারণ . 
করিতেছে; পত্র দ্বারা অনৃশ্ঠ উপায়ে বানুমণ্ল হইতে বাপ আকর্ষণ 
করিয়া নিজ শরীরের পুষ্টিসাধন করিতেছে । আলোক ও উত্তাপ 
ব্যতিরেকে বৃক্ষের জীবনরক্ষা হইতে পারে না। অতএব এই বৃক্ষটি 
যে মস্তক উন্নত করিয়! স্বাধীনভাবে গর্কের সহিত দণ্ডায়মান রহিয়াছে, 
উহা প্রকৃতপক্ষে অন্তান্ত বহু বস্তুর উপর নিজের শরীররক্ষার জন্ এবং 
পোষণের জন্য [নির্ভর করিতেছে ৷ সুদূর সুর্ধ্মগুলের তাপের হ্বাস-বৃদ্ধির 
সহিত ও গভীর তমোময় ভৃগর্ভের রস-সঞচারের হ্থাস-বৃদ্ধির সহিত ইহার 
জীবন চ্ছেদ্যভাবে সংবদ্ধ রহিয়াছে । এই সম্বন্ধ গুলি অনুধাবন করিলে 
আমরা দেখিতে পাই .যে, ক্ষুদ্রতম বালুক1-কণাটিও এই জগতের অগণিত 
সুম্ষ-স্থল পদার্থের সহিত শৃঙ্খলিত হইয়া রহিয়াছে। সাধারণতঃ, জীবন- 
যাপনের জন্ত মোটামুটি কয়েকটি মাত্র বস্তর মধ্যগত সন্বন্ধ-জ্ঞান যথেষ্ট 
মনে করিয়া থাকি। বিজ্ঞান তাহার প্রশস্ততর ও গভীরতর দৃষ্টিতে 
সাধারণ মন্ুষ্টের অগোচর সাদৃত্ত উপলব্ধি করতঃ অননুভূতপূর্বব, এমন কি 
অচিস্ত্যপূর্বব সম্বন্ধসকল নির্ণ্ করিতেছে । .ব্রহ্মাণ্ড অনস্ত। তাহার 
অত্রন্তরস্থ ব্যাপার ও ভ্রব্যজাত অপ্ীম। ক্ষুদ্র মানবজ্ঞান এই অনন্ত 
ব্যাপার "ও পদার্থগুলিকে আয়ত্ত করিতে সম্যক অসমর্থ । দিনের পর 
যতই দিন অতিবাহিত হইতেছে, জগতের বৈচিত্র্য ও অসীমত। মানবনয়নে 
ততই বদ্ধিত হইতেছে। দুর্ববলচিত্ত , আমর! বাধ্য হইয়। এই অনস্ত অসীম 
ব্যাপারসকলের দ্বার পীড়িত হইয়া প্রত্যেকে এক একটি খণ্জগৎ নিজ 
জীবনের উপযোগী করিয়া স্বষ্টি করিয়৷ লইতেছি। যে সকল ধীমান্‌ ব্যক্তি 
এ নিজ ক্ষুদ্র জীবনের গণ্ডীর বাহিরে দৃষ্টিপাত করেন, তীহারাও 
অনন্ত অসীমকে আয়ত্ত কর! অসম্ভব জানিয়া অভিভূত হইয়। পড়েন। 
তথাপি ক্ষুদ্র প্রহিক জীবনের সীমার মধ্যে আমাদের মন আবদ্ধ থাকিতে 


চায় ন1। সেইজন্ জ্ঞান-বিস্তারের পিপাস৷ এবং বন্ছ বিজ্ঞানের উৎপত্তি । 
ব্যক্তি-বিশেষের প্রবৃত্তি ও শক্তি অনুসারে এই অনন্ত জগৎ নাল! ক্ষুদ্র ভাগে 
বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, সমগ্র জগতের অনস্ত বস্তু, অনস্ত ক্রিয়া, 
অনন্ত গুণ এক বা! ছুই জীবনে কোন মানব কখন নিজ বুদ্ধি দ্বারা আয়ত্ব 
“করিতে পারে নাই বা পারিবে না। পূর্বে বল! হইয়াছে, এক একটি 
বস্ত কত অনস্ত শক্তির ও অনন্ত গুণের আধার। সমগ্র জাগতিক বস্তু 
্বুরে থাক্‌, ইহার এক অংশেরও সম্যক গুণক্রির! ও সন্বন্ধনির্ণর অনন্ত সময় 
ও অনস্ত শক্কিসাপেক্ষ বলিয়া মনে হয়। যদি বিশেষ সাদৃশ্ত অবলম্বন 
করিয়া! এই বিশাল ব্রহ্মাগ্তকে কতক পরিমাণে নিজের মত করিয়া কষত্ ক্ষুতর 
ংশে বিভক্ত করিতে সমর্থ হই, হয় ত তাহা৷ হইলে আমাদের জ্ঞানপিপাস। 
কতক পরিমাণে নিবৃত্ত হইবে। প্রাণিজগৎকে উত্ভিদ-জগৎ হইতে পৃথক 
করিয়া, কেহ উত্ভিদতত্ব, কেহ প্রাগতত্ব নির্ণয়ে ব্যাপৃত হই। কেহ 
বা মানব-ইতিহাস, কেহ বা স্থূল পদার্থ, কেহ বা! জ্যোতিষ-মগ্লী লইয়া 
নিজ নিজ মন ও শক্তি উহাদের তথ্যনির্ণয়ে নিয়োজিত করিয়া জ্ঞানপিপাদা 
শান্ত করিতে ব্যস্ত। সাদৃস্ত ও বৈষম্যের বিশেষ-গ্রহণ সকল প্রকার 
জ্ঞানের মূল-স্বরূপ। যত প্রকার তরু-গুনম-তৃণ বর্তমান রহিয়াছে বা ছিল, 
তাহাদের সংখা অনস্ত ; প্রকার ও গুণের ভিন্নতারও ইয়ত্তা নাই । 
সাদৃশ্ত ও বৈষমা অবলম্বন করিয়া এই সমুদয় আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির ধারণোপ- 
যোগী করিতে না পারিলে আমাদের মনের শাস্তি হয় না। সেইজন্য 
ব্যক্তি ছাড়িয়! দিয়! আমরা জাতির আশ্রয় লই । বৈষম্যের স্থানে সাম্যের 
স্থাপনা করি। বুহৎকে ক্ষুত্র করিয়। নিজ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে স্থান দিতে 
বন্্ণীল হই। এই প্রকারে উত্তিদ-বিদ্যা নামে একটি বিশেষ বিজ্ঞানের 
উৎপত্তিঃ এবং এই প্রকারে প্রাণীরিদী, ভূবিদ্যা, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা, 
রসায়নবিদ্যা, ইতিহাস, গণিত ইত্যার্দি বহু বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে । 
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কোন একটি বিশেষ বিজ্ঞানের আলোচ্য কন্ত ও ব্যাপারসকলের মধ্যে 
'পরম্পরের সহিত লাদৃষ্ত ও বৈষম্যের পর্যবেক্ষণ বিজ্ঞানের প্রধান কার্ধ্য। 
এই পধ্যবেক্ষণ অনেকস্থলে আমাদের ইঞ্জ্িয়ের সাহাষ্যকারী যত্ত্রাদির সাহায্য 
বাতীত হয়'না। আরও, পর্যবেক্ষণ, নিখু'ত ও নিভূলি করিতে হইলে এক 
বিশিষ্ট প্রথা, অবলম্বন করিয়া চলিতে হয়। মাত্র সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
নিজ শক্তি চালন! পূর্ব্বক তথ্যনির্ণয়ে যত্্শীল হইতে হয়। এই উপায় 
অবলম্বনে আমরা৷ প্ররুত সাদৃস্তঠ ও' বৈষম্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয় নানা 
বস্তকে “এক” করিয়! লইতে সক্ষম হই। একেবারে সকল বস্তুকে এক কর! 
সম্ভব হইলেও সহজ নয়। সেইজন্ প্রথম অবস্থাতে আলোচা দ্রব্যগুলিকে 
বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লই। পরে আরও পর্যবেক্ষণ দ্বারা 
উহাদের মধ্যে সাদৃস্ঠ নিরূপণ করিয়া! প্রোক্ত শ্রেণীগুলির সংখ্যা কম করিয়! 
আমাদের জ্ঞান অধিকতর বিস্তৃত করি। জ্ঞানবিস্তারের জন্ত এক বস্তর 
সহিত অপর বস্তুর সাদৃশ্ত নির্বাচন প্রচুর নে। উপরে লিখিত হইয়াছে 
ষে, প্রত্যেক বস্তু অপর বন বস্তর সহিত নিকট ও দূরভাবে সম্বদ্ধ। যে 
সপ্ঘন্ধ আমার হস্তস্থিত জল ও স্নান অক্ানের মধ্ো রহিয়াছে, অন্য জলও 
ধঁ ছুই বাপ্পের সহিত সেইরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে । অর্থাৎ জলমাত্রই এই 
ছুই বাম্পের বিশেষ সংমিশ্রণে উৎপন্ন_-যতক্ষণ আমার জ্ঞান এতদূর বিস্তৃত 
না হইল, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যাস্ত জল ও কথিত বাম্পদছয্ের সম্বন্ধ সর্বকাল, 
দেশ ও ক্ষেত্রে বর্তমান, এই জ্ঞান আমার না হইল, ততক্ষণ আমার বিশেষ 
ভ্ঞান বা বিজ্ঞান হইল না এইরূপ একটিমাক্স ভ্ঞান লইয়াও বিজ্ঞান- 
/পরীর গঠিত হয় না।. পদার্থ-বিজ্ঞানের বিষয় মাত্র জল নহে। অন্ঠান্ত 
৷ অনেক পদার্থ ইহীর অন্তভূক্ত। যতক্ষণ পর্য্যস্ত সকল আলোচ্য বস্তুর মধ্যে 
[এইরূপ সাধারণ জান স্থাপিত ন1 হয়, ততক্ষণ িলাতিত, ক্রিয়া অসমাপ্ত 
থাকে। 
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সুম্পষ্ট জ্ঞানের সহিত বিশদ ভাষ! অঙ্গাঙ্গিভাবে সংলিগ্ত । যখনই 
স্ম্পষ্ট জ্ঞানের বিকাশ হইল, তখনই দেখিবে উহা তদন্থুরূপ ভাষায় আকার 
ধারণ করিয়াছে । যে জ্ঞানের এ আকার নাই; সে জ্ঞান বিশদ জ্ঞান নহ্থে। 
জড়পদার্থ মাত্রই পরম্পর পরম্পরকে আকর্ষণ করে, ইহ! একটি অতিবিস্তৃত 
জ্ঞান। খন এতাদৃশ কিংবা উহ্থা অপেক্ষাও অল্পবিস্তৃত জ্ঞান উপযুক্ত 
ভাষায় প্রকাশিত হয়, তখন. উহাকে প্রকৃতির নিয়ম বলা হয়। এই সকল 
নিয়ম বস্তবর্গের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ প্রকাশ করে। জগতের অংশবিশেষের 
মধ্যে সুসংস্থাপিত নিয়মাবলীর পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ উপযুক্ত শবের 
আকার ধারণপুর্বক বিশেষ বিজ্ঞানের শরীর-গঠন করে। 
বিজ্ঞান ছার! ভ্রব্যের তথ্য-নির্ণয় করিতে হুইলে, মাত্র কল্পনার উপর 
নির্ভর করিলে চলিবে না। ধর্ম বা সংস্কারের দোহাই ও কাধ্যকরী হইবে 
না। শাস্ত্র, ধর্ম, সমাজ-গত প্রথা! ও সংস্কার, নিজের লাভালাভ ও ভালমন্দ 
সকল একদিকে রাখিয়া, প্রতাক্ষ ও প্রত্যক্ষাধিঠিত অনুমানের সাহায্যমান্র 
অবলম্বন করিয়। তথ্য-নির্ণয়ে অগ্রসর হইতে হইবে। কেবল সত্যের মরধদ। 
রক্ষা করিব। সমাজ, ধর্মী প্রভৃতি সকলই সত্যের নিকট অবনত-মস্তক 
--ইভাই বৈজ্ঞানিকের মূলমন্ত্র। 
উল্লিধিত উপায়ে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান মনুষ্যকে ইতর জন্ত হইতে, সভ্যকে 
অসভ্য হইতে পৃথক করিয়া দিতেছে । বর্তমান যুগে প্রক্কৃতির উপর 
মন্ুষ্যের প্রাধান্তলাভের এই বিজ্ঞানই একমাত্র কারণ। শুষ্ক কাষ্দ্বয় ঘর্ষণ 
করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয়। শু কাষ্ঠ ও অগ্নির মধ্যে এই সম্বন্ধ আছে 
জানি বলিয়া কাণ্ঠের' সাহায্যে, প্রয়োজন হইলে, অগ্থি উৎপাদন করিতে 
পারিব--এই. বিশ্বাস আমার হইরাছে; এবং আমি, প্রয়োজনমত, এই 
উপায়ে যাহার! আুন্পি উৎপাদন করিতে, পারে না, তাহাদের উপর প্রতৃত্ব 
স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছি। অগ্নজানবান্পের সহিত মানবের শ্বাসপ্রশ্থাসের 
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ও জীবনধারণের সম্বন্ধ অবগত হইয়াছি বলিয়া, গ্রয়োজনবিশেষে, উক্ত 
বাম্প-প্রয়োগদ্বারা মুমুধু'র জীবনরক্ষা করিতে সমর্থ হই। এক দ্রব্যের 
সহিত অপর দ্রবোর সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া উহ্বীদ্বারা ভবিষ্যৎ নিরূপণ বিজ্ঞানের 
রাধ্য । জলের সহিত তৃষ্ণার সম্বন্ধ জানি বলিয়াই ভৃষ্ণ৷ পাইলে জল পান 
করিতে উদ্যত হই) অথব! অগ্নির সহিত তাপের সম্বন্ধ জানি বলিয়াই 
অগ্নির সাহায্যে বাম্প-প্রস্তত করি। অগ্নি ও বাম্প, জল ও তৃষ্ণা-নিবারণের 
মধ্যে কাধ্যকারণ সন্বন্ধ রহিয়াছে । এতঘ্যতিরিক্ত জাগতিক দ্রব্য সকলের 
মধ্যে অপরাপর সম্বন্ধও বর্তমান রহিয়াছে । বিশেষ-বিশেষ সম্বন্ধ অসীম । 
বিজ্ঞানবিদেরা সর্বপ্রকার সন্ন্ধগুলিকে কয়েকটি সম্বন্ধে পরিণত করিয়াছেন। 
তন্মধ্যে কার্যা-কারণসম্বদ্ধই বিজ্ঞানের চক্ষে 'বিশেষ প্রয়োজনীয় । বস্তমাত্রই 
কাধ্য ব| কারণ।. সকল কার্ধ্য-কারণই নিয়মের অধীন । কোন বন্তত্বয়ের 
মধ্যে কার্যা-কারণ সম্বন্ধ অবগত হইলে ভবিষ্যতে কি ঘটিবে, তাহা আমরা 
পুর্বে জানিতে সক্ষম হই। কাধ্যবস্ত এবং কারণবস্তর মধ্যে পারম্পর্ধ্য-. 
সম্বন্ধ । পূর্ব্বে কারণ, পশ্চাতে কার্ধ্য--একটির পর একটি। কিন্তু ইহা 
ছাড়া আর একটি বিশ্বব্যাপী সম্বন্ধ জাগতিক বন্তসকলের মধ্যে পরিলক্ষিত. 
হয়। ছুইটী ভ্ব্য বা বস্তু একই মুহূর্তে ঘটতে বা থাকিতে দেখিতে পাওয়া 
যায়। একটি আর একটির পরে না হইয়া! ছুইটিই একসঙ্গে বা যুগপৎ 
সংঘটিত হয়। এই সম্বন্ধকে যৌগপদ্ সম্বন্ধ বলা হয়। যাবতীয় বস্ত কাল 
ও দেশে প্রতিষ্ঠিত। বস্তর পারম্পর্ধয লইয়৷ কাল, এবং ঘুগপৎ 'অবস্থান, 
লইয়! দেশ। সুতরাং কোন সন্বন্ধই এই ছুই সম্বন্ধ ব্যতীত থাকিতে পারে 
না। পরস্ত অপর যে কিছু সম্বন্ধ দ্রব্যসকলের মধ্যে রহিয়াছে, তাহাদিগকেও 
এই ছুইটি মন্বন্ধের অন্তভূক্ত কর! অসস্তব নয়। বিজ্ঞান যৌগপদ্য সম্বন্ধের, 
একটি বিশেষ রূপকে অতি প্রয়োজনীয় বলিয়৷ থাকে--সেটি দ্রবা: ও 
গুণসম্বন্ধ ৷ টি ক 
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জগৎ বলিতে সাধারণতঃ আমার চততুর্দিকন্থ বৃক্ষপতা, নদী পর্বত, গ্রহ 
নকষত্রাদির সমগ্লিমাত্র বুঝিয়া থাকি। এই অনস্ত জগতের মধ্যে কষু্র মানব 
বিন্দুমাত্র স্থান অধিকার করিরা রহিয়াছে। মানব সামান্ত বাধুকণার 
ক্ষুদ্রতম অংশ অপেক্ষাও ক্ষুত্র। আমার গতি-বিধি আমার চতুর্দিকস্থ 
দব্যাদির মধ্যে । আম যাহা খাই, যাঠ। করি, সকলই এই বিশাল জগতের 
বস্ত। আমি এই সকল বস্তু দর্শন করি, শ্রবণ করি, আস্্রাণ করি, আস্বাদন 
করি এবংস্পর্শ করি। এই দর্শন-শ্রবণ ইত্যাদির বিষ লইয়াই আমার 
জীবন। অর্জিত রৌপ্যথও, স্বীয় পরিবারবর্গ, বন্ধু-বান্ধব, গৃহসজ্জাদি, 
পণ্ড পক্ষী ভূমি ইত্যাদি লইয়াই আমার জীবন। আর আমিও এই সার্ধ- 
তিন-হুস্ত দীর্ঘ গৌরবর্ণ চক্ষু নাসিক! ইত্যাদিযুক্ত চলনশীল অপরের প্রত্যক্ষ 
বন্ত। এই জ্ঞান সাধারণ। সাধারণ মনুষ্য, ইহা ছাড়া অন্ত কিছু আছে 
বা থাকিতে পারে বলিয়া মনে করে না। দৈবাৎ এতদ্বযতিরিক্ত বস্তুর 
অস্তিত্বের জ্ঞান হইলে উহা স্বপ্নবৎ গ্রতীত হয়। প্রবুদ্ধ মানব প্রত্যক্ষ 
ইন্জিয়গ্রাহ্‌ বস্তু লইয়া বঝাপৃত। কিন্তু সাধারণ মনুষ্যও শরীরে কণ্টকবেধ- 
জনিত ক্লেশকে কথিত ইন্দিযগ্রাহ্য জগতে স্থান দেয় না। রোষে অঙ্গ 
জর্জরিত হইলে রোষের স্থান কোন অজানিত অনিন্্রিযগ্রাহ প্রদেশে নির্দেশ 
করিয়৷ থাকে। মনুষামাত্রেই এইপ্রকারে কতকগুলি ব্যাপারের অস্তিত্ব 
মানিয়া থাকে--যদিও ইহাদিগকে .চোখে দেখা যায় না, বা কাণে শোনা 
যায় না, বা অন্য কোন ইন্জরিয় দ্বারা জ্ঞানা যায় না। কিন্তু এই ব্যাপার- 
গুলির সংখ্যা কত, তাহাদের প্রকৃতিই বা কিরূপ, ইত্যাদি বিষয়ে অল্প 
লোকেরই দৃষ্টি আকুষ্ট হইয়া থাকে । এই ব্যাপারগুলি স্বভাবতঃই চঞ্চল। 
ইহাদিগকে ধরিয়া রাখিয়া পর্যবেক্ষণ কর! অসম্ভব বলিয়৷ মনে হয়--কষ্টসাধ্য 
ত বটেই | মানব-ষন সহজেই উজ্জ্বল ইন্জরিয়প্রত্যক্ষ বিষয়ের দিকে ধাবিত 
তয়। অনিশবিগ্াহ ক্ষণস্থায়ী অন্ধকারময় সুখ ছুঃখ, রাগ দ্বেষ, ইত্যাদির 
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গ্রতি সহজে ধাবিত হয় না। (সেই মানব ইনধিগ্াহ বনতগুনির 
আলোচনাতে সর্ঝ প্রথমে ব্যাপৃত থাকে.। & সকল ব্ষিয়ের জ্ঞান একমাত্র 
লভ্য এবং প্রয়োজনীয় বলিয়া ধারণা হয়। 

কিন্তু, কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পার! যায় যে, এই অনিক 
গ্রা্থ ব্যাপারগুলিও সংখ্যায় বড় কম নছে। এমন কি প্রত্যেক ইন্জিয়গ্রাহথ 
বস্তর সহিতই একটি অনিশ্জরিয়গ্রাহ ব্যাপার সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। হুর্্যালাকের 
সহিত হুর্ধ্যালোকের জ্ঞান ও তজ্জনিত স্থখ-দুঃখ সংশ্লিষ্ট । কণ্টকের সহিত 
তজ্জনিত বেদনা সংযুক্ত। এইরূপে প্রত্যেক বস্তর সহিতই এক একটি 
অন্ত ব্যাপারের সংশ্রব রহিয়াছে । যদি তাহাই হইল, তলে এট সকল: 
ব্যাপার লইয়া আর একটি প্রকাণ্ড জগৎ রহিয়াছে কি? . 

প্রত্যেক ইন্জরিযগ্রাহথ বস্তর সহিত এই অনিষ্রিয়গ্রাহ্থ ব্যাপারের সং্বব 
আছে সতা, কিন্তু একের স্নিত অপরের কোন সাদৃপ্ত নাই । কণ্টকবেধের 
সহিত তঙ্জনিত বেদনায় সংশ্রব আছে, কিন্তু বেদনাটি কোন প্রফায়েট 
কণ্টকের সদৃশ নহে। তাহা হইলে আমাদিগকে বুঝিতে হল যে, এই 
রৎ পরিদৃগামান হা ছাড়া মার একটি ক্ষত ্্ধাওও উহার সঙ্গে সঙ্গে 
রহিয়াছে । ইহার ঘটনাবলী আমরা যদিও ইন্জরিযদ্বারা জানিতে পারি না, 
তথাপি কি জানি কি উপায়ে প্রত্যক্ষ করিতেছি । শুধু তাহা নহে; 
এই ক্ষুদ্র জগতের ব্যাপারগুলি' আমাদের সর্বপ্রথমে প্রয়োঞ্জন। রূহ 
জগতের ব্যাপার সকলের মূল্য ও প্রয়োজনীয়ত। আমর! এই ক্ষুত্র জগতের 
ব্যাপার দ্বারাই পরিমাপ করিয়! থাকি। 

. তরু, গুল্স, বৃক্ষ, লতা, পাহাড়, পর্বত ইত্যাদি কত বড়, কত গুরু, 
তাহারা কোন্‌ দ্বিকে বা কোথায় অবস্থিত-_আমরা তাহা! নির্ধারণ করিতে 
পারি) কিন্তু আমার হিংসা, স্নেহ ব। কল্পন। কষুত্র কি রহৎ, লঘু কি গুরু, 
উদ্ধে কি নিয়ে ইতাদি প্রশ্ন ইহাদের, সম্বন্ধে উঠে না বা উঠিতে পারে না. 


৮৮৬ 


“অতএব বৃহৎ জগতের সকল ব্যাপারেরই কাল ও. দেশ রহিয়াছে ; কিন্ত 
ক্ষুদ্র জগতের ব্যাপার সকলের কাল আছে কিন্তু দেশ নাই-_নাই বলিয়াই 
ইহাকে ক্ষুত্র জগৎ বল! হয়। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা ক্ষুদ্র জগৎ নহে-_ইহার 
'বিস্তার বুহৎ জগৎ অপেক্ষাও অধিক । ইহার ঘটনাবলী ও বৃহৎ জগতের 
ঘটনাবলী অপেক্ষা সংখ্যায় ব! বৈচিত্র্যে কম নহে। সৃখ-_স্ুথের অনস্ত 
প্রকার, হুঃখ-_ছঃখের অনন্ত প্রকার; বুদ্ধি-_বুদ্ধির অসীম রূপ ) ইচ্ছা, 
'ঘ্বেষ ইত্যাদি অসংখ্য ব্যাপার--ইহাদের বৈচিত্রাও অনস্ত। 

বৃহৎ জগৎকে বাহ্‌ বা জড়জগৎ এবং ক্ষুন্র জগৎকে আস্তর বা 
মনোজগৎ$& বলা হয়। জড়জগতের কাঠ, লৌহ ইত্যাদি দ্রবা হইতে 
মনোজগতের লোভ, অহঙ্কার, ভক্তি, কর্ন! ইত্যাদি ব্যাপারের আরও 
একটি চমৎকার বিশেষত্ব আছে। 'লোস্ট্রখণ্ড বা কাষ্ঠথণ্ডের অবস্থ। যেন 
আমাদের নিদ্রিত অবস্থার ন্যায় । আমাদের ন্তায় উহাদের জাগ্রৎ অবস্থা 
আছে বলিয়া সহজে অন্ুমিতি হয় না। আমর! রাগ, দ্বেষ, নেহ, ভক্তি, 
'ভালবাস। প্রভৃতি আলোকে উদ্ভাসিত। উহাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা 
বন্দি থাকে, তবে তাহ! তমসাচ্ছন্ন। আমাদের মনোজগতের ব্যাপার সকল 
চৈতন্তময়। একটির পর একটির উদয় হইতেছে । একটির পর একটির 
বিলয় হইতেছে । কিন্তু সকলগুলিই প্রকাশমান ও চৈতন্তময় । 

বিজ্ঞান বাহৃজগতের ব্যাপার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। যে বিজ্ঞান 
বাহৃজগতের বস্তসকলের পক্ষে সম্ভব, অন্তর্জগতের ব্যাপারনকলের পক্ষে 
সে বিজ্ঞান পম্ভব নহে বলিয়া এতাবৎকাল বিঘজ্জনগণের ধারণা ছিল। 
বিশেষভাবে ইন্রিয়দ্ধারা পর্যযবেক্ষণ ও ইন্িয়ের সাহায্যকারী যন্ত্রের দ্বারা 
পরীক্ষা এবং এই পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করিয়! অনুমান প্রার্কত- 
বিজ্ঞানের প্রধান উপায়। মানস্ক ব্যাপারে এরূপ পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা 
এৰং অনুমান অসস্তব) সুতরাং মনোবিজ্ঞানের অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে। 


৪১/০ 


ইহা! ছাড়া ষে কার্ধ্য-কারণসপ্বন্ধ আবিষ্কার করিয়া প্রাকৃত বিজ্ঞান জন্মলাভ 
হইতে এই সুম্পষ্ট দশ! প্রাপ্ত হইয়াছে-_স্খ, ছুঃখ, রাগ, দ্বেষ মোহ 
প্রভৃতিতে সেই প্রকার কাধ্যকরণের সন্বন্ধ দৃষ্ট হয় নাই । উচ্থাদের উদয়, 
বিলয় বা স্থিতি কোন সাধারণ নিয়মের অধীন নহে । প্রথমতঃ, মানসিক 
ব্যাপারসমূহের সম্যক দর্শন ব! বিচার অতি ছুরূহ ; দ্বিতীয়তঃ, এই সমস্ত 
ব্যাপার কোন সাধারণ নিয়মের অধীন নহে-_নুতরাং উ.সকল ব্যাপারের 
কোন বিশেষ বিজ্ঞান হইতেই পারে ন!। মনকে একটিমাত্র বস্তু ধরিয়া 
লইলে ত কথাই নাই, কারণ, একটি পদার্থের আর বিজ্ঞান কি হইবে ! 
তবে মনকে একটি প্রকাণ্ড জগৎ বলিয়া বুঝিলে অর্থাৎ লোভ, মোহ, ইচ্ছা, 
বিকল্প ইত্যাদি মনের ব্যাপার-সমষ্টিকে গ্রহণ করিলে বিচাধ্য হইতে পারে 
যে, এই মনোজগতের অন্তর্গত বস্তসমূহের বিজ্ঞান সম্ভব কি'ন1। 
পুরাকীলে দর্শন-শান্ত্রের অন্তনি। বিষয়ের বিচারের সহিত মানসিক 
বাপারেরও বিচার আন্ুষঙ্গিকভাবে হইত । সাধারণ মনুষ্য, পরস্পরের 
সহিত বাবহারে মানসিক ব্যাপারগুলিও যে নিয়মে বদ্ধ, তাহা স্বীকার করিয়া 
থাকে । বিনা দোষে তোমার গগ্ুদেশে চপেটাত্বাত করিলে তোমার রাগ 
হবে, ইহা সকলেই জানে । তুমি একটি লোককে স্থল-বিশেষে দেখিয়াছ । 
সেই স্থানটি প্রত্যক্ষ করিলে ব! উহার কথ! মনে হইলে প্র ব্যক্তিও তোমার 
স্মরণ-পথে উদ্দিত হইবে, ইহা সকলেই স্বীকার করে। সুখের পর দুঃখ 
অতি তীব্র-ভাবে অনুভূত হয়, ইহাও সকলের অভিজ্ঞাত। অভ্যাসবলে 
কর্ম সুগম হয়, ইহাও সাধারপ-গ্রত্যক্ষ । এই প্রকার মানসিক ব্যাপারের 
নিয়মাবলী সাধারণ জ্ঞানের বিষয়। অতএব বোধ হইতেছে যে, জড়- 
জগতের ভ্রব্জাতের ন্তায় মনোজগতের ব্যাপারগুলিও নিয়মের অধীন। 
দিও ইন্দ্রিয়দ্বারা এ ব্যাপারগুলি আমাদের গোঁচর হয় না, তবুও 
উহাদদিগকে আমর! জানিয়া থাকি ; উহাদের প্রকৃতি, উদয়, স্থিতি ও বিলয় 


হি, 


প্রত্যক্ষ করি এবং অপরকে বাক্য দ্বারা জ্ঞাপন করি। সুতরাং জড়- 
বিজ্ঞানের অন্য. আমাদের যে উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন, মান্দিক 
ব্যাপারেও সে উপায় অবলম্বন করিতে পারি। এখানেও আমরা প্রত্যক্ষদর্শন 
ও তদধষ্টিত. অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বিচিত্র, 'বভিতন প্রকৃতির 
মানসিক ব্যাপারগুলিকে এক করিয়া উহাদের নিয়মগুলি নির্দেশ করিতে 
ও বিশদ ভাষায় ব্যক্ত করিতে সমর্থ । . * ্‌ 
প্রা্কৃতবিজ্ঞান -ন্ত্রাদির সাহাধ্যে ও অন্তান্ত উপায়ে জড়পদার্থসমূহকে 
সুক্মতর 'অংশে বিভক্ত করিয়া উহাদের গুহাতম আভ্যন্তরীণ ব্যাপারসমুহ 
আবিষ্কার পুর্ববক জ্ঞানের প্রসার বুদ্ধি করিয়াছে । একপাত্র জলকে কয়েকটি 
বাম্পকণায় পরিণত করতঃ উহ্হাকে আবার বিছ্বাৎ-সাহাযো বিশ্লেষণ করিয়! 
উহার মধ্যে অঠজান ও অজ্জানের তিনটি কণার আবিষ্কার করা হইয়াছে । 
এই অগ্রজান ও অজান-কণার ক্ষুদ্রতম অংশকে একটি অণু বল! হইয়! 
থাকে । আরও বিশ্লেষণদ্বারা সপপ্রমাণ হইবে যে, এই তথাকথিত অবিভাজা 
অণুটি প্রকৃতপক্ষে সব্বান্গে একভাবাপন্ন একটিমাত্র গতিশীল পদার্থ নহে । 
স্থথ-ছুঃখাদি মানসিক ব্যাপাবের এইরূপ বিভাগ ও বিশ্লেষণ সম্ভব হইলে 
জড়বিজ্ঞানের - পার্বে মনোবিজ্ঞান স্থান পাইতে পারে। কিন্তু কোন 
মানসিক ব্যাপারের এরূপ বিভাগ সম্ভব নহে। তুমি একটি জলকণাকে 
অন্ত জলকণ! হইতে পৃথক স্তানে রাখিতে পার, অথবা উহার উপাদানভূত 
বাম্পঘ্ধয়কেও 'পৃথক স্থানে রক্ষা করিতে পার; কিন্তু তোমার ভক্তি ও 
শ্নেছকে জলের ন্যায় খণ্ঁ-খও করিতে বা উহার উপাদানগুলিকে পৃথক 
'করিয়া পৃথক স্থানে রক্ষা করিতে পার ন1; সুতরাং জড়পদার্থের ষে সম্যক 
দর্শন ও বিচার সম্ভব, মানসিক ব্যাপারের তাহা সম্ভব নহে। বিশ্লেষণ ও 
সংক্লেষণতারা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের রিস্ৃতি হয় । বিস্লেষণদ্বার! বস্তবিশেষের 
উপাদান সকল জ্ঞাত তইয়া অন্ত বস্তুতে & সকল উপাদান দেখিতে পাইলে 


/৩ 


উত্তয় বস্ত সদৃশ বা এক বলিয়া প্রতিপর হয়। যদি মানসিক ব্যাপারের 
(সংশ্লেষণ অসভ্ভব হয়, তাহা হইলে যে সংশ্লেষণ বিজ্ঞানের অন্ততম অবলগ্বন 
তাহাও অসম্ভব হইবে । 'সত্য বটে, জড়পদার্ধের স্তায় মানসিক ব্যাপারের 
বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ সম্ভব নহে-_ইহার অংশ পৃথক করা যায় না-_ 
কিন্তু এক প্রকার সংগ্লেষণ আছে, যাহ! মানসিক ব্যাপার এবং জড়পদার্থ-_ 
উভয়েই প্রযোজ্য । এই প্রকার সংশ্লেষণে দ্রব্যবিশেষের অংশসমূহকে 
পরস্পর হুইতে বিচ্ছিন্ন করিয়৷ বিভিন্ন স্থানে রাখ! হয় না। যেমন 
একটুক্র! চা-খড়িকে সন্দুখে রাখিয়! একবার উহার স্বেতবর্ণ মাত্র মনোমধ্যে 
ধারণা করি--উহার অন্ত কোন গুণে মনোনিবেশ করি না; আবার 
অপরক্ষণে উহার শ্বেতবর্ণটী একেবারে অন্তরালে রাখিয়া! উহীর গুরুত্বের 
দিকে মনোনিবেশ করি ও তৎপরক্ষণেই অল্প সকল গুণ হইতে মনকে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া উহার উপাদানমাত্র মনোমধ্যে ধারণা করি-_বর্ণ হইতে 
গুরুত্ব বা গুরুত্ব ও বর্ণ হইতে উহার উপাদান-প্রককতপক্ষে বিচ্ছিন্ন করি না, 
কেবল বিভিন্ন মনোযোগের ক্রিয়ার দ্বার! পৃথক্‌ পৃথক্‌ মুহূর্তে পৃথক্‌-পৃথক্‌ 
গুণকে ধারণা করি; সেইরূপ কোন একটা মানসিক ব্যাঁপার, যথা, 
ত্রাতৃপ্নেহ বা ঈশ্বরভক্তি, মনোমধ্যে ধারণ! করিয়! বিভিন্ন মনোযোগের 
ক্রিয়ার দ্বারা উহার ভিন্ন ভাব ও গুণকে ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্তে চিন্তা ফরিতে 
পারি। এইরূপ বিভাগ জড়পদার্থের অংশ-বিচ্ছেদ হইতে পৃথক্‌ হইলেও 
ইহার দ্বার! কোন সংযুক্ত বস্তুকে বিভক্ত করিয়া উহার পৃথক পৃথক্‌ গুণ 
ও ক্রিয়া পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। এইরূপ বিশ্লেষণকে মানসিক বি্লেষণ 
বলা যাইতে গারে। এই বিশ্লেষণের সাহায্যে বিভিন্ন মনোবৃত্তির 
আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও উপাদান ভ্ঞাত হইয়! পুনরায় মানসিক বৃত্তিসমূহের 
সংশ্লেষণ করিতে সমর্থ হই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সম্যক্‌ দর্শন, 
সংল্লেষণ, বিশ্লেষণ, একীকরণ যেমন জড়জগতে সম্ভব, তেমনি অন্ততঃ 
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কতক পরিমাণে মনোজগতেও সম্ভব। উক্ত ক্রিপ্নাসকলের নিয়োগের 
তারতম্য অনুদারে অবশ্ত বিজ্ঞানবিশেষের উন্নতিরও আরতম্য হইবে ।, 
এই অন্তই মনোবিজ্ঞান কিছুদূর মাত্র অগ্রসর হইন্লা আর অগ্রসর হইতে 
পারে নাই। উহার কার্ধ্যাবলীও 'যেন প্রায় শেষ হইয়া! আসিতেছিল। 
সৌভাগ্যক্রমে বিজ্ঞানবিদেরা মনোরাজ্যের গুহতম ব্যাঁপার পরিদর্শনের 
অন্ত উপায় অবলম্বন করিতে সম্প্রতি সমর্থ হইয়াছেন । পরীক্ষার সাহায্য. 
ব্যতীত কেবল পর্য্যবেক্ষণের দ্বার! সম্যক্‌ জ্ঞানলাভ হয় না। জড়জগতে- 
যে বিষয়গুলি আমর! ইচ্ছামত পরীক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি, সেই 
সকল বিষয়েই আমাদের জ্ঞান যথেষ্ট প্রসার ও গভীরত1 লাভ করিয়াছে । 
আর যেখানে কেবল নিশ্চেষ্ট দর্শনের উপর নির্ভর করিতে ভুইয়াছে, 
বিজ্ঞান সেখানে তত অগ্রসর হইতে পারে নাঁই। নিজ শক্তি ও 
কাধ্যাবলীর দ্বারা প্রকৃতির গুঢ় তথ্যসমূহ জোর করিয়া বাহির করিয়া 
লইতে পারিলে জ্ঞানের প্রসার যেমন বৃদ্ধি পায়, নিশ্টেষ্টভাবে প্রক্কাতির 
রুপার উপর নির্ভর করিয়া চাহিয়া! থাকিলে তেমন হয় না। মনোজগতের 
ব্যাপার ও তাহার উৎপত্তি, বিলয় বা উপাদান ইচ্ছামত পর্যবেক্ষণ 
করিবার উপায় নাই বলিলেই হয়। 

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, সম্প্রতি বিজ্ঞানবিদের। মনোজগতের 
ক্রিয্াসমূছের ইচ্ছামত পর্ধ্যবেক্ষণের এক উপার় হস্তগত করিয়াছেন। 
মনোবৃত্তির সহিত শরীরের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট। এমন কোন মানসিক 
ব্যাপাত্ঘ নাই, বাহ! আমাদের শরীরের কোন-না-কোন অংশের ক্রিয়ার 
সহিত সম্বন্ধ নহে। মনোমধ্যে ক্রোধের উদ্রেক হইলে চক্ষু রক্তবর্ণ, 
ওঠাধর কম্পিত ও হস্ত মুষ্টিবন্ধ হয়। তক্তিরসের উদ্রেক হুইলে চক্ষুর 
অস্তপূর্টি ও শরীরের মাংসপেশী নকল শিথিল হইয়া যায়। পক্ষান্তরে 
অঙ্গুলি কীটদষ্ট হইলে মনের. মধ্যে যন্ত্রণার উদ্রেক হয় বা শরীর অবসন্ধ 
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হইলে মনেরও অবসাদ ঘটিয়া থাকে । বদি শারীরিক ক্রিয়াগুলিকে 
যন্ত্াদির সাহায্যে অথবা ইন্্রিয়-প্রত্যক্ষের স্বার! অথবা! উভয় উপায়ে আয়ত্ব 
করিয়া ইচ্ছামত পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি, তাহ! হইলে তত্তৎ ক্রিয়ার 
সহিত সম্বন্ধ তত্তৎ মানসিক ব্যাপারগুলিকেও পর্যবেক্ষণ করিতে সমর্থ 
হইব। যে মানসিক বৃত্তি পূর্ধে একটা অবিভাঙ্গ্য বস্তরূপে প্রতীয়মান 
হইত, শারীরিক ক্রিয়া বিশ্লেষণ করিয়! তাহার বিভিন্ন উপাদান ব! 
বিভিন্ন গুণ পর্য্যবেক্ষণ করিতে সমর্থ হইয়া উহাকে একটা সংযুক্ত পদার্থ 
বলিয়া বুঝিতে পারিব। যে মানসিক ব্যাপারের উৎপত্তি ও বিলয় 
পৃথক্রূপে পর্যবেক্ষণ পূর্বক নির্ধারণ করা অসম্ভব হইত, উপরি উক্ত 
প্রকারে শারীরিক ক্রিয়ার ইচ্ছামত পর্যবেক্ষণ দ্বার! উহ্থার সম্যক উপলব্ধি 
করিতে পারিব। মনোবৃত্তির সহিত আমাদের শরীরবৃত্তির ঘনিষ্ট 
সম্বন্ধহেতু শারীর বৃত্তি মাত্র জড়পদার্থের ক্রিয়া বলিয়! বিজ্ঞানবিদেরা 
মনোবৃত্তিগুলিকে ইচ্ছাধীন পর্যবেক্ষণের বিষয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 
অতএব এক্ষণে মনোবিজ্ঞান প্রাকৃত বিজ্ঞানের পার্খে দাড়াইতে সমর্থ। 


